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অব্ধুত বিত্চানজ 


বীরভূমের একচক্র গ্রাম । পরিব্রাজক মঙ্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে 
এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়। ধ্লাড়াইয়াছেন | মস্তকে 
জটার ভার, গৌরকান্তি দীর্ঘরপু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিতের 
আনন্দের সীমা নাই। সাগ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, 
“প্রভু, কৃপা কারে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার 
অধিকার দিন। এখানেই রাত্র যাপন করুন !” 

স্মিতহাস্তে হস্ত উত্তোলন করিয়। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ জানান । 
বুঝা গেল, এ রাত্রির মতো! আতিথ্য গ্রহণে তাহার আপত্তি নাই। হস্ত 
পদ প্রক্ষালনের জল-দেওয়৷ হইলে তিনি আসন বিছাইয়! বদিলেন। 

পৃগুতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূল! সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র 
বাড়ি ফিরিয়াছে। ছুটিয়া আমিয়।৷ অতিথির চরণে সে দণ্ডবৎ করিল: 

সন্গ্যাসীর চোখে এ কোন্‌ বিছ্যতের ঝলক? স্থির, প্রদণপ্ত 
দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাচা সোনার 
মতো! তাহার রং, সুন্দর সুঠাম অঙ্গথানি লাবণ্যে ঢলঢল | চোখে-মুখে 
দিব্য আনন্দের আভা । হাড়াই পণ্গিতের এ পুত্রটি মায়ামুক্ 
সন্ন্যাপীকে আজ কোন্‌ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিতেছে? এ কেন 
জন্মাস্তরের সম্বন্ধ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্‌ গৃঢ 
দৈবী ইঞ্গিত রহিয়াছে তাহ! কে বলিবে? সর্বত্যাগী পরিব্রাজকের 
দৃষ্টি বালকের দিকে বারু বার নিবদ্ধ হইতে থাকে । 

পণ্ডিত ও তাহার স্ত্রীর সেবা-যত্বের অবধি নাই | অতিথি পর্বঃ 
পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবং কথা প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ মময় অতিবাহিত 
হইল। 

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ভাকিয়া দল্ন্যাসী যাহা! বলিলেন 
তাহাতে তাহার মাখার আকাশ ভাড়িয়! পড়িল। কহিলেন, “গাখো 
বাবা” আমি নানা তীর্থ পর্যটনের জন্য বার হয়েছি, বয়স যথেষ্ট, 
ক, লা(৯-১ ্‌ | 





২ | ঘারতের সাধক 


হয়েছে দেখাশুনে। করবার মতো সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবন্ছি 
কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের 
কোনে। ভয় নেই, পুত্রাধিক স্সেহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, 
তীর্থ ও ধর্ম উত্তয়ই তার লাভ হবে--কুল পবিত্র হবে। এতে 
তোমার সম্মতি চাই।? 

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নিতশির। ভাবিয়া আকুল হইলেন, 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে 
যে হৃদয় ভাঙিয়া যাইবে । আবার সম্মতি ন। দিয়াই বা উপায় কি? 
সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো। ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে । হাড়াই 
নিজে ভগবন্তত্ত, শান্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ । কিছুটা স্থির হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, মানুষ তাহার ক্ষুত্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন 
করিতে পারে? তবে এ শক্তিধর সন্ন্যাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া 
দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবরতাঁ দশরথ) তিনিও 
খষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র হুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

চিন্তাকুল হৃদয়ে পণ্তিতপ্রবর পত্ধী পল্লাবতীর নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। এ বিষয়ে তাহার মতও যে নেওয়া চাই। সন্ন্যাসীর 
এ অনুরোধের কথ তাহাকে জানাইলেন। 

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটন!।' 
বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মৃছিত হইয়া পড়ে, 
তারপর শুশ্রাধার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ হয়। উৎকষ্িতা মায়ের 
প্রশ্নের উত্তরে সে জানার, “মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার 
চেতন লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখলাম-_ 
এক দিব্যকাস্তি মহাপুরুষের দঙ্গে আমি দূর-দূরাস্তের ভীথস্থানে 
বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল তা৷ মনে নেই ।? 

মায়ের মনে পুত্রের মেই কথারই ম্মতি আজ আলোড়ন তুলিয়! 
দেক্প। ছশ্চি্ত ও উৎকঠার তাহার সীমা! নাই। অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে 

ামীকে শুধু কহিলেন, “ওগো? ধর্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির 

কণে, ভাতেই আমার মত.।” 


নিত্যানন্দ অবধুত | ৩ 


পণ্ডিত তাহার জীবননর্বন্ষ এই পুত্রকে সন্গ্যাসীর করে অর্পণ 
করেন। সারা গ্রামে ঘনাইয়। আসে বিষাদের ছায়া । দ্বাদশ বৎসক্পের 
বালক কুবের দণ্ড-কমগ্ডলুধারী সন্াসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির 
হইয়৷ পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নাই । পর্যটন, 
পরিব্রান ও অবধূত জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের 
একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়--নবদ্বীপে, প্রেমভক্তি 
প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে। নাম তখন-_নিত্যানন্দ অবধূত। 
শ্রীচৈতন্তের কীর্তন নর্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের 
আবির্ভাবে এই আনন্দের শ্রোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে। অদ্বৈত 
প্রভু ইহারই স্তুতি সেদিন গাহিয়া উঠেন : 
তৃমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি 
তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পুণ শক্তি 
হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্ন্যানী সেদিন বুঝিবা এক এঁশী ইঙ্গিতেই 
আপিয়া আবিভূর্তি হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ু 
করিয়া দেন। দেশ-দেশাস্তর অতিক্রম করিয়! চৈতন্ত-প্রেমের সমুদ্রে 
আপিয়া একদিন তাহ] ঝাপাইয়া পড়ে । 


চতুর্দশ শতকের কথা । একচাকা গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও 
ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম সুন্দরমল্ল | 
বংশের উপাধি বীডুরী। লৌকে ডাকিত ওঝা! বলিয়া । যজনযান 
ও অধ্যাপনায় তাহার সংসার চলে, বিত্ব ও প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই 
ডাহার অভাব নাই। কিন্তু পগ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সন্তান হইয়া 
প্রায়ই বাচে না। বনু পুজা! আরাধন। ও শাস্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক 
পুত্র জন্মিল। উমা মহেশ্বরের চরণে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নাম 
রাখিলেন, হাড়াই । পোশাকী নাম মুকুন্দ বীডুরী | 

বিভ্ভাবত্বা ও চবিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হইয়া উর্ঠেন। 
বংশের তিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-্বা তাই আদর করিয়া অল্প বনে 
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তাহার বিবাহ দেন। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ুুলক্ষণা কন্যা পল্মাবভীকে 
পুত্রবধূ রূপে তাহার! ঘরে আনেন । ইহার অন্পকাল পরেই নুন্দরমল্ল 
ও তাহার দ্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান। 

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ ও ধর্মপরায়ণ। পত্বীও বড় ভক্তি- 
মতী। ব্রত-পুজা। দান-ধ্যান ও অতিথি সংকারে তাহাদের অত্যন্ত 
নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো পুত্রসন্তান ন! হওয়ায় মনে তাহাদের 
স্থথ নাই, শাস্তি নাই। কিছুদিন পরে পল্মাবতী রাত্রিতে এক 
বিচিত্র ব্বপ্ন দেখিলেন। তাহার নয়ন সমক্ষে যেন এক ম্ুদীর্ঘ 
জ্যোতির্ময় বর্ম খুলিয়া গেল। জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বানু 
এক দিব্যপুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধুর হাত্যে 
তিনি কহিলেন, “বংসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই । 
পাগী তাগী উদ্ধারের জন্ত এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে 
শীত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি দুশ্চিন্তা কারো না।” ন্বপ্নবার্তা কিন্তু 
সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে, শুরুপক্ষে, ত্রয়োদশী 
তিধির এক শুভক্ষণে এক শ্রিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর 
কালের গৌড়ীয় বৈষ্কব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, নিত্যানন্দ : 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর অন্যতম | 

অনিন্দাসুন্দর শিশু । যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া 
বায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের । যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত 
খুব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন । এ শিশু শুধু 
পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দধন । রূপে ভুবন- 
মোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে ভূবন-মঙ্গল হরিনাম । সহচর- 
দের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়) মা পল্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে 
সাজাইয়! দেন। সে যেন তাহার এক মস্ত.বড় কাজ। নিজের 
লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়িটি কৌচ। দিয়! পরাইয়! দেন। কপালে 
আকের শ্বেতচন্দনের ফৌটা, চোখে মাখাইয়! দেন কালো! কাজল! 
'কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যে একবার দেখে জাবণ্য 
টল-ঢল শিশুকে কোলে তুলিয়া! বার বার আদর জানায় । 
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কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে । সহচরদের সহিত 
যে খেলাধূলা! মে করে তাহার তঙ্গী বড় বিচিত্র। শাস্ত্র পুরাণের 
কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ । তাই আমোদপ্রমোদ 
ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়! উঠে, কখনে! রামলীলা কখনো 
কৃষ্ণলীল! তিনি সঙ্গীদের নিয়। অভিনয় করিয়। বেড়ান । 

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত বংশের সন্তান । শাস্ত্র বিশারদ না হইলে 
চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জন, সবই যে নির্ভর করে 
ইহার উপর । হাড়াই ওঝা! পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভণ্তি করিয়! 
দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্‌ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল 
মধ্যেই ব্যাকরণে তাহার ব্যুৎপত্তি হয়। বয়স তখন মাত্র বার বংসর 
তখনই ছুরহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে। পণ্ডিতের! 
সন্গেহে তাহাকে স্তারচুড়ীমণি উপাধি প্রদান করেন। অদ্বৈত প্রকাশ 
গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে-£ন্যায় চুঢ়ামণি ইহার 
শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ।” 

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখনই 
এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধূলা ও 
অধ্যয়নের ফাকে ফাকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়া বসে. 
পৃরিপার্খ হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়। গত 
জন্মের সাত্বিক নংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত 
করিয়া ফিরে । সংসারের কোনে। আকর্ষণই যেন আর তাহার নাই। 

পুত্রের এ পরিবর্তন দেখিয়। জনক-জননীর হুশ্চিন্তার অবধি নাই। 
এ কি অদ্ভুত ভাবাস্তর ও উদ্দাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে? 
উভয়ে ভাবিতে বসেন- পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু 
ফিরবে? 

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্ন্যাসীর আকপশ্মিক 
আবির্ভাব | কুবেরের বিবাগী মনের শিথিল বোটায় এ যেন দমকা 
হাওয়ার একটা বড় আঘাত। 


৬ ভারতের প্লাধক 


সম্ন্যাসীর সঙ্গীরপে এবার তাহার পরিব্রাজন শুরু হয়| দূর- 
দূরাস্তের অরণ্যে পর্বতে, হূর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন 
উভয়ে পরিক্রমা করিয়! বেড়ান। পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় 
কুবের ক্রমে অভ্যস্ত হইতে থাকেন । ভ্যাগ-তিতিক্ষা ও পবিত্রতার 
মধ্য দিয়া তাহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। 
বদরের পর বৎসর এবরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে 
কুবের একদিন তাহার অভিভাবক-সন্ন্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন। 
কিশোর সাধকের জীবনে শুক হয় নিঃসঙ্গ পর্যটনের পালা । 

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড় ব্যগ্র 

হইয়৷ উঠিয়াছে। কোথায় তাহার চিহিত গুরু, কোন্‌ শুভ মুহুর্তে 
অধ্যাত্ব-জীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়া! দিবেন, আর জীবন 
তাহার ধন্য হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত 
হইতে থাকে । 

নান! তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া 
পৌছিলেন। কষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ কৃষ্ণাবেশে 
উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুগ্রগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ লীলাস্থলীর 
আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আতিভরে থেদোক্তি 
করিতে থাকেন, জীবন-মবন্ধ কৃষ্ণধন কোথায় ? কে তাহাকে এ পরম 
সম্পদ মিলাইয়া দিবে? উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের মতো সারা বৃন্দাবন 
তখন তিনি ঢুঁড়িয়! বেড়াইতেছেন। 

, সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বহু শিষ্য পরিবৃত পরমভাবগত 
এক মন্ন্যাসীর মুতি। কৃষ্ণরসে তন্ুমন সদা! রসারিত। এই সন্ন্যাসী 
হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ৷ শ্রীচৈতগ্-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী 
ও অদ্বৈত আচার্য ইহারই কপাপ্রাপ্ত। ূ 

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব অঙ্গে ভক্তিয়সের 
জোয়ার জাগিয়া উচিল। ভাব-প্রমত্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে তিনি 
সংবিৎ হারাইলেন। 
মাধবেন্দ্রপুত্নীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে । কে এই বৈধ: 
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বে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন ? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধন্ু 
হইয়া উঠিয়াছে! সর্বদেহে তাহার অষ্টসাত্বিক ভাববিকার, বদন- 
মগডুলে ফুটিয়া! উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা । ভূতলে পতিত 
দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। 
দীর্ঘকাল পর তরুণ সংবিৎ পাইয়া উঠিয়া বমিলেন। নয়নজলে 
বক্ষ ভাসাইয়া! কহিলেন, “প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আঙজজ আপনার দর্শন 
মিলেছে । কৃপা ক'রে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্বাদ করুন, 
আমার যেন কৃষঝ্প্রেম লাভ হয় |” 
মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী ছা'হাত প্রসারিয়া তাহাকে করেন 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ । 
তারপর এক শুভলগ্রে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন 
দীক্ষিত। নামকরণ হইল) নিত্যানন্দ। উভগর়ের নর্তন কীর্তনে 
বন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। প্রেমভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ 
মাধবেন্দ্রের পৃতসান্লিধ্য লাভ করিয়! সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের 
আর সীমা নাই। গদ্গদস্বরে বার বার তাহার মহিম! কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশস্তি 
গাহিয়। বলিয়াছেন-_ 
মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর, 
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর | 
কৃষ্ণরম বিনে আর নাহিক আহার, 
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার ।১ 
মাধবেজ্দ্ের কৃপাদীক্ষা এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে 


১ বৃন্দাবন দাস: চৈতন্ত ভাগবত 

২ ভক্তিরত্বাকর ও অন্তান্ত গ্রন্থে মাধব সম্প্রদায়ের আচার্য লক্ষ্মীপতি 
কর্তৃক নিত্যানন্দের দীক্ষ| দানের কথা! আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথা- 
প্রমাণ কিছু পাওয়া সায় না!। মাধ্বদের দর্শন ও সাধনপ্রণালীর সহিত কিন্ত 
্রীচৈতন্ত প্রবতিত গোঁড়ীয় বৈধণব ধর্মের সাদৃগ্ত নাই। (ঝঃ সাধক ৮ম খণ্ড, 
মাধবীচার্ধ ) কাজেই নিত্যানন্দের ষাধ্ব-দীক্ষার কথ? যুক্তিসঙ্গত নয় । 


চু তারতের সাধক 


এক নূতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে 
বাস করিয়া আবার তিনি পর্যটনে বাহির ,হন। এবার তিনি এক 
স্বেচ্ছাবিহারী অবধৃত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙ্গনাথে, 
রামেশ্বরে, কথনো। বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে দ্বুরিয়া বেড়ান। 
কষ্রসের এন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাহার সারা সন্তাকে 
আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, 
আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্বন্ব শ্রীনন্দ- 
নন্দন। কবে তাহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক 
হইবে? 

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া 
আসেন। এবার নিরস্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত । দিবারাত্র 
জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার 
গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট । 

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বন্দাবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন 
হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন ন্বপ্রযোগে কহেন, “অবধূত, কেন আর 
বৃথা! এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা ? গৌড়দেশে নবদ্বীপে যাও । 
প্রেমভক্তির সুধাভাণ্ড হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচগ্ডালে 
পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তার কমে তন্ুমনপ্রাণ ঢেলে দাও । 
ভাগবতধর্ম, ভগবংপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহিন্ত পুরুষ | তোমার 
ভেতর দিয়ে এ মহাত্রত উদ্যাপিত হয়ে উঠুক |” 

ভাবাৰিষ্ট নিত্যানন্দ ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির 
উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে ভাহারই উদ্দেশে তিনি 
বাহির হইয়া পড়িলেন। 


দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়। নিত্যানন্দ সেদিন নবন্ধীপে আসিয়া 
পৌঁছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্ধের সহিত ভীহার দেখা। 
ফেবছিজ সঙ্গ্যাসীয়, উপর আচার্ষের অগাধ তি, অপূর্ব তাহার 


নিত্যাননদ? অবধূত ৯ 


বৈষ্ঞবীয় নিষ্ঠা । নিত্যানন্দের দেবহূর্ণভ কান্তি, আজামুলন্বিত বাছু 
ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং সযত্বে নিজ গৃহে 
রাখিয়! দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ । 
তাই তাহার নির্দেশে আচার্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই। 

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে 
অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই ভক্ত পার্ধদদের 
বলিতেছেন, «“তোমর1 সবাই দেখবে, শিগগীরই নবদ্বীপ ধামে এক 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে 1” 


ভক্তের! জিজ্ঞাস্থ হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে 
এই মহাপুরুষ ? কিতাহার পরিচয়? কিছুই বুঝা যাইতেছে না। 

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া 
তুলিলেন। কহিলেন, “তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনে! | 
কাল রাতে চমতকার এক ন্বপ্প আমি দেখলাম । মোহন বেশধারী, 
অনিন্দ্যনুন্দর এক অবধৃত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে 
ঈাড়িয়েছেন। তার ব্দনমগ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে । তিনি 
বললেন, আমি আর তিনি ন'কি অভিনহদয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন ।” 

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি 
বিচিত্র রূপান্তর! ভাবাবিষ্ট হইয়৷ বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে 
থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 
কছেন, “গ্যাখো। তোমরা! শিগত্রীর নবদ্বীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান 
নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাকে 
দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ।? 

ভক্তের! ত্রস্তব্যস্ত হইয়া! বাহির হন। কিন্তু বু খোঁজখবর 
করিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। 

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ধদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। 
স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন ন। করিয়া তাহার স্বস্তি নাই। নয়নে 
প্রেমাঞুর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঞ্চিত--প্রভূ যস্ত্রচালিতবং 
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নবদ্বীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বহুতর ভক্ত। 
নন্দন আচার্ষের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন। 
তারপর ঢুকিয়া পড়িলেন অঙ্গনে । নন্মুথে তাহার দণ্ডায়মান শুক 
কান্তি প্রেমিক পুরুষ-_নিত্যানন্দ। দর্শনমাত্র প্রভূ তাহাকে স্বগণসহ 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। 

একি মহ! বিন্ময়! যে পরম বস্তুর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে 
পর্বতে নিত্যানন্দ উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘ্বুরিয়াছেন। আজ তাহা নিজে 
যাচিয়া আসিয়া নন্দন আচার্ষের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, 
প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষার ছিলেন। এবার 
তাহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহুর্তে স্তাহাকে করিলেন 
আত্মসাং। 

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর । অপার ওংস্থুক্যে প্রভুর ভুৰন- 
ভূলানে। রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখির1 তাহার নয়ন ষেন আর 
ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবনদাস এ অপরূপ রূপমাধূর্ষের ভাগুচি 
উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন_ 


বিশ্বস্তর মূত্তি যেন 
মদল সমান । 
দিব্য গন্ধ মীল্য 
দিব] বাস পরিধান ॥ 
কি হয় কনক ছ্যতি 
সে দেহের আগে । 
সে ব্দন দেখিতে 
টাদের সাধ লাগে 
দেখিতে আয়ত ছুই 
অরুণ নয়ন | 
আর কি কমল আছে 
ছেন হয় জ্ঞান ॥ 


নিত্যানন্দ অবধৃত ১১ 


সে আজানু ছুই ভুজ 
হৃদয় স্থগীন। 
ভাহে শোভে যজ্ঞস্ৃত্র 
অতি সুঙ্ষ্র ক্ষীণ ॥ 


গৌরমুন্দরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়। নিত্যানন্দ ভাবের 
গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নিলিমেষ নয়নে, খছু দেহে, 
তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভূ এবার ভক্তপ্রবর 
শীবাসকে সোৎলাহে কহিলেন, “পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে 
চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপন। জাগিয়ে তোল, শিগগীর ভাগবত 
থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা! করো ।” 

প্রভুর আজ্ঞ! প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবানও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন 
পরম আনন্দে। -__বর্থাগীড়ম্‌ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারম্‌"" । 
শ্যামনুন্দরের রূপমাধূর্ষের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে 
উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্শরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু কম্প, 
পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহ্ন । 

কিছুট। বাহাজ্জান প্রাপ্তির পর তাহার নর্তন কীর্তন শুরু হয়। 
হস্কার ধ্বনিতে নন্দন আচাধের গৃহ মুখরিত, হইয়া উঠে। এই 
অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তত্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত। 

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশল- 
প্রশ্ন ও প্রশস্তির পালা । 

পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, “প্রতুঃ 
এত তীর্থ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি। 
কোথায়ও তোমার পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্ীপে 
আবিভূর্তি হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছো'। ভাই তো 
দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম ।” 

প্রভূও হুটিবার পাত্র নহেন। সমাগত তক্রদের সম্মুখে নিত্যানন্দের 
মর্ধাদ1 বাড়াইয়া কহিলেন-- 
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মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ । 
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ (চৈ: ভাঃ) 
প্রেমাবেশে বিহ্বল ছুই প্রভু অতঃপর পুলকাশ্রু বিদর্জন করিতে 

করিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন 
গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ। নবদ্ীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম 
নিয়স্তা। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাহাদের প্রাণসর্স্ব গৌর-নিতাইকে 
দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে | বৈষ্ণৰ কবিও তাই 
প্রেমভরে গাহিয়াছেন-_ 

ছুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ । 


পরের দিন ব্যাসপুক্জ! হইবে । স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের 
ভবনেই নিভ্যানন্দ এ পুজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধার পরই 
গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ 
এখানে তিনি কীর্ভনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাহার উৎসাহ 
শতগুণ বাড়িয়। উঠিয়াছে। ছুয়ারে কপাট লাগাইয়া দেওয়! হয় । 
গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়! শুরু হয় বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দপ্ড কীর্তন | 
আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা! নাই। প্রেমাবেশে দেহ 
থরথর কাপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুস্কার। উদ্দীম 
বৃত্যেরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি 
ভূমিতে বার বার আছাড়িয় পড়ে__ভক্তেরা হাহাকার করিয়া! উঠেন। 
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের 
বিশ্ময়ের সীম! থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনির়াছে। 
ভুক্তিশান্ত্রে পড়িয়াছে। শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব রূপায়ণ। 
নৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শান্ত করিরা গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । 
রাজ্রিষোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রহিয়া! গিয়াছেন । 
'সাজের অদ্ভুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্তন ও অয়ধ্বনি-_-আছ 
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তাহাকে উদছ্বেল করিয়া! তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম উৎসটি যেন 
শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া! 
উহা নিরস্ত হইবে না। 

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন । 
সন্ন্যাসী জীবনের পরম ধন--দণ্ড ও কমগুলু ছুইটি অকম্মাং ভাঙিয়া 
ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, ভীর্থে ভীর্থঘে কম কঠোর জীবন এযাবং 
তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্থিত নিধি আজ বহুদিন পরে 
মলিয়াছে। এবার তাহার নূতন জীবনের পালা । প্রেমের ঠাকুরের 
পাশে দাড়াইয়। প্রেমভক্তির প্রচারে তাহাকে ব্রতী হইতে হইবে । 
তাই তো দণ্ড-কমগ্ুলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া! দূরে নিক্ষেপ 
করিলেন । 

প্রভাতে উঠিয়া! শ্রীবাস পণ্ডিত সবিস্ময্ে দেখেন, শ্রীপাদদ নিত্যানন্ 
ভাবাবেশে সংবিংহারা, সন্নযাস-দণ্ড ও কমগুলুটি ভূতলে গড়াগড়ি 
যাইতেছে । 

সংবাদ পাইরা! গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 
দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্ধবাহা অবস্থায় পড়িয়া আছেন, ন্ুুশ্মিত 
আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্সেহে 
শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভূ তাহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন 
করিলেন। ভগ্ন দণ্ড কমগুলু তখনই গঙ্গায় বিসজিত হইল। 
অবধূত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ-_শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রধান পাদ । 

ভাবরাজ্যের মানুব, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়া ভক্তদের 
বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় সান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মতো! শুরু 
করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়া! উঠিলেন। অথচ এদিকে 
ব্যাসপুজার সময় প্রায় হইয়া! গিয়াছে। 

গৌন্নাঙ্গ কোনোমতে তাহাকে বুঝাইয়া-নুজাইয়! পাঁগুতের গৃহে 
নিয়া আদিলেন । সেখানে ষোড়শোপচারে পুজার আয়োজন করা 
হইয়াছে । অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহ কীর্ডনানন্দে বিভোর, আতর 
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ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপুঙ্গার আসনে বসিয়া গিয়াছেন। 
পুজ1 শেষে মাল! অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু 
নিত্যানন্দের সেদিকে কোনে ছুশই নাই । আবেশ-বিহবল হৃদয়ে 
মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন | 

প্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, 'ভ্রীপাদ, ব্যাদেবের 
উদ্দেশে মাল্য অর্থ্য দিয়ে আপনি পৃজা এবার সাঙ্গ করুন ।” 

তাহার একটি কথাও কিন্ত নিত্যানন্দের কানে পৌঁছে নাই। 
ভাবাবিট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলই কাহাকে যেন 
খু'জিতে চাহিতেছেন। 

উপায়াস্তর ন! দেখিয়। শ্রীবাম পণ্ডিত তখন গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া 
আনিলেন। কহিলেন, “প্রভু, গ্ভাখো তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত 
করতে দিচ্ছেন না । এবার মাল্য অর্ধ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তার 
হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় করো 1? 

প্রভুকে নিত্যগীত থামাইতে হইল, তাড়াতাড়ি পুজার ঘরে ঢুকিয়া 
পড়িলেন। বেদীর সম্মুথে গিয়া কহিলেন, *শ্রীপাদ, একি করছো 
ভুমি? মালাগাছ হ্রাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেশ? 
এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে অর্থ্য দাও |” 

ভাববিভোর হইয়। আছেন অবধূত নিত্যানন্দ। চোখে মুখে এক 
অপুর্ব আনন্দের হ্যতি থেলিয়! গেল। বন্ুবাঞ্ছিত প্রভূ তাহার মন্দুখে 
দণ্ডায়মান, হাতের এ মাল! তাহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার 
উদ্দেশে নিবেদন করিবেন ? পরমানন্দে তিনি গৌরমুন্দরের গলায় 
পুষ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন । সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধবনিতে সে 
অঞ্চল মুখরিত হইয়া! উঠিল । 

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হুতবাক্‌ 
হইয়া যান। প্রভূর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি 
অলৌকিক এই্বর্যময় মৃতি! এ এই্বর্ব ও বিভূতি দেখিয় তিনি মৃদ্ধিত 
হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতিলীল! সংবরণ করিয়। গৌরাঙ্গ 
কীহাকে কহিতে লাগিলেন।_ 
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বে কীর্তন নিমিত্ত করিলা 
অবতার । 
সে তোমার সিদ্ধ হৈল 
কিবা চাহ আর ॥ 
ভোমার সে প্রেমভক্তি 
তুমি প্রেমময় । 
বিনে তুমি দিলে কারে। 
ভক্তি নাহি হয় ॥ 
আপনা সংবরি উঠ, 
নিজ জন চাহ। 
যাহারে তোমার ইচ্ছা 
তাহারে বিলাহ্‌ ॥ 
প্রড়ু গৌরাঙ্গের প্রেমধর্স প্রচারের প্রধান ও চি? 
ভপস্থিত ! এবার তিনি স্বেচ্ছামতে। নাম-প্রেমধন বিলাইয়া! ফারবেন । 
করজোড়ে ভক্তি গদ্গদকণ্ে অবধূত নিত্যানন্দ সর্বসমক্ষে 
গৌরাঙ্গের স্তবগান করিতে লাগিলেন । 


এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ -তছ্পরি অন্তরে 
লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ 
ভাই উত্বাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নৃতন লীলাচ্ছন্দে নিত্যানন্দকে 
নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমত্ত অবস্থায় তাহাকে স্থির করিয়া 
রাথিবে কে? চৈতন্ ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি-_ 
অহনিশ ভাবাবেশে 
পরম উদ্দাম । 
সর্ধ নদীয়ায় বুলে 
জ্যোতির্ময় ধাম ॥ 
»সেদিন ত্পরাক্ধে নিমাই স্বগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। ' এমন 
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সময় অবধূত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, ছুই চোখে দরদর 
ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে । কখনে৷ অট্রহাসি হাসিতেছেন; 
কখনো বা পরম উল্লামভবে প্রভুর অঙনে নৃত্য করিতেছেন । 
নৃত্যুপরায়ণ এই দিগন্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ির মেয়েরা লজ্জায় 
পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রাীমরত ছিলেন, দ্রেতপদে' শয়নমন্দির 
হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । প্রেমোন্নাদ নিত্যানন্দকে শান্ত 
করিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন- 
বন্ত্রটি তাহার কোমরে সযত্বে জড়াইয়! দিলেন, ম্বহস্তে তাহাকে 
চন্দন চচিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুম্পের একগাছি মালা! 
অতঃপর শুরু করিলেন অবধৃতের অপূর্ব স্তৃতি__ 
নামে নিত্যানন্দ তুমি 
রূপে নিত্যানন্দ 
এই তুমি নিত্যানন্দ 
রাম মৃতিমন্ত ॥ 
নিত্যানন্দ__পর্যটন 
ভোজন বাবহার । 
নিত্যানন্দ বিনে কিছু 
নাহিক তোমার ॥ 
তোমারে বুঝিতে শক্তি 
মন্ুুষ্ের কোথা ? 
পরম ন্ুসত্য-_তুমি 
যথা কৃষ্ণ তথা ॥ 
প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না । ভিক্ষা মাগিলেন, “ভ্রীপাদ? 
আমার বড় অভিলাষ-_-তোমার একটি কৌপীন কৃপা ক'রে আমায় 
দান করো! ।” 
নিত্যানন্দের কৌপীনটি আনানো হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুক্রা 
টুক্রা করিয়। ছিড়ির। ফেলিলেন। ভক্তেরা আগ্রহ্-ব্যাকুল . হইয়া 
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প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি নকলকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“তোমরা! সবাই এ পবিত্র বন্ত্রথণ্ড শিরে ধারণ করো । নিত্যানন্দ 
কষ্চরসময়--তার কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় হবে ।” 

প্রভুর নির্দেশে ভক্তের! সোল্প!সে কাড়াকাড়ি করিয়! নিত্যানন্দের 
পাদোদক পান করিলেন । অবধূণ্ড কিন্ত পূর্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও মৌনী 
হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন । 

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের 
মহিমার তত্বটি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তদের 
বুঝিতে বাকি রহিল না--.আবধূত নিত্যানন্দ শুধ প্রভুর প্রধান পাধদই 
নহেন, অভিন্নন্ৃদর় সখ। এবং প্রধান সহকর্মীও বটেন। 


গৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম ও নামকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক । জীব উদ্ধারের 
ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন । নিবেদিত-এ্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে 
কম জুটে নাই। কিন্তু তাহার _প্রেমধর্ম-বাহিনীর প্রস্ততি এতদিন 
সম্পুণ হয় নাই--অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাহার প্রধান এই 
সইকারীর। অবধৃত নিত্যানল্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ দূর 
হইয়াছে । এবার যাত্রা শুরুর পালা । 

ন্বদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার 
শুর করিয়াছেন। নগরের লোকে ব্লাঝলি করিতে থাকে--একে 
নিমাই পণ্ডিত ও তাহার সঙ্গীদের কীর্তন-নর্তনে লোকের রক্ষা নাই, 
তারপর এই দিব্যকান্তি শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়া 
জুটিল? প্রেমঘনমু্তি কে এই অবধূত ? 

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গুহেই বাস করেন। 
সর্ববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ-_সদাই যেন বালকবৎ ভাব। 
বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদ! উচ্ছল হইয়া কিরেন । গ্্রীবাসের 
শ্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া ভাকেন। এই বত্রিশ 
বত্সরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও ঝঞ্রাটের সীমা নাই । 


০৭ 


১৮ ভারতের পাধক 


চাঞ্চল্য ও আব্দারের নান! অত্যাচার তাহাকে সহিতে হয় । নিতাই 
শিজের হাত দিয়! কিছু থান না-_মালিনী দেবীকেই তাই ভাহাকে 
খাওয়াইয়। দিতে হয়। ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই 
যে পরম ছুলভ ধন। কৃষ্ণ কৃপ| করিয়। মিলাইয়। দিয়াছেন। তাছাড়া 
প্রভুর মুখে নিতাসন্দের স্বরূপ মাহাত্ম্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে 
এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ ষে তাহার পরম সৌভাগ্য । 

প্রভু একদিন কৌতুক কাঁরয়! শ্রীবাসকে কহিলেন, “পণ্ডিত, তুম 
এসব কি করছে! বলতো! ? অজ্ঞাত-কুলগশীল এ অব্ধূতকে তুমি 
ঘরে রেখেছে। কেন ? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে ? শিগগীর 
ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় করো ।” 

এ ষে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহা বুঝিতে শ্রীবাসের দেরি হয় নাই | 
হাসিয়া কহেন, “প্রভূ, তোমার ছলন। বুঝতে আমার ঝাকী নেই! 
ঘে তোমায় একদিনের তবেও ভালোবালে। ভর্তি করে, সে হয় 
আমার প্রাণতুল্য | আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্ন- 
স্বরূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়। আমাকে আর এসব 
পরীক্ষায় ফেল! কেন প্রভ্‌ 1” 

নিত্যানন্দের মাহাত্ম শ্রীবাস কিছুটা! বুঝিয়াছেন, 'একথা জানিয় 
প্রভুর সেদিন আনন্দের সীম! রহিল না। ন্মিত হান্তে বন্ধ প্রদান 
করিলেন *ভ্রীবাস। আমি আজ তোমার প্রতি বড় প্রসঙ্ন হয়েছি । 
আমি বলছি, তোমার গৃহে দ্রারিদ্র্য কনে! থাকবে না, আর ভোমার 
নদের থাকবে আমার উপর অচল! ভক্তি 1? 

শচীমাতার কাছেও নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে 
শিতাইকে পরিচিত করিয়! দিয়! বলেন, “মা, এই তোমার হারানে। 
ছেলে বিশ্বরূপ।” বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাস মায়ের বুক হইতে 
নিঃসারিত হয়, অশ্রসজল চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা কয়েন, 
“হ্যা বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ ?” 

“বদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, “হ্যা, মা আমিই যে 
তোমার সম্তান।” 


নিত্যানম্গদ অবধূত ১৯ 


নিমাই আর নিতাই--এ ছুটিকে নিয় শচীর আনন্দ ও গর্ষের 
সীমা নাই। নিতাই নূতন আসিয়াছেন বটে, কিন্তু হুইদিনেই তাহার 
পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। 


গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, 
ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে 
ডাকিয়া কহিলেন, “আজ থেকে তোমর! ছু'জন জীব উদ্ধারের কাজে 
আমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুষ্ক ধর্মাচরণে দেশ ছেয়ে 
গেছে। সকলের দ্বারে ছারে গিয়ে ভোমরা কুষ্ণনাম বিলাও | এ 
কাজ তোমর] ছাড়া আর কে করবে, বলো ? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু 
সবাইর কাছে এই তুবনমঙ্গল নাম তোমরা পৌছে দাও ।” 

প্রভুর নির্দেশ পাইয়া! নিত্যানন্দ মহাথুশী, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ব্রতরূপে 
এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন । নবছীপের পথে পথে ঘরে ঘরে 
সকলকে সাধিয়! বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম। তাহার প্রধান 
সহায়ক হইলেন নামাচার্ধ যবন হরিদাস । 

ছুই জনেরই পরনে সন্ন্যাপীর বেশ। দেহ দীর্ঘায়ত, দিব্য 
লাবণ্যে ভর রূপ প্রাণমন কাড়িয়া নেয়। উদাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া 
ভক্তজনের। ধন্ত হয় । 

অধাগিক ও বৈষণব-দ্বেষীর সংখ্য। তখন নদীয়ায় প্রচুর। নাম 
প্রচারক এই সন্্যাসীছুটিকে দেখিয়া! কেহ অবজ্ঞ। দেখায়। কেহ বা 
টিট্‌কারী দেয় কেহ বা মারমুখী হইয়া! তাড়াইতে আসে । পরম 
ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ভ্রক্ষেপমাত্র নাই । হরিদাসকে সঙ্গে 
নিয় নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয় কাদিয়। কীদিয়া 
সকলকে বলেন) “ভাই কৃপা ক'রে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করো, 
আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও ।” 

জগম্নাথ ও মাধব নবদীপের ছুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের 
শান্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর | অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন, 


২০ ভারতের লাধক 


অভাব নাই, পাপাচার ও অভ্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি 
মেলানো ভার। ছুই ভাই মদের নেশায় সর্বদা চুর হইয়া থাকে, 
ভক্ত বৈষ্ুব দেখিলে উপহাস. করে, অনম্মান অত্যাচার করিতেও 
কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়। এই ছ'জনের ভয়ে সন্রস্ত। 

নিতাই ও হবিদান ইহাদের নাশ কুক্ীতির কথাই শুনিতে 
পান। দূর হইতে ছুই মাতালের ভুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের 
চোখে পড়ে। 

নিতাই ভাবতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙগের 
আবির্ভাব। কিন্ত কপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভূ আর কোথায় 
পাইবেন? তাহার কোনে শক্তি বিভূৃতির লীল! না দেখিয়া তো 
লোকে এমনিতেই উপহাস করে । জগাই মাধাইর পরিবর্তন লাধন 
যদি কর! যায়, তবে তে। সকলে প্রভুর প্রভূত বুঝিবে, তাহার জয় 
গাহিবে। 

নিতাই মেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই & 
হরিদাস, এ ছুই পাতকীর দুর্গতি তো দেখতেই পাচ্ছে! । হরিনাম 
করার অপরাধে, মুলমান কাজীর আদেশে তোমার উপর কি 
দুঃসহ অত্যাচারই না হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো৷ তাদের জন্য দেদিন 
শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই 
মাধাইর উদ্ধারের সন্কল্প করে, অরে প্রভু এদের কূপ করবেন। 
তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রতাব |” 

হরিদাস হালিয়া কহিলেন, “ভ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজে 
না। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা! যে আমার অবিদিত 
নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ-_-জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাজ 
হয়, তবে প্রভুর কৃপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে 1” 

উত্তয়ে মিলিয়! সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। উদাত্ত ন্বরে হরিনাম কীর্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়! 
নকলের তো চক্ষুস্থির। এ ছুই, স্গ্যাসী কি পাগল, না-_মরিতে 
আসন! হইয়াছে ইহাদের ? কোনে! ভিংদার কাজ. ঘর্ণিত কাজ ভরা 


নিত্যানন্দ অবধূত ২১ 


এ ছুরাত্বাদের বাধে না। কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া! সতর্ক করিয়াও 
দিল-__“কেন ভাই সাধ কারে এ ছুূরৃত্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছো ? 
তোমাদের কি প্রাণের মায়। নেই ?” 

হরিদাসকে সঙ্গে নিয় নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্দুখে 
মুঙ্িমান্‌ বমদূতের মতো! জগাই মাধাই দণ্ডায়মান । মদের ঘোরে 
চক্ষু আরক্তিম, হস্তে বন্ধি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত ছুই সন্গ্যাসীর 
দিকে ছা'জনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বু'ঝয়া 
উঠা ভার। বুদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া উধ্বশ্বাসে তিনি মেখান 
হইতে পলায়ন করিলেন । 

রাজপথে ততক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়! গিয়াছে । বৈষ্ণব সন্ন্যামী ছুইটি 
কোনোমতে প্রাণ বাচাইয়! ফিরিতে পারিয়াছে--একদল লোক ইহাতে 
স্বস্তির নিঃশ্বীন ফেলিয়া বাঁচিল। বিদ্ধেপ করিবার লোকেরও অভাব 
নাই, তাহার! বলিতে থাকে, “এ পাপিষ্ট হুটোকে এমন ক'রে খাটিয়ে 
কি লাভ বাপু; এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই 
বা কেন ?” 

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাহার সইকারী হরিদাসের 
অজানা! নয়। এনার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
“বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে 
উঠেছি। এতর্দিন এতে! অত্যাচার সহা ক'রেও প্রাণট। কোনো! মতে 
ছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধূৃতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে 
ধোয়াতে হবে 1” 

কৌতুকী নিত্যানন্দ অগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাটি রচন! 
করিতেছেন। এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব চাই, করুণা চাই | 
নইলে তাহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া পাইবে? 
তাহার প্রতুত্বই বা জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষিত? প্রতুর 
কানে এ ছুই ছুরাম্মার অত্যাচারের কথা তিনি প্রথমে পৌছাইয়া 
'দিতে চান। তারপর এক বড় সঙ্কটের স্থটি করিয়া! তাহাকে এই 
পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান। 


২ ভারতের সাধক 


আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের এ 
প্রথয়-কোন্দলের জের টানিয়! কহিলেন, “আমার চঞ্চলতার দোষ 
ধরলে কি হবে! একবার তোমার প্রভুর কথাটাও তেবে দেখো । 
সাত্বিক ব্রাহ্মণ সম্তান হয়ে ধরেছেন তিনি রাজসিক বৃত্তি। পরিকরদের 
ওপর আদেশ জানি করেছেন--ঘরে ঘরে কষ্ণচনাম বিতরণ কারে 
বেড়াতে হবে। তার রে আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার 
হরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন | হরিদাস; 
তাই বলছি, আমার দোষ ন! ধরে, তোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার 
দেখে নাও ।” 

তক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন | নিত্যানন্দ 
ও হরিদাস ছুই ভগ্রদৃতের মতো! সেখানে আসিয়া উপস্থিত | নিত্যানন্দ 
জগাই-মাধাইর নান। দুক্ষর্মের কথা, আজ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের 
কথ সবিস্তারে বর্ণনা! করিলেন । তারপর কহিলেন, “প্রভু, তুমি 
নবদ্বীপের এই ছুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াও, তবে তে। 
লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে। যে ধামিক সেতো তার আপন 
স্বভাবেই নামকীর্তন করতে এগিয়ে আসছে । চরম পাপী যে, 
তাকে স্বক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তো! তোমার পাতকীপাবন নাম 
সার্থক হবে।” 

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অন্থুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। 
প্রভৃকে জগাই-মাধাই উদ্ধারের জন্ত কথা দিতে হইল : 

হালি বোলে বিশ্বস্তর__ 
হইল উদ্ধার । 
বেইক্ষণে দরশন 
পাইল তোমার | 
বিশেষে চিন্তহ ূ 
তুমি এতেক মঙ্গল। 
অচিরাৎ কৃষ্ণ তার 
করিবে কুশল ॥ 


নিত্যানন্দ অবধূত 


প্রেম-ভিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘ্বারয়া বেড়ান, সাধু- 
অসাধু, ভক্ত-অস্তত্ত সবাইর ছুয়ারে গিয়া যাচিয়া ধাচিয়! নাম-গ্রেম 
দান করেন। সেদিন কীর্ভন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস । ছু'জনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্ত্ত 
ছুই ভাই জগাই মাধাই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ ইহাদের 
উদ্ধারে নিতাই কৃতসন্কল্প | দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়। নাচিয়া তিনি 
উচ্চ স্বরে নামকীর্তন শুরু করিলেন । 

ছুই পাপী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেঙ্গনায় লাফাইয়! উঠে । এই তে! 
নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধৃত--দিন নাই রাত নাই তারম্বরে 
হরিনাম গাহিয়া লোকের শাস্তি তঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরি- 
নামের বিরোধী, এ কথা! সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়- 
ডর নাই! এত বড় স্পর্ধা তো নৰদীপের কাহারও নাই । মাধাই 
ক্রোধে ভ্তানহার] হয়) শিতাইর মাথ। লক্ষ্য করিয়। সজোরে ছুড়িয়। 
মারে এক ভাঙা! কলপী। | 

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে । 
এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়! ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে 
গাহিতেছেন কৃষ্ণনান। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অদ্ভূত দৃশ্যের 
দিকে চাহিয়া আছে। কিন্ত এব্যাপারে হস্তক্ষেপ কারতে যাইবে, 
এমন ছ্ুঃসাহম কাহার? ছুবৃত্দের কোপে একবার পড়িলে যে 
আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল 
হইয়! পড়ে। তাই তো এ সন্ন্যাসী তো! তেমন কিছু অপরাধ করে, 
নাই। তাছাড়া! ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের ছু'তাইর তেমন কি ক্ষতি 
সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নির্মম না হইলেই পারিত। নিতাইর 
বুক বাহিয়! রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোনে! বিকার, কোনে। 
বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকাস্তি পুরুষের ছুই চোখে অতলস্পর্শ 
করুণার মহিমা! কি যেন এক অপূর্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক 
মন্স্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে নেই মুহুর্তে 
বাধ। পড়ির! বার । 


২৪ ভারতের সাধক 


উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে 
এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে ।- দৃঢস্বরে কহে, “ওরে, 
কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্‌ ? 
এবার থাম্‌ তে1।” মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা 
প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন । 

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌঁছে-_ 
নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, প্লাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার মস্তক 
হইতে হইতেছে রক্তপাত ! স্বগণলহ তখনি তিনি ত্বরিৎগ তিতে ঘটনা- 
স্থলে আসিয়। উপস্থিত | 

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত । ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত 
ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্যের বাধ সেদিন ভাঙিয়! 
গেল। ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আঙ দিবেন তিনি 
চরম দণ্ড! 

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হস্ত ধারণ করেন। 
প্রেম বিগলিত কণ্ঠে কহেন, “প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ 
হয়েছে, কিন্তু জগাই তে। নিরপরাধ । বরং তার সহায়তায়ই আমার 
জীবন রক্ষা হর়েছে। সত্যি বল্ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে 
আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কৃপা কারে দ্গাই আর মাধাইকে 
আমার তুমি ভিক্ষে দাও ।” | 

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণ! জাগিয়া! উঠিয়াছে। তাই 
তো পরম প্রিয়, নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে! তৰে 
তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই! প্রেমভরে' ছুবান্ 
বাড়াইয়া জগাইকে আঙসিঙ্গন করিয়া কহেন, “জগাই, তুমি আমার 
প্রাণসর্বন্য নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো, আজ আমায় তুমি 
কিনে নিয়েছ। আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণকৃপা তোমার ওপর বধিত 
হোক্‌। আজ হতে ভোমার ভক্তি লাভ হোক্‌।” 

অপূর্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্ব তাহার এই বর দান। লমবেত 
পার্ধদ ও তক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া! গুঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য 


নিত্যানন্দ অবধূত ২৫ 


স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অন্তুত প্রেমাবেশ ! মৃছিত হইয়। 
তখনি সে ভূতলে পতিত হয়| 

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীব্র অন্ুতাপের আগুন জ্ঞলিয়া 
উঠে। আর সে ধৈর্য ধরিতে পারে নাঃ সাশ্রনর়নে সেও প্রভুর চরণ 
জড়াইয়া ধরে । বলে--এক সঙ্গে ছুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, 
আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় ছুই রকমের ফল? তাছাড়া 
মাধীই হয়তে! অধর্মাচরণ করিয়াছে,»কিস্ত দয়াময় প্রভু তাহার 
নিজের ধর্স, দয়া-ধর্ম, ছাড়িবেন কিরূপে ? 

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভু উলিতেছেন 11 
তাহাকে কহিলেন, “মাধাই, তোমার অপরাধের যে মীমা নেই। 
পরম ভাগবত নিত্যানন্দের--আমার অভিন্নহ্ৃদয় নিত্যানন্দের রক্ত- 
পাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কৃপা ক'রে ঘদি তোমায় ক্ষমা করেন 
তবেই তোমার রক্ষা । তুমি তার চরণে ধরে পড়ো ।” 

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে ছই হাতে টানিয়া 
তুলিলেন, প্রেমালিঙ্গন দিয়! তাহার সর্ব অপরাধ করিলেন মার্জন! | 
এবার প্রভুর কৃপা বর্ষণ করাইয়া ছুই মহাপাপীকে শুদ্ধ করিয়া 
নিতে হইবে । নিতাই তাই সাম্গুনয়ে কহিলেন-__ 


কোন জন্মে থাকে যদি 
আমার সুকৃতি। 
সব দিছু মাধাইরে . 
শুনহ নিশ্চিত ॥ 
নোরে যত অপরাধ 
কিছু তার নাই। 
মায়! ছাড় কুপা কর 
তোমার মাধাই ॥ (চৈঃ ভাঃ) 


অবধৃত নিত্যানন্দের একি ক্ষমানুন্বর রূপ, একি পরমমধুর 
প্লেমলীল! | ভক্তের পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে 
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চাহিয়া আছেন । মিলিত কণ্ঠের আনন্বধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার 
মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমতক্তি দানে তাহাকে 
করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাংএর এ লীলাটি অবধৃত 
নিভ্যাণন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবছীপের সৃক্তজন 
সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল। 


ক্ষমা! ও আশ্বান পাইলে কি হয় অন্ুশোচনার তীব্র দহনে 
মাধাইর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। নিত্যানন্দের পা ছুটি জড়াইয়। 
ধনিয়া! একদিন সে কহিল, “প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার 
দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি। আমার এ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কি কারে হবে) কৃপা কারে তাই আমাম্ম বলে দাও ।” 
নিত্যানন্দের চরণে একান্ত শরণ নিয়! বার বার সে তাহার মহিমার 
স্বতি গাহিতে থাকে । | 
দয়াল নিতাই প্রেমপুরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন-_- 
শিশুপুত্রে মারিলে কি 
বাপে হুঃখ পায়। 
এই মত তোমার 
প্রহার মোর গার ॥ 
তুমি ৰে করিলে স্তুতি, 
ইহা যেই শুনে । 
সেই ভক্ত হইবেক 
আমার চরণে ॥ 
আমার প্রভুর তুমি 
অন্থগ্রহ পাত্র ! 
আমাতে তোমার দোষ 
নাহি তিলমাত্র ॥ 


নিত্যানন্দ অবধূত | ২৭. 


যে জন চৈতন্য ভে 
সেই মোর প্রাণ। 
যুগে যুগে আমি তার 
করি পরিত্রাণ ॥ (চৈ: ভাঃ) 

প্রেমাবভার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়] 
মাধাই যেন আঙ্গ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইতে এক 
বিরাট পাষাণন্ভার নামিয়া যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, 
“দয়াল প্রভু; তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে । 
কিন্তু দীর্ঘ বংসর ধরে যে কত লোকের হিংসা করেছি, কত অপরাধ 
করেছি, তার কোনে সীমা সংখ্যা নেই । আমি তাদের আজ চিনতে 
পারবো কি কারে? তাদের কাছে ক্ষম। প্রার্থনাই বা জানাবো 
কারে? কৃপা ক'রে তাই আমায় বলে দাও, প্রভূ” 

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া দিলেন, “মাধাই, তুমি আজ থেকে 
সর্ব অপরাধ ভগ্তনকারিণী গঙ্গার সেবা-কার্ধ শুরু করো । গঙ্গার 
ঘাটে সহশ্র সহশ্র মুক্তিকামী ভক্তের যামাবেশ হয়। তাদের জন্য 
ঘাট নির্মাণ করো, দনরাত গঙ্গাতীরে বাস ক'রে ভক্তদের পদরেণু ও 
আশিস্‌ গ্রহণ করে।।” 

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই । স্বহন্তে 
এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নির্সাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত 
ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ । নিজের নিমিত এই ঘাটে 
মাধাই প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া! গঙ্গা স্নান করে, ছুই লক্ষ নাম অপ 
সমাপ্ত করে। তারপর স্লানারহীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়। 
কাতরে নিবেদন করে-_ 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বত করিমু অপরাধ 
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহু প্রসাদ । 

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপা ব্রহ্মচারীরূপে সে খ্যাতি 
লাভ করে। আজিও নবদ্ীপে “মাধাইর ঘাট” পাষণ্ী মাধাইর এই 
দিব্য রূপাস্তরেক়্ পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে। 
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জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে 
তাহার আসে মহা পরিবর্তন | উতয় ভ্রাতার একি অপূর্ব বৈষঃবীয় 
আন্তি আর দৈন্য। নবদীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই 
হু'চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে; 
ধন্ত পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাহার প্রধান পরিকর, অবধূত 
নিত্যানন্দ। এশ্বরীর় শক্তি ধারণ ন। করিলে তুবৃত্ত জগাহ মাধাইর 
এ্রেমন পরিবর্তন তাহারা কি করিয়৷ সম্ভব করিলেন ? 

এমনি করিয়। সেদ্দিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীল! সারা 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাবকে বিস্তারিত করিয়া! দেয়। 


শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ্গ 

টত হইতেছে । প্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই ছুই প্রেমঘন 
বিগ্রহকে ঘিরিয়৷ ভক্ত-গোষঠীর আনন্দের আর সীম! নাই। নবহীপে 
বৈষণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন 
তাহাদের প্রাণম্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাহাদের শক্তি ও 
প্রতিষ্ঠার উতনরূপে । প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাহার 
দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন । ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের 
মধ্যে তাহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে; তাই বার- 
বারই অন্তরঙ্গ মহলে নৃতন করিয়! অবধূতের স্বরূপ ও লীল৷ মাহাত্ম্য 
তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন। 

সেদিন মন্ধ্যায় গৌরনুম্দর তক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত 
রহিয়াছেন। অন্ততম প্রধান পার্ধদ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমতে। মুরারি প্রভূর চরণে দণ্ডব 
করিলেন । তারপর প্রণত হইলেন পার্থ উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের 
পদতলে । 

প্রভু সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়। উঠেন, 
“মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে ভোমার কিন্তু একট! ব্যতিঞ 


নিত্যানন্গদ অবধূত ২৯ 


ঘটলো। তোমার মতো তক্তবীরের কাছে সবাই প্রকৃত তত্ব জান্বে, 
প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশা করি। কিন্তু সেই 
তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। 

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, “প্রভু, 
আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো তোমারই প্রভাবে, 
তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রন্ধ! জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম 
তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ভ। বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই 
প্রকাশ পাচ্ছে ।? 

“তাল, ভাল মুরারি। আঙজ আর বৃথ! বাক্যবায় ক'রে কাজ 
নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ষুরিত 
হবে, প্রকৃত তত্ব হবে তোমার বোধগম্য |” 

সেদিনকার লতা৷ ভঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে 
তাহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোল! লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতের 
মর্ম বুঝিয়! উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্‌ তত্ব তিনি স্ফুরিত করিবেন 
কেজানে? 

দেই রাত্রিতে যুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়! চমকিয়। 
উঠিলেন। গৌর ও নিতাই ছুই প্রতু দিব্যোজ্জল মৃত্তিতে তাহার 
সন্মুথে আসিয়া ধাড়াইয়াছেন। গৌরসুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাহার 
উপন্পন্ধিতে আনিয়া দ্িলেন-_নিত্যানন্দ শুধু তাহার দ্বিতীয় বিগ্রহই 
নয়, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম 
নিবেদনের আগে পরম ভক্ত মুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি 
জানায়। 

_. অন্কুটকণ্ঠে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
মুরারি গুপ্তের ঘুম তাডিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই ভিনি প্রভুর গৃহের 
দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভু ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী 
করিতেছেন । মুরারি সম্মুখে গিয়। প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে 
সাহটাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর 


চরণধূলি। 


ভারতের লাধক 


কৌতুকী প্রভূ ভক্তদের সমক্ষে অবধৃত নিত্যানন্দের মহিমা 
প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহাস্তে তিনি কহেন, “মুরারি, তোমার 
প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্ত রকম দেখছি 1” 

“প্রভু, সবই তোমার লীলা । তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে। 
সেই অনুযায়ীই তো আমায় আচরণ করতে হলো। তুমি স্বপ্নে 
আবিভূতি হয়ে যে দেখিয়ে দিলে-_নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ” 

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়৷ সন্সেহে গৌরাঙ্গ কহেন, “মুরারি, তুমি 
আমার বড় প্রিয়। তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ব বুঝবার অধিকার ভুমি 
পেয়েছ? 


প্রভুর কর্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। 
অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্তন-তাগুবে নদীয়া 
তখন টলমল । মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়। 
ফিরেন, প্রভুর প্রবত্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধীরে ধীরে পূর্ণায়ত 
করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাজীদলন 
লীলার পরম সহায়ক হইয়া! উঠে, মুললমান শাসনকর্তার আদেশ 
অমান্য করিয়া! এই দেশে প্রকাশ্তে ও সর্বশ্রথমে কীর্তন-অনুষ্ঠানের 
স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। 

বহুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে 
আরম্ভ করে বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে 
থাকে। €কন্ত পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্যা দেশে 
তখন নিতাস্ত কম নয়। প্রেম ভক্তিধর্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে 
তাহারা স্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষ্বদের করে নান! 
লাঞ্ছনা ও উপহাস, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধ। করে ন!। 

প্রভু একদিন সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। 
কহিলেন, দ্রীপাদ; আমার প্রাণের ইচ্ছা-_পাপক্রিষ্ট জীবকে হরিনাম 
ষহামন্ত্র দান করবো) আর তারা উদ্ধাপ্ পাবে। কিন্তু তা সফল হতে 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৩১ 


পারছে কই? হিংসা ও ছ্েষের আগুন ছড়িয়ে নিন্দুকের! আমার 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে । এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে 
আমার সন্গ্যাস গ্রহণ । সংসারের সোগ মুখ একেবারে ত্যাগ না 
করলে সংসারের জীব আমায় তো গ্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, 
আমার কথারও মূল্য তার! দেবে না ।” 
নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক আকস্মিক বজ্জাঘাত। রুদ্ধৰাক্‌ 
হইয়া! করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মৃতির দিকে চাহিয়া আছেন । 
প্রভু বুঝিলেন, তাহার বিচ্ছেদের এ পূর্বাভাস নিত্যানন্দের 
প্রাণে কি তীত্র আঘাত হানিয়াছে। সান্ত্বনার সুরে, প্রেমপুরিত কণ্ছে 
তাহাকে কহিলেন,-*ভ্রীপাদ, ভেবে দ্যাখো) সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর 
কোনে শক্র নেই | আমি সেই সন্স্যাসী হয়ে কেঁদে কেদে লোকের 
দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম দিক্ষে করবো । তাহলে তো আর তারা নাম 
প্রচারে বাধা জন্মাতে আসবে না? কাজেই আমার সন্স্যাসের কথায় 
তুমি এমন ভেঙে পড়ো৷ না ।” 
নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তর |. একি নহা ছর্দৈবের কথা আজ 
াহাকে শুনিতে হইতেছে! কোন্‌ মুখে তিনি প্রভুর এ নিষ্ঠুর 
প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন ? 
প্রভু এবার তাহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; স্বীয় আবির্ভাবের 
নিগুঢ় কারণটি জানাইয়া অবধৃতকে কহিলেন-_ 
ইথে তুমি কিছু ছুংখ 
না ভাবিও মনে। 
বিধি দেহ তুমি মোরে 
সন্ন্যাস কারণে ॥ 


জগৎ উদ্ধার যদি 
'চাহ করিবারে। 
ইহাতে নিষেধ নাহি 
করিবে আমারে ॥ 


৩২ ভারতের সাধক 


এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন | সজল চক্ষে প্রেম গদ্গদ 
কে তিনি কহিলেন। “প্রতু, তমি স্বেচ্ছাময়। যে দিদ্ধান্ত তুমি মনে, 
মননে স্থির করেছ তার অন্যথা করবে এমন শক্তি কার আছে? 
তোগার বিহনে ভক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিষুপ্রিয়ার কি 
মর্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই 
জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো। নন্ন্যাস 
নেওয়া বখন স্থির কারেই ফেলেছ, তখন তাই হোক । কিন্ত তোমার 
মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্তত প্রস্তত 
হয়ে নিকৃ।? 

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহা কেন নাই। তাই 
পাধদদের মধে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে 


পারিয়াছিলেন। 


প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আদির। যায়। ভক্তদের প্রেম- 
বন্ধন, ন্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত়্ীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি 
পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাগবত মন্্যাসী- 
কেশব ভারতীর আশ্রম । এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্গ্যাস- 
মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । নব নামকরণ হইল--শ্রীকৃ্চ চৈতন্য | 
এ সময়ে তাহার মঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধূত নিযাননদ, 
গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্যদ | 

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর শ্ীচৈতন্থের প্রেমপিদ্ধু যেন 
উত্তাল, ছূর্বার হইয়া উঠে। মহাতাবরমে সদা! তিনি মাতোয়ার! । 
হদয়ে তাহার নিরস্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুব্রদ্ষের অমোঘ 
আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার ভিনি মহাধাম নীলাচলেন্স দিকে 
ধাবমান হইলেন । 


নিত্যানন্দ অবধৃত | ৩৩ 


চির বিদায়ের আগে জননী ও ভক্তদের সহিত প্রভূ একবার 
'সাক্ষাৎ করিতে চান । তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়। কহিলেন, *শ্রীপাদ, 
আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের ভবনে 
অপেক্ষা করবো | তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও ।” 

নিত্যানন্দ নবদ্ীপে পৌছা মাত্র ভক্ত বৈষ্ুবদের মধ্যে আনন্দ 
কোলাহল পড়িয়! যায়! প্রভুর সংবাদের জন্য সকলেই মহা! ব্যগ্র। 
সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে 
যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাহার পক্ষে আত্মসংবরণ 
করা কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়। নিরন্তর তিনি 
বিলাপ করিতেছেন, বারো দিন যাবৎ কোনে আহার্যই গ্রহণ করেন 
নাই। বিরহবিধুর! বিষুপ্রিয়ার করুণ মৃতি দেখিয়া অশ্রুরোধ করা 
যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে পান্তবন। প্রদান করিলেন। তারপর 
শচীমাতাকে কহিলেন, “মাগো। তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে 
থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে বলো, ভোগান্ন প্রন্তুত করে৷ । আমি 
ক্ষুধার্ত, তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ 
হয়েছে । আমার সঙ্গে আজ ভক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ 
পাবেন ।7 

নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে 
নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ 
ন1] করিয়! পারিলেন ন1। তারপর শচীমাতা ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ 
অদ্বৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শাস্তিপুরে সেদিন আনন্দের বান 
ডাকিয়া উঠিল। 

জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয় চৈতন্য এবার পুরীর 
পথে পা বাড়াইলেন। সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্দগণ। 

বৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয় 
পৌছিলেন। প্রভূ,তাড়াতাড়ি স্নান সারিয় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। 
আর ভক্তেরা আমিতেছেন কিছুটা! পিছনে | এ সময়ে নিত্যানন্দ 
এক, হংদাহসী কাজ করিয্স। বসেন। 


৩৪ ভারতের সাধক 


প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্ধবাহ৷ অবস্থায় থাকেন, সঙ্গ্যাসদণগুটি 
ঠিকমতো! হাতে রাখিতে পারেন না। এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই 
এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়। সেদিন পণ্ডিত ভিক্ষায় বাহির 
হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়। 
কহিলেন, এপ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্ন্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে বাচ্ছি, 
এট! কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা 
সংগ্রহ ক'রে এখনই ফিরে আস্ছি।” 

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্ধবাহা 
অবস্থায় । প্রভুর দণ্ডটি হাতে আসমিতেই চেতনা ফিরিয়া আসে, 
চিন্তা করিতে থাকেন, জীৰ উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর 
আবির্ভাব। তাহার আবার এ দণ্ড কমগুলু বহন কর! কেন? হঠাৎ 
কি এক অদ্ভুত উদ্দীপনা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত 
দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন 
তাহা বিসর্জন । 

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুস্থির ! ভাবপ্রমত্ত 
অবস্থায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া! বসিয়াছেন ? 
প্রভুর সন্প্যাসদণ্ড বে এক পরম পবিত্র বস্ত। এটি ভগ্র হইয়াছে 
দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া! দিবেন । পণ্ডিত সঙ্কোচে 
ভয়ে জড়পড় হইয়া রহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ। দণুটি ভগ্ন 
দেখিয়৷ তিনি চমকিয়। উঠিলেন। কুদ্ধন্থরে প্রশ্ন করিলেন, “কার 
এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই হুরবস্থা করেছে 1” 

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গম্ভীর 
স্বরে উত্তর দিলেন, “প্রভু, এ কাজ আমারই | যদি ইচ্ছ হয়, তুমি 
দণ্ড বিধান করো !” 

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রভৃকে রোষ সংবরণ করিতে 
হুইল। সর্ব পাশমুক্ত অবধৃতের এ আবার কোন্‌ বিচিত্র লীলা, 
কে বলিবে? তাছাড়া, চৈতন্য যে তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান 
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দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙার জন্য তাহাকে 
ভংনন৷ করারই ব। উপায় কই? 
প্রভূ শুধু কহিলেন, “এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দিই ছিল 
আমার প্রধান অবলম্বন । কৃষ্েের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে গেল। ভালই হলো । এবার আর কারুর সঙ্গেই 
আমার কোনে! সম্পর্ক রইল না। এখন থেকে আমি একল্লাই 
পথ চলবো? আর তোমরা সবাই যর্দি নীলাচলে যেতে চাও-_ 
পুথকভাবে এসো ।” 
এ ব্যবস্থাই ভক্তদের আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রভূকে 
আগে যাইতে দিয়। ভক্তের! তাহার পিছু পিছু চলিলেন । 
জলেশ্বর গ্রামে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্তমান। এখানে 
পৌছিয়াই প্রভূ নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্তন ও উদ্দণ্ 
নর্তনের কলে সেখানে লোকের ভিড় জমিয়। যায়। 
ইতিমধ্যে অন্ুনরণকারী পরিকরগণ সেখানে আলিয়া উপস্থিত | 
ভক্তপ্রবর মুকুন্দের স্থুললিত কীর্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভূর নৃত্যে এক 
আনন্দের হাট বসিয়। গেল। 
শ্রীচৈতন্তের অন্তর পরম প্রসন্নতার ভরিয়া উঠে। মন্ন্যাসদপ্ডটি 
ভাঙার কলে যা কিছু উদ্মার সঞ্চার হুইয়াছিল। এতক্ষণে তাহা দূর 
হইয়াছে । এবার নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রেমপুরিত 
কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন-_ 
কোথা তুমি আমারে 
করিবে সংবরণ। 
যেমতে আমার হয় 
সন্গ্যাস রক্ষণ ॥ 
আরো আমা পাগল 
করিতে তুমি চাও । 
আর বন্দি কর তবে 
মোর মাথা খাও ॥ 
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যেন কর তুমি আমা 
তেন আমি হুই। 
সত্য সত্য এই আমি 
সভাস্থানে কই ॥ 

প্রভুর শ্রীমুখের এ কথা কয়টিতে অবধূত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও 
তত্ব ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

চৈতন্য একাকী সবার আগে নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন। 
জগন্নাথ মন্দিরে সেদিন দেখা! গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য । শ্রীবিগ্রহ 
দর্শনি মাত্রেই প্রভূ প্রেমোছেল হইয়! উঠিয়াছেন, সর্বদেহে অষ্ট সাত্বিক 
বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বল্পনকাল মধ্যেই দিব্যকাস্তি 
দেহথানি সংবিতহারা হইয়। ধুলায় লুট্াইতে থাকে । রাজপগ্ডিত 
বানুদেব লার্বভৌম এই লময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত। তরুণ 
সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়! তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল 
না। পরিহারীদের সাহায্যে তাহাকে তিনি সযত্বে নিজ আললয়ে 
নিয়া গেলেন | 

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীর! পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর 
সহিত মিলিত হইলেন । চৈতন্য ও তাহার বিশিঈট ভক্তাদের পরিচয় 
পাইয়া সার্বভৌমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্ত ও 
নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্ধে তাহার গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করাইলেন। 

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়! চলা বড় কঠিন । কখনো 
তাহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়! উঠে, কখনে। বা! উদ্দণ্ড নর্তন-কীর্তন 
ও হুস্কারে তিনি সকলকে সচকিত করিয়া! তুলেন। একদিন তো 
ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের সি 
করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে ধাড়াইয়! নিত্যানন্দ সেদিন 
সঙ্গীগণ সহ কীর্তন করিতেছেন। অকল্মাং মহাভাবে উদ্দীপত 
হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হুষ্কারে সবাই ভীত চকিভ 
'হুইয়। উঠিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগন্াথ- 
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বলরাম বিগ্রহদ্ধয়কে আলিঙ্গন করিতে । মন্দির পরিহারীরা সবাই 
ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাহাকে ঠেকানো গেল না। 
বেদীর উপর আরোহণ করিয়! অবধৃত নিত্যানন্দ বলরাম-বিগ্রহকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাহার মালাগাছ তুলিয়া নিয়! নিজের 
গলায় পরিলেন। ঈশ্বরীয় ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি 
দিব্য আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জয়ধ্বনিতে 
শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল। 

নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ত ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর 
বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে । চৈতন্যের প্রধান পার্ধদরূপে সবত্র 
তিনি হন অসামান্ত মর্ধাদার অধিকারী । 


চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের স্বল্প স্থির করিয়াছেন; ভক্ত পার্দদের 
কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছ! তাহার নাই। সবাইকে কহিলেন, 
সেতুবন্ধ হইতে তিনি ন। ফিরিয়া আল! অবধি তাহার! সবাই যেন 
নীলাচলেই অপেক্ষা করেন । নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, 
“সে কি কথ প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি কারে হয়? তোমার 
প্রাযই কোনে। বাহাজ্ঞান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তাকে 
জানে? কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে । দক্ষিণের পথঘাট সব 
আমার চেনা, সেখানকার ভীর্থগুলো৷ আমি পরিক্রমণ কারে বেডিয়েছি। 
আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও ।” 

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাহাকে বহুতর 
কার্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে এ 
সময়ে মুক্ত ও ব্বতন্্ হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের 
সেহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা তাহার মনঃপুত নয়-- 


প্রভূ কহে আমি নর্তক 
তুমি সূত্রধার । 
যৈছে তুমি নাচাহ 
তৈছে নর্ভন আমার ॥ 
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সন্ন্যা করি আমি 
চলিলাম বৃন্দাবন । 
তুমি আমা লৈয়া 
আইলা অদ্বৈত ভবন ॥ 
নীলাচল আসিতে তুমি 
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড । 
তোম। সবার গাঢ় স্েেহে 
আমার কার্য ভঙ্গ ॥ 


সঙ্গীরূপে অন্ত কোনে ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইয়া 
দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, “বেশ কথা, 
আমর। অন্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্ত পরিচারক ও সঙ্গী 
হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে| তুমি সদাই থাকবে 
প্রেমাবেশে বিভোর, ছুই হস্ত থাকবে কীর্তন ব! নামজপে ব্যাপৃত; 
কৌপীন-বহির্বাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে কে-ই বা এসব 
দেখাশুনা করবে? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাণ এখানে রয়েছে ও 
তাকেই আমর। তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অস্তত একে নিতেই হবে ।” 

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগতা। 


প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, তবে তাই হোক, তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ।” 


প্রভূ দাক্ষিণাত্য ও অন্যান স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া 
আসিলেন। তাহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্টটি কম 
ভাৎপর্ধপূর্ণ ছিল না! । ব্রজরদতত্বের মর্শজ্ঞ রামানন্দ রামনকে তিনি 
এ উপলক্ষে আত্মলাৎ করিলেন, প্রেমধর্মের বীজ সারা দক্ষিণ এবং 
পশ্চিম ভারতে বপন করিয়। ফিরিয়া আসদিলেন। 

মহাধাম নীলাচলে চৈতন্যের লীলানাট্যের মঞ্চটি ধীরে ধীরে 
প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের দুর দৃরাস্তে পাদ-পতিক্রমা করিয়া তিনি 
লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবার তাহার 
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পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনদমাজে তান্ত্রিক 
প্রভাব বড় প্রবল। নব্যম্তায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজজ 
সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর । সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধন্ন 
ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়। পাওয়া ভার। তাই নিজের এই 
আবির্ভাবভূমিতে তাহার নব-ধর্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? 
সার! গৌডদেশকে মন্থন করিয়া! প্রেমভক্তির অমুত উৎসারিত করিতে 
প্রভূ বাগ্র হইলেন । 

কিন্ত এই বিরাট কাঙ্জের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রতু 
নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া! স্থায়ীতাবে পুরীধামে বাদ করিতেছেন। 
উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
হইয়াছেন সন্স্যানী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী 
হইতে হইলে বুঝি গাহ্‌ম্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল। 

অদ্বৈত অবশ্য গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন। প্রতুর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাত৷ রূপে তিনি পরিচিত। গৌড়ীয় 
ভক্তসমাজ তাহার মতো! মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত অৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ণব সংগঠনের ভার 
নিবার মতো বয়স তাহার নাই। তাছাড়া, গৌডদেশে জ্ঞানপন্থী 
পগ্ডিতের ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মুতি 
নিতাইর মতন নেতারই প্রয়োজন | প্রত তাই মনে মনে ভাবিলেন, 
এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন। 

নিতাই প্রভুর অভিন্নন্ৃদ্নয় সহকারী । ভক্তগণ তাহাকে প্রতুর 
দ্বিতীয় কলেবর বলিয়। ভাবিয়া নিতে অভ্যস্ত হইয়াছে । নব ভাবের 
উদ্বোধন ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষ্ণবসমাজে নূতন উদ্দীপনা নৃতন 
রসতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে, তাহার মতো সমর্থ পুরুষ আর কে আছে ? 
বলা বাহুল্য দিদ্ধান্ত স্থির করিতে প্রতৃর দেরি হইল না। 

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়। নিয়া কহিতে লাগিলেন, 
শ্রীপাদ, আমার ছুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণ। 
করেছি, বিদ্বান্‌ মুর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে 
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নেবু হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম বিতরণ করবো । কিন্তু তার তো উপায় 
দেখছিনে। আমি সন্গ্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগা- 
যোগ আর রইল না। তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ 
ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অভাজনদের গতি কি 
হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন কারে 
সংবরণ ক'রে রাখলে তো৷ চলবে না। শ্রীপাদ, আমার কথা বাখো। 
তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের 
উষর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমুত প্রবাহ নামিয়ে আনো 1” 

এ কি নির্মম আদেশ ! প্রভুর কথা কয়টি শুন1 মাত্র নিত্যানন্দ 
মর্মাহত ও স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া আছেন। এ ষেন এক আকম্মিক 
বজাঘাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির 
হইয়াছেন। সন্ন্যাস ও অবধৃত জীবনের মধ্য দিয়! ভাগবত প্রেমের 
পরম মাধুর্য খু'ঁজিয়া বেড়াইয়াছেন 1 পূর্বতন জীবনের সমস্ত কিছু 
মহান্‌ আদর্শ বিসর্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গাহস্থ্য- 
জীবন যাপন করিতে হইবে ? 

একথাও নিতাই বুঝিয়! নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের 
তিনি এক বড় সহায়ক । এ ব্রত সাধনের জন্য যে কোনে প্রকার 
হুখ-বরণে বা! ত্যাগ ম্বীকারে তিনি পরাজুখ নন, ইহাঁও সত্য । 
প্রভূর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, ছ্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহ। 
যতই অনভিপ্রেত হোক, তাহা অমান্ত করার প্রশ্ন উঠে না। তাই 
অবনত শিরে এ নির্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন । সর্বজনবন্দিত 
অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভূর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে 
বাধা হইলেন। 

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন । সঙ্গে তাহার 
রহিয়াছেন প্রেমধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল-_রামদাস। গদাধরদাস, 
সুন্দরানন্দ পরমেশ্বরদাস, পুরুযোত্তমদাস ইত্যাদি । 

নিত্যানন্দ নূতন উদ্দীপনায় উন্বত্, রলাবেশে আনন্দচঞ্চল। 
ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক 
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শক্তি সঞ্চারিত করেন । তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দপ্ড ত্য 
করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। 

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাতা “দয়াল 
নিতাই' রূপে । ভুবনমোহন তাহার দিব্যকাস্তি, উল্লালময় তাহার 
নর্তন-কীর্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভুত 
তাহার সাত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্মিধ্যে আসিয়া 
ভক্তের! সাক্ষাৎভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাহার 
দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্দেল হইয়া উঠে, তাহার দৃষ্টি 
সম্পাতে ও করস্পর্শে হয় প্রেম প্রমত্ত। সেদিনকার গৌড়ে 
প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রদ্ যেন ভাগৰতী সাধনার এক শতদলরূপে 
বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর 
দূরাস্তের ভক্তদল । 

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাহার এশ্বর্য ও 
করুণার কথ তুলিয়া বৃন্দাবনদানস লিখিয়াছেন-_ 


যাহারে করেন দৃষ্টি 
নাচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে চলিয়া 
পড়েন পৃথিবীতে ॥ 


এ এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারণ। 'নাচিয়া গাহিয়! কাদিয়! ও হুঙ্কার 
ছাড়িয়া! নিত্যানন্দ দেদিন সারা গৌড়ে অপূর্ব প্রেমতরঙ্গের স্পট 
কত্রিলেন। 

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া 
উপস্থিত । চারিদিকে বুসংখ্যক পার্ধদ ও ভক্তদলের ভিড । অবিরাম 
ধারায় কীর্তনানন্দ চলিয়াছে। হঠাৎ তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত 
হইয়া উঠেন। ভক্ত আদেশ দেন, এখনি তাহাকে সাড়ম্বরে 
অভিষেক করাইতে হইবে । ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া 
নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয় । বনমালা গলে, চন্দনচচিত দেহে 
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খট্টার উপর তিনি উপবিষ্ট, আর রাঘব পণ্ডিত তীহার শিরে ছত্র 
ধরিয়া! ধাড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্তন ও উল্লাস ধ্বশিতে 
চারিদিক পূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। 
রাঘব পণ্ডতের গৃহে লীলাকৌত্কী নিত্যানন্দ সেদিন এক 
অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে । পপণ্গিতের দিকে 
চাহয়া সহান্তে স্মিত হাস্তে কহেন, “পণ্ডিত, শিগগীর আমার জন্য 
এক ছড়া কদম্বমাল! গেঁথে আনো, কদম্ব বে আমার সব চাইতে 
প্রিয় ।? 
রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদশ্বপুষ্প কোথায় 
পাইবেন? জোডহস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নি্ষৃতি 
পাইলেন না । নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, “পণ্ডিত, 
দ্যাখো না একবার বাড়ির ভেতর গিয়ে। খোঁজ নাও। হঠাৎ 
কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পারে |” 
সত্যই তে। | রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে 
গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিুট রাঘব কোনোমতে 
আত্মসংবরণ করিয়া! মালা গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সব্সমক্ষে 
এটি পরাইয়। দিলেন নিত্যানন্দের গলায় । 
সেদিনকার কীর্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলৌকিক লীলা 
বিস্তার করেন বলিয়া শোন যায়। কীর্তনরত ভক্তদের নাসিকায় 
হঠাৎ দমনক পুষ্পের তীব্র সুবাস প্রবেশ করিতে থাকে । বিস্মিত 
হইয়া! সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছেন। নিত্যানন্দ 
এ রূহন্তের মর্ম কহিলেন-_ 
চৈতন্য গোসাঞ্ি আজি শুনিতে কীর্তন | 
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ 
সবাঙ্গে পরিয়। দিব্য দমনক মালা । 
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিল! ॥ 
সেই শ্রীঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে । 
চতুর্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে । 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৪৩ 


তোম! সবাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে । 
আপনে আইসে প্রভূ নীলাচল হৈতে। 
এতেকে তোমরা সর্ব কার্য পরিহরি । 
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপন পাসরি ॥ 
নিরবধি শ্রীকৃষ্কচৈতগ্তচন্দ্র-যশে । 
সভার শনীর পুর্ণ হউক প্রেমরসে ॥ 


নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন সমবেত ভক্তদের মধ্যে 
এক অপরূপ দিবা ভাবের সঞ্চার হয়, কীর্তনক্ষেত্রে স্বগাঁয় আনন্দের 
তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তীহার অপরূপ এশ্বর্য প্রকাশের ফলে 
প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়-_ 


অশ্রগ কম্প, স্তম্ভ) ঘর্ম, 
পুলক হুঙ্কার । 
স্বরভঙ্গ) বৈবর্ণ, গর্জন 
সিংহসার ॥ 
শ্রীমানন্দ মু আদি 
বত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কহে যত 
কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 
সভার শরীরে পুর্ণ 
হইল সকল। 
হেন নিত্যানন্দন্বরূপের 
প্রেম-বল ॥ 
বে দিকে দেখেন 
নিত্যানন্দ মহাশয় । 
সেই দিকে মহাপ্রেম- 
ভাক্ত বৃষ্টি হয়। 


পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নানা লীলাবিলাসের পর 


৪৪ ভারতের সাধক 


নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন । সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া 
যায়। এ হাটের ক্রেত। আপামর জনলাধারণ, বিক্রেত৷ নিত্যা নন্দ) 
পণ্য চৈতন্য প্রভু । ন্ুরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্তন ধরেন-_ 


ভঙ্গ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ 
লহ গৌরাঙ্গের নাম। 
যে ভজে গৌরাঙ্গ টাদ 
সে হয় আমার প্রাণ ॥ 


প্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগম্ভীর 
তত্বের আড়ম্বর নাই, সুক্ষ তত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই; আছে শুধু 
ভাবোছ্ছেল কীর্তন-নর্তন আর নয়নাশ্রর ধারা। আচগ্ডালে তিনি 
প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনে1 ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনো 
লোকের গল! জড়াইয়া ধরিয়া কীদিয়। কাদিয়া কহেন, “ভাই, দয়া 
ক'রে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ | বিনামূল্যে চিরতরে আমায় 
কিনে নাও। আমায় তোমাদের দাসানুদাস করো, ভাই ।” ' 

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈস্ত ও আতি। 
যে-ই এ দৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন 
হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়া তো দূরের কথা, মুহুর্তে সে 
নিজেই তাহার চরণে বিক্রীত হুইয়া! বসে। প্রেমিক অবধৃতের প্রেম 
যেমন অতি-মান্ুষিক, তাহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব। 
ভাগীরথীর ছুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি 
জাগাইয়৷ তোলেন। | 

দিকৃবিদিকে সংবাদ রটিয়! যায় পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে 
নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিরাছে। আচগ্ডালে নাম-প্রেমসধা বিতরণ 
করিয়া তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাহার 
শক্তি, অপরিমেয় তাহার জীবপ্রেম, আর প্রভু চৈতন্যের তিনি ছিতীয় 
কলেবর ! দলে দলে লোক প্রেমধর্মের প্রবর্তক এই বিরাট পুরুষকে 
দর্শনের জন্ক ভিড় জমায় | 
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প্রেম সরোবরে নিতাই সদা ভাসমান- প্রেম-রসেরই তরঙগভঙ্গে 
তিনি সদা টলমল। হাদপন্সে তাহার নব নব ভাবের দল বিকশিত 
হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের | 

সর্বত্যাগী এই অবধৃতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর 
নাগর সমাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সর্ব অলংকারে ভূষিত হইয়! 
দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অদ্ভুত ইচ্ছা! জাগিয়া উঠার 
সঙ্গে সঙ্গে বলনভূষণ সংগ্রহে দেরি হইল না। এমনিতেই দেহখানি 
সুগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়না- 
ভিরাম হইয়া উঠিল। কে তাহার রত্ুহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, 
অঙ্গুলি কয়টিতে বদ্ধ খচিত অঙ্গুরীয়-_ চরণে রমণীয় রৌপা নৃপুর । 
অঙ্গ চন্দনে চিত) ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ। আর গলে বিলম্বিত 
রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুভ্র সুগন্ধ মাল । এই দিব্য রূপ, এই 
মোহন সাজ; আর তাহার নৃত্যের ছাদ একবার যে দেখে সে মোহিত 
হয়|.৮নিত্যানন্দের ভূবনমঙ্গল নামকীর্তন একবার যে শ্রবণ করে-_ 
মন প্রাণ তাহার চিরতরে বাধা পড়িয়া যায়। 

তাহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়। নন। মনোহর ব্রজরাখাল 
বেশে তাহারা সদাই সজ্জিত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য 
তাহাদেরও যথেষ্ট । গলে গুঞ্জামালা, হাতে শিঙ্গী, বেত্র ও বশী নিয় 
তাহারা শহরে জনপদে সর্বত্র ঘুরিয়! বেড়ান। এই পরিকরদের এক 
একটি যেন ভক্মাচ্ছাদিত বহি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা 
প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়! সারা গৌড় 
দেশে তাহারা চাঞ্চল্য তুলিয়া! দিলেন । 

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়। নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে 
উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দণ্ডের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাহার আত্মসাৎ । 
উদ্ধারণ সর্বমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল 
এই্বর্য ত্যাগ করিয়া তিনি হন তাহার পার্শচর। অপ্তগ্রামে নিরম্তর 
অবধূত্তের নর্তন-কীর্তন ও আনন্দলীলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। 


৪৬ ভারতের সাধক 


এখানকার বণিকসমাজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত । ইহারই 
প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকেরা নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্ট 
হয়। বাংলার হিন্দুদমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। 
নিত্যানন্দ ইহাদের নৃতন মর্যাদা দান করিলেন; নবধর্মের প্রবর্তনে 
স্থবর্ণ বণিকেরা হইয়। উঠিল তাহার পরম সহায়ক। 

নাম-প্রেমের বঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া! নিতাই 
শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার দর্শনে অদবৈতের আনন্দের 
অবধি রহিল না। সোৎসাহে ছুই বাহু প্রসারিয়া তাহাকে তিনি 
আলিঙ্গনে করিলেন । ভাবমত্ত হই মহাপ্রেমিকের হুস্কারে ও ক্রন্দনে 
শাস্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্টের অবতারণ! হইল। 

বৃদ্ধ আচার্য অদৈত প্রভুর কণ্ঠে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি 
উচ্চারিত হইতে শোনা যায়__ 


তুমি নিত্যানন্দ মৃত্তি 
নিত্যানন্দ নাম। 
মৃত্িমস্ত তুমি 
চৈতন্যের গুণগ্রাম ॥ 
সবজীব পরিত্রাণ 
তুমি মহা সেতু । 
মহাপ্রলয়েতে তুমি 
সত্য-ধর্ম সেতু ॥ 
তুমি সে বুঝাও 
চৈতন্যের প্রেমভক্তি। 
তুমি সে চৈতন্য-বৃক্ষে 
ধর পূর্ণ শক্তি 
( চৈঃ ভাঃ) 


নবদ্ধীপের ভক্তেরা মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এৰং 
আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, গৌর-লীলাভূমিতে প্রেমভক্তি রমের 
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নৃতন জোয়ার জাগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের 
প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাভ করিতে থাকে । 

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ব ও ভক্তিমান্। 
পরম আগ্রহে অবধৃত নিত্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ 
করেন। শিজে নিফিঞ্চন বৈষুব হইলে কি হয়, এসময়ে তাহার গৃহের 
উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিভ্যানন্দের বেশভৃষায় খুব 
আড়ম্বর। কণ্ঠে ও হাতে পায়ে রহিয়াছে নানা সোনা! রূপার 
অলংকার । ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। 
অবশ্য এসব কোনে! কিছুতেই নিত্যানন্দের ছ'শ নাই ! দিনরাত 
নামপ্রেমে মাতোয়ার। হইয়া আছেন । 

এই ভাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ । নরহত্যা গৃহদাহ 
প্রভৃতি এমন কোনে! কুকাজ নাই যাহা করিতে সে পশ্চাৎপদ হয়। 
দলবল সঙ্গে নিয়! এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহের পিছনে 
লুকাইয়া থাকে । সুযোগ মতো নিত্যানন্দকে মারিয়া তাহার অলংকার 
ও টাকাকড়ি সে লুট করিবে । 

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতের! ঠিক করিল, 
মধ্যরাক্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে 
কেমন এক অদ্ভুত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া পড়ে। এ রুহস্তময় 
ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়ঃ তখন সুর্ধালোক ছড়াইয়। পড়িতেছে। 
তখন তাড়াতাড়ি তাহারা সরিয়! পড়ে। 

দস্থ্যদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহার! 
মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়! দেখানে হান! দিতে আসে। কিন্তু কি 
বিস্ময়কর ব্যাপার । বাড়ির চারিদিকে এবার কাহার! পাহারা দিতে 
শুরু করিয়াছে। দীর্ঘ সুঠাম নুন্দরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের 
হাতেও রহিয়াছে নান! মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুষ্ঠনের সুযোগ 
হইল না। ভীত হইয়া তাহারা! ফিরিয়া আদিল। 

ভূতীয়দিন নিশাযোগে আবার তাহার। আসিয়! উপস্থিত। নোর- 
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গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা গেল কোন্‌ এক অদৃশ্য শক্তির 
প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়৷ বসিয়াছে। 
ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া 
যায়। ইহার উপর আবার আরস্ত হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। 
অতিকৃষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনোমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে 
নিজ্্াস্ত হয়। 

এবার দস্থাদের সতাই ভয় হইয়াছে । নাম কীর্তনে প্রমত্ত এই 
নিত্যানন্দটি তবে তো নিতান্ত সাধারণ সাধক নন । নিশ্চয়ই তাহারই 
শক্তিবলে এ তিন দিন এত কিছু অস্তরায়ের স্যষ্টি হইয়াছে । ভাগ্যে 
তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দন্থযুদলপতি তাহার অনুগামীদের সহ 
নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের 
অভিজ্ঞতা বর্ণন1 করিয়। সে বলে, “প্রভু, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার 
অলংকারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ি লুঠ করতে এসেছিলাম । 
আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপাময়ঃ এ অধমকে 
চরণে স্থান দিন |” 

দস্যু ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়! অবধৃত নিত্যানন্দ কহিলেন, 
“বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো! করবে৷ কাকে? তুমি যে 
মহা ভাগ্যবান্। কৃষ্ণ কুপার ফলে তুমি, কৃষ্ণের এই প্রকাশ এই 
তিন দিন এমন ক'রে দেখতে পেয়েছে! । এ বস্তু ক'জনের চোখে 
পড়ে, ভাই ? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্য! ছেড়ে দিয়ে পাষগুদের 
ধর্মপথে টেনে নিযে এসো 1” 

আপন গলার মালাটি দশ্াদলপতির কণ্ঠে পরাইয়! দিয়া দয়াল 
নিতাই তাহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে 
উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবতরূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প 
পুলকাদি সাত্বিক বিকার তাহার মধ্যে স্ুরিত হইতে থাকে । 


গৌড়ে আসিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড 
শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়। যায় । ন্ুবর্ণবণিকের! 
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গৌঁড়ীয়া সমাজে তখন অপাঙ্ক্রেয় ছিল, তিনি তাহাদের কোলে 
তুলিয়৷ নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইহারই উপর 
ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার | বৈষ্ঃবীয় উদারতা 
ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান. নিত্যানন্ব, অত্রাঙ্গণ বৈষণবদেরও ধর্ম- 
গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, 
অস্ত্যজ হিন্দু তাহার কুপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সম- 
কালীন সমাজের অন্ুদদারতা, প্রাণহীন ধর্মাচরণ ও অজশ্র বিধি- 
নিষেধের নিগড় ভাঙিয়া নিতাই আনয়ন করেন নৃতনতর মুক্তির 
প্রাণপ্রবাহ। 

অগণিত লোক তাহার এই কারী ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া 
উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোড়া ব্রাহ্ষণদের বিরোধিতাও এ 
সময়ে তাহাকে কম সহ করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাহারা 
নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই। একদল বৈষবও 
তাহাকে ভুল বুঝিতে আরস্ভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের 
সাজসজ্দার পারিপাট্য, তাহার রডীন ও মনোহর ক্ষৌম .বন্প, অঙ্গের 
অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হুইয়! উঠে । 

প্রভুর দর্শনের জন্ত নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন। সেখানে 
উপস্থিত হইয়াই তাহার বড় নিবেদ উপস্থিত হইল। সবাই জানে, 
সর্বত্যাগ্ী সন্ন্যাসী চৈতগ্ঠ-প্রভূর প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু 
আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া একি চঞ্চলের শ্যায় ব্যবহার 
তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধৃতবৃত্তি তো অনেক দিন 
হইল বিসর্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশভৃষায় সাজিয়া সদাই তিনি 
আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্য সমাজের ও সম্প্রদায়ের 
কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাহাকে মাঝে মাঝে লহ 
করিতে হয় । 

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচায় নিতাই সেদিন বিষঞ্ 
মনে বলিয়া আছেন। বেশ কিছুটা' ভয়ও হইয়্াছে--প্রভ এবার 
স্কাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রেমধর্ম-প্রচারের পদ্ধতি 
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ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভরী অবলম্বন করিবেন, 
তাহা কে জানে? 

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোছুঃখে, একাকী চুপ করিয়া বসিয়। 
আছেন, একথা প্রত্ুর কানে পৌছিল। ভক্তবৎসল প্রত তখনি 
দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। 

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে 
কিছু ন] বলিয়া যুক্তকরে প্রভূ তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। 
ভক্তের তখন দলে দলে আসিয়া চারিদিকে ভিড় জমাইয়াছে। 
চৈতম্তা সকলকে শুনাইয়! শুনাইয়! নিত্যানন্দের স্ততি গাহিতে শুরু 
করিলেন। কিন্তু এ যে বড় অসহনীয় দৃশ্য | নিত্যানন্দ আর সঙ্থ 
করিতে পারিলেন না, কাদিতে কাদিতে বিহ্বল হইয়৷ প্রভুর সম্মুখে 
আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, “প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম- 
ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে? আমি আমার ভাব- 
শ্রোতে স্বেচ্ছামতই চলেছি । আমার আচার আচরণ, আমার 
বেশভূষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে। আমার 
প্রকৃত কর্তব্য কি তা তুমি এবার আমায় বলে দাও |? 

'নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, “গ্রীপাদ, 
তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্প ক'রে আমায় ষ! করাও তাই আমি 
ক'রে থাকি । আর তোমার মতো! মহামুক্ত পুরুষের আচরণে আবার 
নিন্দনীয় কি থাকতে পারে? তোমার দেহে -যে অলঙ্কার শোভা 
পাচ্ছে সেযে শ্রবণ কীর্তনাদদি নববিধ। ভক্তিরই প্রতীক। তুমি 
আপামর জনসাধারণে যে ভক্তিসম্পদ বিতরণ ক'রে যাচ্ছো তার 
তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ সাধারণ বিধিবিধান 
তো! তোমার জন্য নয়? 

ত্রিজগতে এই প্রত ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই 
প্রভুর চর়ণেই যে তিনি তাহার সর্বন্থ অর্পণ করিয়া! বসিয়া আছেন। 
তাই তাহার এ প্রবোধ বাক্যে নিতাই স্থির হইয়া উঠিয়া বপিজেন, 
শান্ত হইলেন। 
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গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভাঙগবাসেন। গৌড় হইতে নীলাচলে 
আমিলেই তিনি তাহার সেবা-কুঙ্জে গিয়া! উপস্থিত হন, উভয়ের 
মিলনে অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গ উত্থিত হয় । গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 
গোগীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সুষ্ম আতপ চাল ও রভীন 
বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোগীনাথে উপস্থিত হইয়। নিতাই আদেশ 
দেন, “গদাধর, আজ তোমার মনোমতো। ক'রে প্রভুর ভোগ লাগাও ।” 

গদাধর পরুম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া! যান । উৎকৃষ্ট 
ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহ। শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন 
করা হয়। ] 

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোন! যায়, 'হরে কৃষ্ণ। হরে 
কৃষ”। চৈতন্ প্রভূ হাদিতে হামিতে এ সময়ে গোগীনাথ মন্দিরে 
আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়৷ গিয়া! দণ্ডবং হইলেন। প্রভু 
শ্মিতহান্তে কহিলেন, “গদাধর, তোমার এ কি আচরণ, বলতো ? 
আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষ। নেবার জন্ঠ বল নি? 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা 
রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাখের মুখামুতের স্পর্শ রয়েছে 
এ প্রসাদ । এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে ।” 

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্ত ভক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে 
প্রভুর আগমনে তাহ! দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল । 

নিত্যানন্দ নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর চৈতম্থ 
তাহাকে একদিন নিভৃতে নিকটে ডাকাইয়' আনেন। প্রভুর আয়ত 
নয়ন ছুইটি করুণায় ছলছল, কণ্ঠে মিনতির সুর মৃছু স্বক্ে কহেন, 
্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছে! ? জীব উদ্ধারের 
জন্য,,সমাজকে ধারণ ক'রে রাখবার জঙ্ অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ 
কর! প্রয়োজন। তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র কারে; তোমার বংশের 
ধারাকে অবলম্বন ক'রে, গৃহে গৃহে বৈষুব জীবন গড়ে উঠৃক--তোমার 
প্রচারিত নামগানে সবাই নূতন মানুষ হুয়ে উঠৃক। আমি তো 
বিবানী, সংঙ্ায়ত্যাী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জঙ্ক জীব- 
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জীবনের বন্ধন হ্বীকার--এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরি 
নয় ভূমি আজই গৌড়ে চলে যাও।” 
নিতাই একথায় ক্ষুপ্ন হন। উত্তরে বলেন, “প্রভূ ছলনার তোমার 
অস্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে 
মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ । বেশ, আমি তোমার দেওয়া 
হুঃখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য ক'রে আজ বল, তোমার 
সাক্ষাৎ আমি কথন কিভাবে পাবো 1? 
প্রভুর অধরে দেখ দেয় স্মিত হাসির আভা | চৈতন্যের যিনি 
অভিন্নহৃদয় অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাহার মুখে বহিরজ 
দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া 
অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না_ - 
প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আমিবা। 
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইব! ॥ 
তোমার নর্ভনে আর মাতার রক্ধনে। 
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে হইন্থানে ॥ 
(নিঃ বংশবিস্তার ) 
অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমাততি ও ক্রন্দন । নয়নাশ্রুর 
ধারায় বসন তিতিয়। যায় । ফুষ্$কধার অুসভূগুনে, আর নিজ নিজ 
মর্মকথার উদ্ঘাটনে সারারাত্রি অতিবাহিত হয়। 
প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ সমুদ্র স্নান সমাপন 
করেন--উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দা'রুত্রন্ম শ্রীজগন্মাথ। সেই 
দিনটি হইতে দেখ! দেয় চৈতন্য প্রভুর বিরাট ভাবাস্তর । ভক্তদের 
সান্গিধ্য ত্যাগ করিয়া নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহালাগরে । 
ভক্তকবি বৃন্দাবনদাদ ঠাকুরের ভাষায়-- 
সেদিন হইতে প্রভুর 
হৈল কোন্‌ দশা । 
নিরম্তর কহে কৃষ্ণ 
বিরহে ভাষা। 
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চৈতন্য এইদিন হুইতে প্রবেশ করিলেন গম্ীরার গর্ডে। আর 
তাহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রেমধমের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে। চৈতন্তের 
শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নুতন করিয়! সঞ্চারিত হইয়াছে_নব 
প্রচারিত প্রেমধর্ম আজ তাহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত | 

নিত্যানন্দ সেবার পাশিহাটিতে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আসিয়াছেন। 
চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অস্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক 
গাছের নিচে পার্ধদদের নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন । এমন সময় এক 
তরুণ আসিয়া তাহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায় । 
সেবকেরা কহেন, “প্রভূ, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র বঘুনাথ। 
আপনার কৃপাপ্র।থী হয়ে এসেছেন ।” 

বঘুনাথের কথা নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগ্যবান্‌ ভক্ত 
ইতিপূর্বে শাস্তিপুরে চৈতন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতৃ 
ইহাকে আশীর্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়া 
ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবছুর্লভ মৃতি দর্শনের পর 
হইতে ভক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়। উঠিয়াছে, কবে সংসার 
ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিস্তারই 
দিন গুণিতেছেন। 

দয়াল নিতাইটাদের কথা, তাহার জীবোদ্ধার লীঙ্গার নানা 
কাহিনী, বঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্থযপ্রভূর এই প্রভিভৃকে দর্শনের 
অভিলাষ হার বহুদিন হইতেই হইয়াছে! আজ সুযোগ পাইয়৷ 
এখানে ছুটিয়া! আসিয়াছেন । 

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় 
ভরিয়া! উঠে। রঘুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়া! দৈস্যভরে দূরে 
গিয়া দীড়াইয়া আছেন। নিতাই ত্বাহাকে দবলে আকর্ষণ করিয়া 
আনেন, পদদ্ধয় করেন তাহার শিরে সংস্থাপন । তারপর কত্রিম ক্রোধ 
প্রকাশ করিয়া! কহেন, “হারে চোরা; তুই নিকটে না এসে এডদিন 
দূরে দূয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিম্‌ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড 
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বিধান করবো | আমার সব ভক্তদের, সব বৈষবদের তুই দই-চিড়ে 
ভোজন করিয়ে দে তো” 

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য। এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর 
দগ্ুদান নয়, এ তাহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাহার অভাব নাই। নির্দেশ 
দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়! যায়। অবিলম্বে 
চিড়া মহোৎদবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ কর! হয়। 

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, 'কলা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি আসিয়া 
উপস্থিত। পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দমমেল! 
বলিয়। গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে 
কেবল দীয়তাং ভূজ্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ 
তাহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। ূ 

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোতসবে মহা প্র 
চৈতম্যকেও আকর্ষণ করিয়। আনেন- চিড়া, দধি তাহাকে ভোজন 
করান। কয়েকটি ভাগ্যবান ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই ছুই 
প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন। 

পুলিন ভোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও 
কীর্তন। নিত্যানন্দ আজ ধেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদছবেল। মনের 
আগলটি কোন্‌ মুহুর্তে খুলিয়।৷ গিয়াছে । রাঘবের গৃহে তিনি সেদিন 
আরে! একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন । 

উদ্দপ্ড কীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ভাক পড়ে । নিত্যানন্দের 
আসনের দক্ষিণে স্থাপন করা হইয়াছে চৈতন্য প্রভুর জন্য এক 
আদন। রাঘব পণ্ডিত সবিম্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দেক্র পাশে প্রভু 
চৈতম্যও প্রমাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন।. কোথায় শুদুর নীলাচল 
আর কোথায় পানিহাটি! ভক্তের আকর্ষণ প্রভুকে এখানে টানিক়াঁ 
আনির়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত 
হইয়াছেন । হই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়৷ নিয়া রাধৰ পষ্ডিত 
ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন । 
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পরদিন গঙ্গান্ানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাজসহ কৃষ্কথ শুরু 
করিয়াছেন। রঘুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাহার চরণ বন্দন! করিলেন। 
করজোড়ে কহিলেন, “প্রভূ, বামন হয়ে আমার চাদ ধরবার সাধ। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্তু 
বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধা এসে পড়ছে ।” 

“রঘুনাথ, ভূমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে ভূমি পশ্চাদ্পদ হবে 
কেন? আরে! দৈন্ত, আরো আতি নিয়ে এগিয়ে পড় ।৮ 

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈষ্বদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর 
কৃপা না হলে গৌরকুপা লাভ করা বড় কঠিন। তাই তাহার কপার 
জন্য সর্বনত্তা আজ উন্মুখ হইয়! উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন 


করিলেন-__ 


তোমার কৃপা বিন কেহ 

চৈতন্য না পায়। 
তুমি কূপা কৈলে তারে 

অধমেও পায় ॥ 
অযোগ্য মুঞ্ি নিবেদন 

করিতে করে ভয়। 
মোরে চৈতন্য দেহ গোর্সাই 

হইয়। সদয় ॥ 
মোর মাথে পদ ধরি 

করহ প্রপাদ। 
নিধিদ্ে চৈতন্ত পাই, 

কর আশীবাদ ॥ 


রদ্ধুনাথের শিরে চরণ রাখিয়! নিত্যানন্দ তাহাকে আশিস্‌ প্রদান 
করিলেন । লঙ্গীয় পার্ধদদের কহিলেন, “ভক্ত রঘুনাথের ' বিষয়- 
বাসনা নষ্ট'হুয়ে গিয়েছে, তোমরা নকলে আশীর্বাদ করো, প্রাধিত 
চৈতগ্যপ্ধ সে যেন অচিরে প্রাণ্ড হয়।? 


৫ ভারতের সাধক 


মুমুক্ষু রঘূনাথের ছুই নয়নে তথন অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। 
নিত্যানন্দ সন্সেহে তাহাকে আশ্বাম দিয়া কহেন, “রঘুনাথ, তুমি 
যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা ক'রে গৌরমুন্দর নীলাচল 
থেকে এনে পুলিন-ভোজনে ধোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোতসবের 
দ্ধ চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের, পঙক্তিতে বসে 
প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কপাপরবশ হয়ে এমন 
ক'রে ধিনি ছুটে আসতে পারেন, তান কি তোমার বিষয়-বন্ধন 
মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, 
শীগ গীরই তুমি চৈতৃম্যাচরণ পাবে, তার অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য 
গণ্য হবে।? 

নিত্যানন্দের কথায় রদুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দন। 
করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ 
পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে । এ সময় 
হইতে তিনি বাড়ির ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন 
নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্যাটীতে চণ্তীমণ্ডপে বাস 
করিতেন, কৃষ্ণনাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে খাকিতেন 
সদ! নিবিষ্ট । নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান, সাধক 
লাভ করেন হুর্লভ চৈতম্যচরণ | 

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া 
সেদিন নিত্যানন্দের মহিম। নৃতন করিয়৷ ঘোষিত হয়। এই নঙ্গে 
সারা গৌড়দেশের বৈষব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয় । 
নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোতসবের স্মৃতি 
দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদ্দীপিত করিয়াছে । আজিও এদেশে 
উহার স্মতি ম্লান হয় নাই। | 


নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ ষেবার অস্থিকা কাল্নার 
আসিয়া! পৌছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিত্ত ও সেবক উদ্ধারণ দত্ত 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৫ 


চৈতগ্যদেবের প্রিয় তক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে ! 
পণ্ডিতের ভ্রাতা র্যা তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট 
কর্মচাক্ষী, সন্জরন ও ভক্তিমান্‌ বলিয়াও তাহার খ্যাতি সে অঞ্চলে 
যথেষ্ট । বস্থুধা ও জাহ্নবী নামে তাহার বিবাহযোগ্যা ছুইটি কন্যা 
রহিয়াছে । উভয়েই স্থুলক্ষণা ও রূপবতী | 

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসার্নাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই 
চৈতন্তপ্রভূর ইচ্ছা । তা নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির 
করিয়া ফেলিয়াছেন। ন্ূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আসার পর কন্যার 
সন্ধানও পাওয়া গেল। পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বনুধার পাণিপ্রার্থী 
হইলেন নিত্যানন্দ। ৪ 

বৈষ্ুবসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ। চৈতগ্চের 
অভিন্নহৃদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে নব্ত্র তাহার অসামাম্থ। মর্যাদা] । 
মূর্বদাস পণ্ডিতের কাছে তাহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মতো! 
নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় ছুর্ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক 
বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া অতিক্রম করিবেন? অবধৃত-জীধনে 
নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়! 
বেড়াইয়াছেন। তাহার হাতে কন্তা সম্প্রদান করিলে সামাজিক 
অনুশাননের বিরুদ্ধে বাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়ন্বনেরাও ইহা! 
অনুমোদন করিতে চাহিবে না। 

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নূর্ধদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, 
“প্রভূ, আপনি উপযাঙ্গক হয়ে আমার গৃহে কন্তাপ্রার্থী, এ আমার 
পরম সৌভাগ্য । কিন্তু আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ 
করেছেন, নিষ্ঠাবান্‌ ব্রা্ষণ হয়ে তার ঘরে আমি কিকারে কন্যা 
সন্প্রদান করবো ? আপনি আমায় মার্ভনা করুন 1৮ 

ভক্তসমাজের বুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় 
কোনো কিছুই সেদিন হ্ূর্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে 
পারিল না। এ বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন । 
নিত্যানন্দ,এ বিষয়ে তখন আর কোনে উচ্চবাচ্য করেন নাই। 


৫৮ স্ভারতের সাধক 


সেবক-তক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়া তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়! যান, 
এক নিভৃত কুটিরে বাস করিতে থাকেন। 
এদিকে নূর্ধদান পণ্ডিতের গৃহে দেখ! দিল এক আকস্মিক 
বিপদ । বনসুধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বন্ধ 
চেষ্টাও গাহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে 
পৌঁছিল, মুমূর্য রোগিনীকে বাঁচানোর আর কোনে উপায় নাই। 
ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন; 
“সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান করো, 
তার শরণাপন্ন হও। নইলে বসুধাকে বাঁচাবার কোনে উপায় আমি 
দেখছিনে । আমার মনে হয়, অবধৃতের কথা অগ্রাহা করায়, তার 
অবমাননা করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে 1” 
উপযাস্তর নাই, স্ূর্যদাস অশ্রু সজল চোখে কহিলেন, “তবে 
তাই হোক, অবধৃতের কাছে ক্ষমা চেয়ে, চরণ ধরে তাকে নিয়ে 
এসো । কন্তা যদি তার কৃপায় জীবন পায় তবে তার করেই তাকে 
সমর্পণ করবো 1” 
গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্তন 
করিতেছেন । সবাই তাহার কাছে গিয়! মার্জন! চাহিলেন। মিনতি 
করিয়! তাহাকে সুর্ধদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আস! হইল। 
মুমুযু: বন্ুুধার সম্মুখে দীড়াইয়৷ অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন যে 
অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহ বড় বিশ্বয়কর | 'অদ্বৈত- 
প্রকাশ? গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্টের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন | 
নিত্যানন্দ কহিতেছেন-_ 
এই কণ্যায় যদি মুঞ্ 
জীয়াইতে পারি। 
তবে মোরে কন্তা দিবা! 
কহু সত্য করি। 
শুনিয়া পণ্ডিত কহে 
আন বন্ধুগণ | 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৫৯ 


জীয়াইলে কন্যা দিব। 
করিলাম পণ॥ 
তাহা শুনি নিত্যানন্দ 
আনন্দিত মনে । 
মৃত সঞ্লীবন নাম 
দিল। কানে ॥ 
হরিনামাম্বত পিয়া 
বন্ধ! উঠিল!। 
অলৌকিক কার্ধে সবে 
বিস্ময় মানিলা ॥ 


বন্থুধা সুস্থ্য হইয়। উঠিলে হূর্যদাস সানন্দে নিতাইর সহিত 
তাহার বিবাহ দেন। ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাহার কনিষ্ঠা 
কন্যা জাহুবীকেও তাহার করে অর্পণ করেন। চির উদাসীন, সব- 
পাশমুক্ত অবধৃত চৈতন্ত-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্মের প্রধান 
উদগাতা--কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাগারী। আবার সেই প্রতুরই 
প্রেরণায় এবার তাহাকে হইতে হয় সংসারী । 

নিতাই এখন হইতে পত্বীদ্বয়পহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। 
এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামনুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া 
গার্‌স্থ্যের পরিমগ্ুলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন। 

তাহার প্রথমা পত্ধী বন্ধ! দেবীর গর্ভে পরম বৈষ্ুব বীরভদ্রের 
'জন্ম হয়। খড়দছের গোস্বামীরা ইহাদেরই বংশের সস্তান-সম্ততি। 
দ্বিতীয়া পত্বী জাহবী দেবীর পোস্যপুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত 
করেন আর এক গোস্বামী-শাখা। বাংলার সমাজ-জীবনের নানা 
স্তরে প্রেমধর্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই. 
গোম্বামীরা বিস্তারিত করিয়৷ যান। -. 

নিতাই ভাবের মানুষ । ভাবপ্রমত্ত ঝঞ্ধার মতো! কখনে। তিনি 
সন্দুখের সমস্ত কিছু ভাঙিয়! চুরিয়! উড়াইয় দিয়া যান। কখনো বা. 


৬৩ ভারতের সাধক 


অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহশ্রধারায় আপনাকে 
বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্বপাশমুক্ত অবধূতের জীবন আধারে 
দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীলা । ভাবের মানুষ, 
রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও 
স্বাতন্থ্যবাদী মহাপুরুষরূপে । কোনে! কোনো কঠোরী, বৈরাগ্যবান্‌ 
সাধকের চোখে এ স্বাতন্তরা, এ চাঞ্চল্য, কেমন ঘেন বিসদৃশ ঠেকিত। 
এ সম্পর্কে নিন্দ1। সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত । 

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী । প্রভুর এবং 
তাহার প্রেমধর্মের তিনি খুব অনুরাগী । কিন্তু গৌড়ে আসিয়। 
নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাহার মর্ম তিনি কিছুই 
বুঝিতে পারেন না। অঙচ্ছুৎ অস্ত্যজের হাতে ভোজন, তাহাদের নিয়! 
নাচানাচি, সর্ধোপরি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ) মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের 
উপকরণ ব্যবহার-_এসবেরই বা তাৎপর্য কি? সেবার নীলাচলে 
থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্গণ চৈতস্থের কাছে 
এসব কথা পাড়িলেন। 

প্রভু সহাস্তে কহিলেন, “সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, 
অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকের যে সর্ব দোষগুণের অতীত । 
ভাগবতে ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন. 

ন ময্যেকাস্তভক্তানাং 
গুণদোযোজ্ভবা গুণাঃ | 
সাধূনাং সমচিত্তানাং 
বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম । 

হারা রাগাদি দোষ শৃহ্ত) ধারা নকলের প্রতি সমদর্শাঁ হয়ে 
প্রকৃতির অতীত হয়েছেন ও পরমেস্বরকে পেয়েছেন-__বিধিনিষেধ- 
জনিত পুণ্যপাপের দঙ্গে আমার সেই একাত্তর ভক্তদের সম্পর্ক নেই। 

সন্দিপ্ধচেতা ত্রাহ্মণটিকে প্রভু আরো স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, 
'“ভভাই, পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না) আমার নিত্যানন্দেও 
তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পাবে না ।" 


নিত্যানন্দ অবধূত . ৬১ 


সর্বজন আরাধ্য প্রভুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ মাহায্মের এই ব্যাথ্যা 
গুনে ব্রাহ্গণটির বিস্ময় চরমে উঠিল, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন । 
প্রভু বলিয়া চলিলেন-_ 
নিত্যানন্দ স্বরূপ 
পরম অধিকারী । 
অল্প ভাগ্যে তাহাকে 
জানিতে না পারি ॥ 
অলৌকিক চেষ্টা যেবা 
কিছু দেখি তান । 
তাহাতেও আদর করিলে 
পাই ত্রাণ ॥ 
পতিতের ত্রাণ লাগি 
তার অবতার । 
তাহ। হৈতে সর্বজীব 
পাইবে উদ্ধার ॥ 
তার আচার বিধি- 
নিষেধের পার। 
তাহারে বুঝিতে শক্তি ্‌ 
আছয়ে কাহার ॥ 
পরবতাকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন। দিকে দিকে 
সেদিন ছড়াইয়! পড়ে এই আনন্দের বার্তা । সহম্র সহত্র ভক্তের 
হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হৃইয়। উঠে। জাহবীর তীরে 
তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া যায় । এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব 
পণ্ডিতের ভবনে বসিয়! প্রভু একদিন তাহার নিকট নিত্যানন্দতত্ব 
বর্ণনা করেন। পগ্ডিতকে বলেন-- . 
রাঘব তোমারে আমি 
নিজ গোপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাই 
 নিত্যানন্প বই 


৬২ ভারতের সাধক 


এই নিত্যানন্দ যেই 
করায়েন আমারে । 
সে-ই করি আমি, এই 
বলিল তোমারে ॥ 
আমার সকল কর্ম 
নিত্যানন্দ দ্বারে। 
এই আমি অকপটে 
কহিল তোমারে ॥ 
যেই আমি সে-ই নিত্যানন্দ 
তেদ নাই। 
তোমার ঘরেই সব 
জানিবা হেথাই | 


প্রভু চৈতম্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়! রাঘব পণ্ডিত 
'নিতানন্দতত্বের মণ্চষ। উন্মুক্ত করেন__গৌর ও নিতাইর অভেদেত্ 
তাহার সাধনসত্তায় শ্ফুরিত হইয়া উঠে। 

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়! নিতাই তাহার প্রেম-তক্তির রসমোত 
তখন দিকে দিকে ঢালিয়। দিতেছেন। সারা গৌড়দেশ জুড়িয়া তখন 
অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমাতি ও উন্মাদনা । আপামন় জনদাধারণ 
দয়াল নিতাইর জীবনকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়! উঠিয়াছে। 


.. প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্চে নিতাইকে কিন্তু বেশী দিন ধরিয়া রাখা 
থায় নাই। খ্ীরে ধীরে এক দিব্য ভাবাস্তর কাহার জীবনে আত্ম- 
প্রকাশ করিতে থাকে । কোথায় সে নিতাই যিনি 'মাতা হাতীর' 
মতে। নৃত্যের তাগুবে ধরণী কম্পিত করিয়া তোলেন ? প্রেমে বিগলিভ 
অশ্রু ধারায় যিনি শত শত পাযণ্তীকে অবলীলায় ভানাইয়া৷ নিশ্না 
ধান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্মভলের কোন্‌ গোপন নীড়ে 
আশ্রয় নিতে ঘাইতেছেন ? ১ 

তক্ত ও পার্যদদের অন্তরে এজস্য বিষাদেন অন্ত নাই।' নিত্যানম্োর 


নিত্যানন্দ অবধৃত ূ ৬৩ 


এই অন্তমুধীনতায় তাহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ 
করেন। | 

ইহার পর গৌঁড়ীয়াদের জীবনে আসে মর্সান্তিক আঘাত। 
নীলাচলুধাম হইতে সংরাদ প্রেরিত হয় প্রন্ভু শ্রীচৈতন্ত : ভক্তদের 
শোকসাগরে ভাসাইয়। অপ্রকট হইয়াছেন । 

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে আপনাকে আরও সংহত করিয়া নেন। 
প্রায়ই থাকেন বাহ্জ্ঞানহীন । আর অর্ধবাহা অবস্থায় উচ্চারিত 
হয় কেবল কুষ্ণকথা আর গৌবর-গুণগান। 

বুন্দাবনদাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আকিতে 
গিয়া বলিয়াছেন-- 


চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ । 
কদাচিৎ বাহা হইলে চৈতন্য আলাপ ॥ 
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়। 
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায় ॥ 
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় গতে। 
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ সুতো 


চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়া উঠেন ভাবগন্ভীর 
এবং ছুরবগাহ | নয়টি বদর' এভাবে অতিবাহিত হয়। 

১৪৬৪ শকাব্দের এক প্রভাত। শ্যামনুন্দর মন্দিরে মঙ্গলারতির 
পর নৃত্য ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে । অবধূত নিত্যানন্দের সহিত 
সাক্ষাতের জন্য অদ্বৈত প্রভু দেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত | ছুই 
প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই। 

নিতাইও 'সেদিনকার কীর্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। 
ক্রমে দেখ! দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ । এ আবেশ সেদিন আর 
তাঙে নাই। সুমহান জীবনলীলার শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া নিত্যানম্দ 
চিরতরে নিত্যলীলার প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গড়ে নর, 
নারা গ্চারতের তক্তনমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার 1 . 


৬৪ ভারতের সাধক 


ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে আবিভূতি হন নিত্যানন্দ । তাহার 
প্রকাশ ঘটে প্রভু শ্রীচৈতস্তের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমভক্তির 
উত্তাল রদতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন । কর্মমুখর লীলা- 
চধ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর এক হয় অতিক্রান্ত । 
যতট! নিজেকে তিনি উদ্ঘাটিত করেন, অনুদ্ঘাটিত থাকে তার 
চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাদান, কাদিয়া ধান 
তার চাইতে বনু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম বুঝিতে গিয়! ভাহার শ্রেষ্ঠ 
তক্তকবৰিকে তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইয়াছে-_ 
বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে ॥ 


হীরশৈব ব্ঞসতগন্ 


দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্তমানের 
মহীশৃূরে। আবিভূতি হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধর্মী শৈব- 
সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই দিদ্ধপুরুষ-_দমাজ, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্বভৌম ও বৈপ্লবিক 
ধর্বোধ | 

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাহার সংগঠিত লিঙ্গাফ়ৈৎ 
সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম সংস্কৃতিতে আনিয়৷ দেয় নৃতনতর 
মহিমা? নৃতন্তর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির এক 
অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন 
সাধন ও ধর্-আন্দোলনের ফলে। 

১১০৫ খুষ্টাব্ধে কানাড়ার বাগওয়াড়ী১ নামক স্থানে বসভেশ্বর 
ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান-- 
'গ্রামনিমণি' | ধনধান্‌ ও ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। 
বসভের মাতার নাম মাদাম্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের 
দিনাস্তের কাজ দমাণ্ড হইলে রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া 
উপস্থিত হন, দীর্ঘ মময়ে শিবের পুজা ও ধ্যান জপে কাটাইয়া! ঘরে 
ফিশ্িয়া আসেন । 

কন্যা! আকা নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বংসর গত হইয়াছে, 
কিন্ত কোনো পুত্রসন্তান এযাবং হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে ভাই 
শান্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীঙ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রভুর কাছে বার বার 
সাশ্রনয়নে নিবেদন করেন তীহার অন্তরের আকুতি । 


১ ভ্রঃ-ডঃ পি, বি. দেশাই : বলত আ্যাণ্ড ছিজ টাইমল, পৃঃ ১৬৮) আর, 
সি. মি কার্‌: মনোগ্রাফ বন লিঙ্গায়েৎস। গৃঃ ৩) ই, ধারসটন : কাস্ট আযাও 
ইাইবস অব ইত্তিয়' ভলুযু ৪, পৃঃ ২৩৯ | 


০ ভারতের সাধক 


দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মুছ-মধুর কণ্ঠের 
দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে--“স্ুতপা মাদাম্বা। এমন 
ক'রে আর তৃমি অশ্রপাত করো! না। তোমার হুঃখ-রজনীর অবসান 
হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র। শিবাংশে হবে তার 
জন্ম | শিব-আরাধনার নৃতন পন্থা সে করবে উদ্ভাবন । শিবভক্ত 
মানুষের হবে দিকৃ-দিশারী-হাজার হাজার আর্ত, দীনজনের হবে 
আশ্রয় স্বরূপ ।” 

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদান্ব! | স্বামীর কাছে সোংসাহে 
বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা । 

দম্পতির আশা! পূর্ণ হয়, বংসরাস্তে মাদিরাজের হে ভূমিষ্ঠ 
হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুত্রসন্তান । 

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্মঃ তাই তাহার নাম রাখা 
হয়, বসভেম্বর ।১ 

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিভ্ত-বিষয়ও তাহার যথেষ্ট। তাই এই 
পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়। সেদিন তাহার ভবনে শুরু হয় আনন্দ 
উৎমব। আত্মীক-কুটুন্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন কর! হয় আর সেই 
সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অল্প বিতরণ । 


গ্রামের উপাস্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির । কয়েকদিন 
হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব 
সাধক 1২ সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
বলিয়া লোকে তাহাকে বথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। এই সাধক 
সেদিন আপন! হইতেই মাদিরাজ্ষের গৃহে আলিয়া উপস্থিত। 
অভ্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন কয়েন, 
“প্রভু, আপনান্ন সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সক্কম ছেড়ে কবে প্রখানে 
১ কানাড়ী ভাষায় 'ঘসত' শিবের বাহন বৃষভেরই প্রতিশষ। 
২ লিংখিরাজ পুরাণ; ল্য ৭৪ 


ীরশৈব বসভেশ্বর | ৬৭ 


এলেন তা তো৷ জানিনে | যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেনই আমার 
নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্বাদ ক'রে বান” 

“বৎস, সেই জন্তেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা | আর 
কালবিলম্বে প্রয়োজন নেই । কোথায় তোমার নবজাত পুত্র? 

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ষাঁয়ান্‌ 
সাধকের হই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়! উঠে | চ্াড়াতাভি 
ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্চে 
তিনি স্পর্শ করান। অক্ষুটন্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার 
স্তোত্রমালা । 

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিশ্মিত হইয়! মহাত্মার কার্যকলাপ 
লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়৷ তিনি 
কহিলেন, «বৎস, তুমি পরম.ভাগ্যবান্। তাই এ শিশু তোমার গৃহে 
আবির্ভূত হয়েছে । কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে । দেখবে, 
উত্তবনকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীতিত হবে। 
বু যাধকজনের হবে পথপ্রদর্শক | ধ্যানযোগে এর সংবাদ আমি 
জেনেছি, ভাই দ্রেতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে ।” 

শিশুকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়! বৃদ্ধ সাধক ধীর পদে 
মাদিরাজের ভবন হইতে নিঙ্কাস্ত হইলেন। 

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শান্তর অধ্যয়নে ব্রতী হইতে 

হয়। পিতা তাই বসভেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন । 

বালকের মেধ! ও প্রতিভা! অমানুষী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক সে আয়ত্ব করিতে 
থাকে। অভ্যাসমতে। শান্তর অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্ত 
তাহার তৃপ্তি নাই, প্রদন্নতা নাই! জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার 
মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্‌ এক অজানার আকর্ষণে । এই কচি 
বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুকিয়া 


পড়িতে চায়! 


৬৮ ভারতের সাধক 


বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রহার১ ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক ঘাগষজ্ঞ ও 
ক্রিয়া-কর্মে ইহারা সবাই ছিলেন পারদর্শর্শ । কিন্তু বালক বসভের 
কাছে কিজানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহ্যিক 
অনুষ্ঠান মাত্র । বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তিময় 
পরিবেশ আর শিবভক্ত সাধু সঙ্জনের সান্নিধ্য তাহার কাছে ছিল 
অনেক বেশী আকর্ষণীয় । বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
তাহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বান করিতে হইত। তাই এখানকার 
প্রভাব ছোটবেলা হইতেই তাহার জীবনে বড় হইয়া দেখ! দেয়। 

ইংগলেশ্বরের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশ্বরের খ্যাতি বছদিনের ।২ 
স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু এটি । একটি প্রাচীন গুহাক়্ 
এ বিগ্রহটি অধিষ্টিত। পুজা-পার্ণণ উপলক্ষে দুর-দৃরাস্ত হইতে শত 
শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়। সমবেত হয়, রেবন-সিদ্বেশ্বর 
মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অন্তরের যত কিছু আকুতি । এই 
বিগ্রহের কাছে ব্রাক্ষণ শৃড্রঃ ধনী নির্ধনের কোনে ভেদ-বৈষম্য ছিল 
না| উদ্দার সার্বভৌম শিৰ সাধনা ছিল এখানকার বিশেষত্ব 

ইংগলেশ্বরের দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ো! হইতেন দেঁশ- 
বিদেশের শৈব সাধু-সন্ন্যাসীরা, ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া তত্ব ও. 
সাধনের উপদেশ নিয়। গৃহস্থ নরনারীরা উপকৃত হইত । বসভেশ্বরের 
মাতৃল বলদেব এবং মাতা মাদাম্বা স্বভাবতই তক্তিভরে এই সব সাধু 
সম্্যাসীদের সেবা! যত্ব করিতেন, ধন্য হইতেন তাহাদের উপদেশ ও 
কপালাভে। বালক বসতেশ্বরের মাদনপটে এই সব শৈব সন্যাসীর 
স্বৃতি চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পরিবেশে 
সাহার জীবনে শিবভক্তি্ন উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে । 

বসভেম্বর তখন অষ্টম বদরে পদার্পণ করিয়াছে। পিতা মাদিরাজ 
তাহা উপনয়ন সংস্কারের জগ্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।. গ্রামের 

১ বসতেশখরের পূর্বপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ব্রাঙ্গণ, কাম্যকুল ও সাংখ্যায়ন 
গোজের অন্তভূক্ত। (সিংগিরাজ পুরাগ---১২শ খণ্ড ) 

৯. হপ্সিহর : বপতরাজ ফেবল রগলে, গৃঃ ১-১০ 


বীরশৈব বসতেস্বর ৬৯ 


স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সবাই অগ্রহার--যজ্ঞাদি- বৈদিক কর্ম- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তাহার! দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাজও 
সমাজে ধনবান্‌ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই 
উপনয়নের অনুষ্ঠানে শাস্ীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দও 
সেদিন কম দেখা গেল না । 


অতঃপর করেক বমরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়। 
যায় চরম ছুর্দেব| পিতা ও মাতা গৃহের সবাইকে শোকমাগরে 
ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্যোষ্ঠ। 
তগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বলভ চলিয়া যান তাহার মাতুলালয় 
ইংগলেশ্বরে | কলে বসভেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেখবরে 
সমাগত সাধকদের প্রভাব গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া! পড়েন। 

শৈব সাধনার এক নৃতনতর, উদারতর পম্থার_দিকে অতঃপর 
তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন ।, 

মাতুল বলদেব রাজসরকারে কাজ করেন। বদরের বেশীর 
ভাগ সময় কল্যাণ শহরে ( তৎকালীন মঙ্গলওয়াড়। ) তাহাকে বাস 
করিতে হয়। তাই মাতামহীর অভিভাবকত্বে এবং আদরে 
তিনি ও তাহার ভগ্মী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন । 

মাতামহী ছিলেন এক থ্যাতনাম! শিবভক্তি-সিদ্ধা মাধিক। | স্থানীয় 
মহামনে বা ধর্মসভায় যে সব সাধু-সঙ্গ্যাসীর আগমন ঘটিত তাহারা 
সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে গ্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন? তাহার 
সেবা-যত্বে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোয়া- 
ফের! করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে । রেবন-সিদ্ধেশ্বর 
এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েং সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন 


১ গবেষকদের মতে, বীরশৈব সম্প্রদায়ের পূর্বদ্ছরীরা রেবন-লিদ্েশ্বরের 
প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেগাঁচার বহিভূর্তি শিব-আরাধনার 
এক নৃতনতর বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসতেশ্বর এই 
সাধকের ধ্যান-মারণাকেই রূপায্িত করেন 


গু ভারতের স্রাধক 


সাধু-সন্ন্যাসী, বছ শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে বাওয়া-আসা 
করিতেন । বেদাচারের বাহিরে এক সর্বজনীন শিবতক্তির আন্দোলন 
ইহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল। 

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ- কুড়ল-সঙ্গম খু বেশী 
দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈধ যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও 
সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিয়াছে । সেখানকার 
সাধকেরা অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহামনে বা ধর্মসভার আসিয়া 
জুটিতেন। মাতামহী ও জ্যোষ্ঠা ভ্মী নাগলাম্বের সহিত বসভও 
এই সব সাধুদের সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া । শৈৰ 
ধর্মের তত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই সুযোগে শ্রদ্ধাভরে তাহাদের 
নিকট হইতে জানিয়। নিতেন । 

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়) বসভ এবার পদার্পণ 
করেন যোল বসরে । কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাহার 
জীবনে ফুটিয়। উঠে এক অসাধারণ ব্যক্কিত্ব ও মননশীলভা। শৈব 
ধর্মের, বিশেষত লিঙ্গায়েংদের সর্বজনীন উদার মতবাদের গভীরে 
প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়েন। 

বালককাল হইতেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক্টি তাহাকে আকৃষ্ট 
করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনের খ্যাতনামা কর্মকাণ্তী 
পণ্ডিত।. যে-কোনে! পুজা-পার্ণে উৎসবে তাহার! বৈদিক ক্রিয়া 
কাণ্ড ও যাগবজ্ঞ নিয়া মাতিয়! উঠেন, ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে 
বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাহাদের কাছে ঝড় হইক্সা উঠে। এ অনুষ্ঠানে 
আত্মিক সংবেদন তো৷ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এষে শুধুধর্মের 
প্রাণহীন কাঠামো বা খোলন নিয়! অকারূণ মাতামাতি কর! 

তরুণ বদভেশ্বরের অন্তর এবার ৰিজ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে। 
উপনয়নেন্র সংস্কার তিনি অগ্রাহা করেন, আর উপবীত ছিন্ন করিয়া 
আসিয়া! ঈাড়ান লিঙ্গায়েতী দাধু-সন্ন্যাসীদের আস্মাঁনায়। এখন 
হইতে সেই পরম শিবেরই আরাধন। ও সাধন! তিনি করিবেন, যাহার 
কপায় পর্ডিত মূর্খ ও ব্রাহ্মণ অস্ত্যজের তেদবৈহম্য ঘুচিযা বায়। ধনী 


বীরশৈব বসভেশ্বর প১ 


নির্ধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দূরীভূত | খণ্ড বুদ্ধির পরপারে 
যে দেবাদিদেব বিরাজিত, ধাহার অথণ্ড পরমসত্তায় বিশ্বস্থতির 
স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই 
নিজেকে করিবেন তিনি উৎমগাঁতি। 

অধ্যাত্ব-জীবনের এই বিপ্লব-নৃচনায় বদের সার! অন্তর ব্যাকুল 
হইয়া উঠে শৈব সাধু-সন্ন্যাদীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের 
জন্য । সেখানে গিরা কঠোর সাধনায় ব্রতী ন! হওয়া অবধি জীবনে 
যে তাহার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই। 

দেবাদিদেৰ বুঝি তাহার ভক্তের অন্তরের এই আকুতি শুনিতে 
পাইলেন। প্রাণের আকাজ্ষ। মিটানোর জন্য অচিরে পরম সুযোগ 
মিলিয়া গেল। বসভের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে ফৌবনে পদার্পণ 
করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিকা বলিয়া তাহার স্থনামও এ অঞ্চলে 
ইতিমধ্যে রটিয়! গিয়াছে । মাতামহী ঠিক করিঙ্গেন এবার তাহার 
বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমৈ এক ধনবান্‌ ও ভক্তিমান্‌ বংশের 
ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই মে নাগলাম্বের বর 
হইবার উপযুক্ত । অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত 
হইয়া! গেল। বসভেরও স্থযোগ আসিল তাহার বু ঈপ্দিত তীর্থ 
কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য | 

মাতামহীকে কহিলেন, “কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপন্বীদের স্থান তে! 
বটেই, তাছাড়। দেখানে রয়েছে শান্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের 
পরম স্থযোগ | ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শান্ত্রপাঠ 
করবে, সাধন-গজনে রত হুবো11” 

দিদি নাগলাম্বের তে। উৎসাহের অবধি নাই | ছোট ভাই তাহার 
কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা'আর কি আছে? 
তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসভের কুড়ল-সঙ্গমে 
যাওয়ার পক্ষে আর কোনে! বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে 
পৌঁছিয়া' একটি বিদ্তাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী 
হইলেন আত্ম-উজ্ছীবনের সাধনায়। | 


ণ২ ভারতের সাধক 


কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খ্যাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং 
কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য | ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে 
যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া! যায়) তাহাতে বল! হইয়াছে 
কুড়ল-সঙ্গম সুপগ্ডিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থল, আর এখানকার 
সন্ন্যাসী সাধক বা মহাজনের! সার কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাহাদের 
বিস্ভাবত্তার জন্য । ঈশানীয়-গুক এই মহান্‌ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ |; 

বসভের মেধ। প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্জার পরিচয় পাইয়া এই 
ঈশানীয়-গুকই গ্রহণ করিলেন তাহার শিক্ষার্চরুর স্থান । 

বসভের মনের স্বাভাবিক ঝৌক কিন্তু শৈবশান্ত্র ও শৈবলাধকদের 
তথ্য আহরণের দিকে | অল্প দিনের মধ্যে দাসিমায়। রেবনাসদ্ধ, 
মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুকষদের কথা! ও তাহাদের তত্ব- 
উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন। তেষট্রি পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের 
কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। 

শান্ত ও ধর্মগাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসতের ছাদয়ে 
শিবনক্তির ধ|রাশ্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে | 

এখানকার নির্জনতা) নিসর্গ-সৌন্দ্য ও আনন্দময় পরিষেশ 
স্বতঃই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া তোলে। সব চাইতে বড় কথ 
এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জ্দাগ্রত বিগ্রহ নঙমেশ্বরের 
স্দরিধ্য। 

প্রতিদিন প্রত্যুষের আগেই বলভ শধ্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণ! ও 
মলপ্রভার পুণ্য সঙ্গমে গিয়া মমাপন করেন তাহার অবগাহন স্নান 
তারপর নিজ হাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রভু 
সঙ্গমেশ্বরের মন্দির দ্বারে । ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর 
প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইউদেবের 
আন্লাধনা । 


সেদিন পুজা ধ্যান সারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিয়ে 
আসিয়াছেন ] হ্ঠাং দৃষ্টি পড়ে অন ৪ঞাসাাল ৩৩১১. 


বীরশৈব বলভেম্বর শও 


শৈব সন্ন্যাসীর উপর। বসভের দিকে সন্গেহ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
তিনি মু মুছ হানিতেছেন। 

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিব্দেন করিতেই লন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে 
আশীর্বাদ করেন, নিপ্ধ স্বরে কহেন, *বৎস। আমি যে তোমারই 
জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে 
এসে গিয়েছে, ভালই হয়েছে 1” 

বসভের সার! দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। 
মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন ডাহার অতি পরিচিত, অতি আপনার 
জন।| কিন্তু কে তিনি, কি তাহার পরিচয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন ন1 ! 

সন্ন্যাসী এবার তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়। কহেন; “বসভ, তোমার 
সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের । আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে 
জানি) বংদ। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পরিচয় জান। সম্ভব নয়। 
এ অঞ্চলের ভক্ত-নাধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। 
তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম 
বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি ।” 

“তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভু ?” করজোড়ে 
বসভ নিবেদন করেন। 

“না বম, তুমি তখন স্পপ্রস্থত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে 
রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই? বাগওয়াড়ীর নন্দীমন্দিরে 
কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম--আর তা তোমারই 
কারণে। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়ে- 
ছিলাম লিঙ্গায়ে শৈবদের প্রথা অনুষারী লিঙ্গ-দীক্ষা) তোমার কণ্ঠে 
স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহিত তক্ত 
ভূমি, তার ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমার করতে হবে। 
পরে জানতে পারবে সব |? 

“প্রভূ, জামি বালক মাত্র। শৈশব. থেকেই অজ্জানিতভাবে 
ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাদিদেৰ মহাদেবকে | কিন্তু এই ইন্টের 


এ ভারতের সাধক 


দর্শন কি ক'রে হবে, কি ক'রে তার সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো; তা 
আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা 
ক'রে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন” 

“সেইজন্যেই তে! এ স্থানে আমার আগমন । বৎস, তোমায় 
আমি নৃতন ক'রে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবো নিগুঢ় সাধনার 
গভীরে প্রবেশ লান্তের উপদেশ, কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্ততি 
মাত্র । এই সঙ্গে ভোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে। 
শৈবধর্সের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি- 
নির্দিষ্ট ভূমিক। রয়েছে । কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শান্ত্জ্ঞানও 
তোমায় আয়ত্ত করতে হুবে |” 

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে এশী কপার দ্বার উন্মোচিত হয় 
বসভের জীবনে | জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে 
কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শান্্রবিদের সহিত তাহার পরিচয় 
ঘটিতে থাকে। 

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠঠ বসভের রহিয্নাছে। তছুপরি 
রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দেশ ও পরিচালনা । তাই কয়েক 
বংসরের মধ্যেই তাহার সাধনজীবনে যেমন রূপাস্তর ঘটে, তেমনি 
তিনি পারঙ্গম হইয়! উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক 
শান্্র ও প্রকরণ গ্রশ্থের তত্ব উদ্ঘাটনে। 


সাধনা ও শান্তর অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইষ্টভাবনা ও 
শিবতত্বের একটা নৃতনতর উপলদ্ধি ফুটিয়া উঠে । পরমতত্ব হিসাবে 
শিব অনাদি ও অনস্ত, অবিনশ্বর । বিশ্বস্ির সব কিছু তাহা হইতেই 
উদ্ভৃত-_-আবার লয় হয় তাহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জঙ্গম 
সবই শিবের শরীর; শিবময় | তবে তাহার হৃষ্ট এই বিশ্ব-নংসারে 
উচ্চ-নীচের ভেদবৈষম্য কেন থাকিবে? 

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যার়--তিনি আশুতোষ, 
পরম কারুণিক। আর্ধ-অনার্ধ, ত্রান্ষণ-শুর্ঘ, পণ্ডিত-জূর্খের তেদ 


বীরশৈব বসতেশ্বর | ৭ 


তাহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মতে তাহার 
কপার ধারা সতত সর্বত্র ঝরিয়া পড়িতেছে | শিবের বৈশিষ্ট্য--_ 
উাহার মহা করুণা । তবে এই করুণার ধারাকে সমাজের সর্ধ স্তরে 
কেন ছড়াইয়! দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথা 
উচাইয়! থাকিবে শিবতক্ত জঙ্গমদের মধ্যে? কৃত্রিম বর্ণভেদের 
বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্ী-পুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব- 
আরাধন। ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত কর! 
হইবে না? 

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাহার মনের কথা 
ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেন না প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে 
ছুই চারিটি কথা বলিয়। উঠিয়া বান। - 

সেদিন হুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসত 
সবিনয়ে কহিলেন, “গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ বে 
পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।” 

“কি ব্যাপার, খুলে বলতো ! 

“শৈবধর্ম করুণার ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম। একদল আচার্য ও 
সাধুমণ্ডলীর গণ্ীর মধ্যে একে এমন ক'রে সীমাবদ্ধ ক'রে র্লাখ! 
কেন? বৈদিক অবৈদিক, আর্ধ, দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ শুদ্রঃ পণ্ডিত মূর্খ 
সকলের মধ্যেই শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া! হোক না 
কেন ?” 

“বেশ তো, ৰতদ। এতো। অতি উত্তম কথা |? 

“প্রভু, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন। ধর্মঃ 
হ্যার়নীতি বলতে কিছু নেই। স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। 
এ সময়ে শৈবধর্মেরই বা কি হূর্দশা। লাধকেরা নেমে গিয়েছে 
গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে । আজ এ ধর্মের উজ্জীবন চাই। 
প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে, 
নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের ছবারে, দেবাদিদেক 
আশুভোবের প্রসম্গতা লাত করবে জাতিবর্ণ নিধিশেষে সবাই।” 


৬ ভারতের সাধক 


“বসভ, কানাড়ায়। শুধু কানাড়। কেন সার! দক্ষিণ ভারতে এক 
নৃতন শৈব আন্দোলন আদক্ন। তা আমি জানি। এই আন্দোলন 
সফল হবে তোমার সাধনা ও সিদ্ধিতে। কিন্তু বংস, এজন্য যথেষ্ট 
প্রস্তুতি তো চাই ।” 

“আদেশ করুন, এই মুহূর্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ ক'রে শৈব 
সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সার। দেহ মন নিয্মোজিত করি ঈশ্বরের এই 
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“না বদ, এজন্ত তোমার সন্স্যাস নেবার প্রয়োজন নেই | বরং 
গৃছে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে 
হবে এই নৃতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব” 

“আপনার কথার মর্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, প্রভূ । আমায় 
একটু বুঝিয়ে বলুন 1? 

“জানতো কর্ণাটা শৈব সাধকর্দের কথা-_কায়কভে কৈলাস? 
অর্থাৎ কায়ক বা কর্ম হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক 
সাধনা তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে ক'রে 
তুলতে হবে কৈলাসন্ববপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে 
ব্যবহারিক কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্মকেই 
বিশ্বাম করতে হবে এম্বরীয় কর্ম বলে। দেহ মনের কর্ম ও ধর্ম- 
সাধনায় ষে একতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবসমাজে নেমে 
আসবে মুক্তির ন্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক 
কম্জাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবভ্ক্ত ও শিবযোগী 
জঙ্গমদের সেবায় । স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া 
কর্মে অনাসক্তি জন্মে না। শিবে পূর্ণ আত্মোতদর্গ ছাড়া এ সাধনা 
সম্ভব নয়।? ্‌ 

“বেশ, আপনার অনুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি আজ 
থেকে বেছে নেবো ।” 

“তাই নাও বন | আর এ সঙ্গে তৈরী হও গারস্থ্াজীবনে প্রবেশ 
করায় জন্তণ অদূর ভবিষ্যতে ব্বাজোর প্রশাসনের ভায়ও তুমি 
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পাবে। শৈবধর্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। 
কিন্তু বসভ, মূল কথাটি কোনোদিন যেন বিস্মৃত হয়ে! না, তা হচ্ছে-_ 
কায়কভে কৈলাস ।” 

“কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন 
কাজ প্রভু । আপনার আদেশে সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি, কিন্ত এই 
সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন ক'রে দেবাদিদেবের 
পরম পদে আমি পৌঁছুতে পারবো তো।” : 

“ভয় নেই বসভ, তামার দিকে আজ শুধু আমার নেহতৃষট 
রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভূদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিও রয়েছে তোমার 
উপর নিবদ্ধ ।” 

“প্রভৃদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এখনো তার দর্শন পাবার 
সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জান! নেই ।” 

“মনে রেখো? প্রভূদেৰ অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধন! ও শিবসিদ্ধির 
ঘনীভূত বিগ্রহ। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈবষোগী বলে ভিনি সাধক 
সমাজে ্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্‌ দিয়ে অনেকে ভীকে তুলনীয় 
মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে । ধর্ম ও সমাজের ছুর্গতিতে 
তার প্রাণ কেদে উঠেছে, শৈবধর্মের একটা পুনরুখান তিনি চান। 
তোমার মতো! শক্তিমান্‌ সাধকের উপর তীর দৃষ্টি তাই রয়েছে) 

“তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না?” 

“এখনে সময় হয় নি বস | যথাসময়ে তুমি তার সান্িধা ও 


সহায়তা পাবে।? 
শ্মিত হাস্তে ববতকে আশিস্‌ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে 


সেখান হইতে নিক্বাস্ত হইলেন। 

কুড়ল-সঙ্গমের মঠ মদ্দিরে; সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে 
সুপরিচিত হুইয়া উঠেন | যে-কোনে! মহামনে-তে বা ধর্মসভার যান, 
এই নবীন শিবভক্তের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়! 
তোলে। তাহার উদার দৃষ্টিতঙ্গী, সর্বজনীন শৈববাদ, ধারালে! 
যুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে । 


গ্৮ ভারতের লাধক 


গুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া 
করিতে হইবে । কিন্তু কোথায় এ কাঙ্জ শুরু করিবেন 1 মঙ্গলওয়াড় 
চালুক্যদের শাসনকর্তা, বিজ্জলের রাজধানী, সেখানেই জীবিকার 
উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অন্ুবিধায় পড়িলেন | 
প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাহার কর্মক্ষেত্র নির্দি& করিয়! 
রাখিয়াছেন তাহ জানা! নাই। যাই হোক ধে-কোনে। একট।| কাজ 
তাড়াতাড়ি ন! জুটাইতে পারিলে বিপদ । কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর 
রাজকোষাগারে হিসাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাঞ্জ তিনি প্রাপ্ত 
হইলেন । 

আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কর্ম ছুইয়েতেই বসভের সমান 
নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাঙ্জে রত হইলেন । 
কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কর্মচারীরা সবাই বড় অলস 
প্রকৃতির । সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি 
রহিয়াছে অজত্র তূলভ্রান্তি। একটি বড় হিসাবের ভুল তাহার নজরে 
পড়িল। সিছৃ-দগাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ । বদভ তখনই 
সরামরি তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত | 

হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাগ্রক তুল দেখিয়! তো অধ্যক্ষের 
চক্ষুস্থির | তখনই উহা! সংশোধনের আদেশ দিলেন । 

বসভের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী 
চাকুরীতে । 

তরুণ কর্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া দিছ্ধ-দগ্ডাধিপের আনন্দের 
অবধি রহিল না? কহিলেন, “দেখছি, তোমাক পিতা মাদিরাজ আমার 
জ্বাতি; তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে? এখন থেকে 
আমার গৃছে এসে বাম করতে থাকো ।? 

সিন্ধ-দগ্ডাধিপের সমেহ পৃষ্ঠপোষকতার ও নিজের দক্ষতায় গুণে 
উপবুপরি বসভের পদ্দোক্সতি ঘটিতে থাকে। ক্রমে এই মুদক্ষ, 
্াযনিষ্ঠ। তরুণ কর্মচারীর প্রতি প্রষেশের শাদক বিন্দলের বৃষ্িও 
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আকৃষ্ট হয়। বদভকে সরকারী কোষাগারের দায়িত্বপুর্ণ কাজে তিনি 
নিযুক্ত করেন। 

করেক বংসর পরে সিদ্ব-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া! যান এবং 
বিজ্ঞন তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসত একজন 
শৈবসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসী ও ঈশানীয়-গুর প্রভৃতি 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের! তাহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্জল শুনিয়াছেন। ৰসত 
ইতিমধ্যে মঙ্গলওয়াড়-এ অবস্থান করিয়া একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী 
গড়িয়। তুলিয়াছেন, একথাও তাহার জানা আছে। তাই এই তরুণ 
ধর্মনিষ্ঠ কর্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়! 
তিনি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন। 

ভাগারী বা! অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের প্র বসভ গুরুর আদেশে 
বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্তা) পরম ভক্তিমতী, গঙ্গান্থি 
পত্ধীরূপে তাহার গৃহে অধিষ্টিত হন। স্বামীর সংসার এবং শিবতত্ত 
শরণদদের সেবা, ছইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন। 

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মুহূর্তের অন্যও বিস্মৃত হুন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে 
হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়। দিতে হইবে জাতি বণ 
নিধিশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে । তাই মঙ্গলওয়াড়ে থাকিয়! 
রাজন্ব বিভাগের কার্ধে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা তিনি দেখাইতেন, 
কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠিত তাহার অপরিসীম 
ইঞ্টনিষ্ঠা ও ধ্যান-তজনের দিব্য আবেশ। 

বিজ্জল ছিলেন শৈবদন্প্রদায়ের অস্তভূক্তি। বসভের শৈব দীক্ষা 
ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাহারই ধর্মপথের 
পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত। কিন্তু অল্প দিনের 
মধ্যেই বিজ্জল বুঝবিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, 
বেদাচার বহিভূতি, সংস্কারপন্থী, এক নূতন শৈবধর্ম তিনি স্থাপন 
করিতে উৎসুক |. বিজ্জঞবলের মনে সচিব সম্বন্ধে ছি ও দংশয় 
গাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের 


৮০ ভারতের সাধক , 


সাধু-সন্ন্যাদীদের পরমগ্রীতিভাঙ্জন। ত৷ ছাড়া, কানাড়ার শিবভত্ত 
সাধু ও গৃহস্থেরা দলে দলে তাহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে! 
তাহার এই জনপ্রিয়ত। ও জনসমর্থনের মধ্যে আপত্তি করার তো 
কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহা 
কিছুটা সহায়কই হইবে। 


ব্যবহারিক কর্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ্‌ সমন্বয় সাধন 
করিয়াছেন বসভ, তাহার নৃতন নুসংস্কত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন 
উদ্বদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়! উপস্থিত হন। 

গুরু জাতবেদমুনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই ম্মিতহাস্তে তিনি 
কহিলেন; “বন বসভ, তোমার ভাগ্য আজ বড় স্তুপ্রসম্ন। অল্লাম 
প্রভূ এ সময়ে এখানে উপস্থিত । তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, 
--তোমার সাধন সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে । তাই ভাবছি, 
বড় সুসময়েই তুমি এসে পড়েছে |? 

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি 
প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্বাদ | তারপর ক্লিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিলেন, 
“বদভ। দেখতে পাচ্ছি ভোমার কায়ক-সাধন] ও ই্টনিষ্ঠা ঠিক পথেই 
চলেছে। কিন্তু বংস, ইচ্দর্শন না হলে তো তোমার কায়ক-সাধনা 
দৃটভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্সক্ষেত্রকে কৈলামে পরিণত করার 
সক্ষলপ তৃমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে 
সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না । ইষ্দর্শন লাভ করে ইট্টের 
আশীরবানী নিয়ে অগ্রসর হও; তবেই তো শৈবধর্ের পুনর্গঠনের ব্রত 
তোমার সফল হয়ে উঠবে ।” 

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেস্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধ্যান-জপে 
বসিয়াছেন । ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। 
হঠাং মন্দিরগৃহ নিদ্ধ শুভ্র জ্যোভিতে পূর্ণ হইয়া! উঠিল। ইষ্টদেব 
সঙ্গমেশ্বর আবিভূভি হইলেন তাহার নয়নদমক্ষে | দৈবীকণ্ঠের 
বাণী গুনা গেল, “বদ বলত, শিবন্তভি ও শিবযোগের উজ্জীবনের 
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জন্য, প্রচার ও প্রসারের জন্ত, যে সঙ্কল্প তুমি করছে, তা" অবশ্য সিদ্ধ 
হবে। সহত্র সহশ্র সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার 
জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধন। ও সিদ্ধির 
কল্যাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত ক'রে দাও |? | 
জ্যোতির্ময় দিব্য মৃত্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে 
মিলাইয়! যায়। সাধক বসভের দস্তরে বার বার অনুরণিত হইতে 
থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর বাঙ্কার। ক্রতপদে তখনই তিনি ছুটিয়া যান 
যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কণ্ঠে, অনুনয় 
করেন, “প্রভৃদেখ, আপনার কৃপায় এ দান ধন্ত হয়েছে । কিন্তু কপার 
ধারা একবার উন্মুক্ত কারে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না 1 

“বংল। তুমি শান্ত হও, ভর হয়ে বসো” লিগধাম্ধুর হাস্তে 
অল্লাম প্রভু তাহাকে আশ্বান দেন । 

“প্রভু, আমার প্রার্থনা আপন:কে পুর্ণ করতেই হবে। নিজের 
সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে 
সম্বন্ধে আমি লচেতন। শৈবধর্মের পুনরভ্যদ্য় এক বিরাট কাজ; 
অতি গুরুত্বপূর্ণ এশ্বরীয় কাজ। সাক্ষাংভাবে আপনি আমায় সহায়ত! 
না করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।” 

«বসভ, আমি ধাকে জীবনভর ধ্যেযাই সেই ইষ্টের দর্শন তুমি 
লাভ করেছে! । তার আশীর্বাদও পেরেছে! । শিবের আদিষ্ট কাজে। 
শিব স্মরণ ক'রে, তুমি অগ্রনর হও । পাপাচার আর কলুষে শৈব- 
সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন করো সর্ধাপ্রে । লিঙ্গ- 
দীক্ষার ভেতর দিয়ে সঙ্ভআ্র সহত্্র বীরশৈব লাধক স্থটি করো দেশের . 
দিকে দিকে । এই পুনর্গঠিত শৈবের! পরিচিত হবে বীরশৈব বা 
লিঙ্গায়েং বলে। আর একাজে আমার সাহাব্য অদূর ভবিষ্যতে, 
প্রয়োজনমতো, অবশ্যই তুমি পাবে বৎস ।' 

অল্লাম-প্রভু ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দন করিয়া স্ব্টচিত্তে 
বসত মজলওয়াড়ে ফিরিয়া আলেন। 

নব প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়! শৈবধর্মের সংস্কার সাধনে ও প্রচানে 
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তিনি ব্রতী হুন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়! 
উঠেন ভক্তি-ভাগারী বসভেশ্বর নামে। 


বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাহার জীবন ও সাধন- 
প্থার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে কানাড়ার ধর্ম আন্দোলনের পশ্চাংপট 
অন্্ধাৰন করা দরকার । 

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ 
মহাবংশে দেখা যায়, মহারাজ অশোক বনবাসী ( উত্তর কানাড়। ) 
এবং মহিষমণ্ডলে ( মহীশ্র ) ধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক 
শতক ব্যাপিয়া এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ 
দেখা যায়, তারপর ক্রমে তাহা নিস্তেক্গ হইয়া! আসে। একাদশ 
শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে 
মুছিয়! যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধর্মের প্রভাব অতঃপর ধীরে 
ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রকৃট ও গঙ্গবংশের রাজারা সোৎসাহে এ ধর্মের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এই 
ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রভিপত্তি। কোপন 
ও শ্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগচলি তখনকার জনসমাজে সুপরিচিত 
হইয়। উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমতী পত্ধী 
সত্বিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া বান। এজন্য 
জনগণ তাহাকে আখ্যা দেয়--দান-চিন্তামণি। 

কানাড়ার বৈষ্ৰ ও শৈবের সংখ্যাও একসময়ে নিতান্ত কম ছিল না। 
চালুক্য রাজারা ছিলেন বিষুভত্ত; ইস্টরূপে তাহারা বরাহ অবতারের 
পুজা করিতেন । বাদদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও এই রিনি 
ত্বাক্ষর বহন করিতেছে। | 

মহাত্মা মৎশ্বেন্্রনাথের যোগ এবং তন্ত্রের সাধনা ও এক সময়ে 
মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নান। স্থানের মধ্য দিয়! কানাড়ায় ছড়াইয়া 
পড়ে। শক্তিমান্‌ সাধক ও পিদ্ধদেৰ মাধ্যমে জনসমাজে এ লাধনা 
বিস্তারিত হয় ।, 
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ভারতের শৈবধর্ম অতি প্রাচীন । খক্বেদের রুজ্রের উল্লেখ 
হইতে এই ধর্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায় । পৌরাণিক ও 
মধ্যযুগে এই শাস্ত্রান্থগ শৈবধর্মের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্ত 
পরবতাঁকালে শৈবসম্প্রদ্দায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে 
এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক 
অধঃপতনের প্রলার দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের 
কানাড়ায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপাচার ও নৈতিক 
উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। পাশুপত ( লাকুল ), কালামুখ, কাপালিক 
সবাইর ভিতরেই ছড়াইয়। পড়ে পাপাচার এবং স্মলন পতনের ক্রি । 
_ ৰহুলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসতেশ্বরের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া 
সাধক, চন্নবসভেশ্বর সমকালীন ধর্মসন্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি 
দৌোহাতে বলিয়াছেন১ : 

শৈব রয়েছে বিমুঢ় হতবাক্‌ হয়ে? 

পাশুপত খুঁজে পাচ্ছে না পথের সন্ধান, 

কালামুখীর ছুই চোখে অন্ধত্বের কালো, 

মহাব্রতী ঘুরছে তার ওদ্ধত্য আর অহঙ্কার নিয়ে 

সন্ন্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ, 

কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রন্ত, 

ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে ? 

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্মের পুনরুজ্ীবনের জন্য প্রয়াস পান তিনটি 
স্বনামখ্যাত সাধক; সামাজিক ও বাদ্ীয় জীবনে ইহাদের প্রভাব 
ছিল অলমান্ত । ইহাদের নাম-_-একাস্তদ রামাইয়া, মহামগ্ডলেশ্বর 
বিরপরম এবং বীর গাগ্যিদেব। কিন্তু শৈব সাধন! সিদ্ধির সহিত 
সামাজিক উদারতার সমদ্ঘয় সাধনে ইহারা সক্ষম হম নাই। এ 
সমন্বয়ের জয়ধ্বনি সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বসভেম্বপ়ের 


১ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসতেশ্বর আ্যা্ড হিজ, টাইম্‌স 
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ইষ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বপসভ গুরুকপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি 
বলে দর্শন করিয়াছেন। টিপলন্ধি করিয়াছেন তাহার সবব্যাগী 
চৈতন্যময় পরমনত্ত। । আর 'অন্ুড়ৃতি রাজোর এই শিখরে উঠিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর কৃপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উদ্বেল, 
শিবতত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর । 
শুধু তাহাই নর, এই করুণ! ও জনকল্যাণের সল্প নিয়া! বসভেশ্বর 
কানাড়ায় যে সামাঞ্জিক পিপ্পব ও সর্বজনীন মুক্তির সুচনা! করেন, 
ভারতের ধগসংস্কৃতির ইতিহাসে আজো তাহা স্মরণীয় হইয়। আছে। 
বপভেশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন__তীহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভু। 
তাহার সবব্যাগী পরমসত্তায় অনউকোটি ব্রন্গাগড রহিয়াছে ওত প্রোত। 
সর্বত্র সর্ব সময় তাহার অগ্তিত্ব বসভ অনুভব করিয়াছেন সনপ্রাণ 
দিয়া । একটি বচনে এ পরম অনুভূতির ভান পাই» : 
হে প্রভু, যেখানেই নয়ন ছুটি আমি মেলে দিই, 
তোমার মাধুষ করি শিরীক্ষণ 
অনাদি 'অনস্ত মহাকাশের যে দিকেই তাকাই-_ 
নয়ন আমার ভরে ওঠে তোমার রূপে । 
তুমিই যে এই শিশ্বন্থির নয়নের জ্যোতি 
তামই যে এই লাখণ ময় প্রপীপ্ত আনন, 
তোমার নিঃমীম হস্ত ছুটিই প্রসারিত দিগন্ত জুড়ে 
ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব, 
তোমার চরণাচহ্ন ছড়ানো দোঁথ বে দিকে দিকে । 
দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত এশ্বর্ষের প্রশস্তি গাহিয়! 
বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন : 


এই বিশ্বন্থপ্টির মতোই 
সীমাহীন তুমি প্রস্থ, খর্গের মতোই 
তুমি উধবারিত, মহীয়ান--- 


১ দাস স্পেক বলত-অনুবাজ : এ. হুন্দররাজ খিয়োডো 
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প্রপঞ্চেঃ চাইতেও তৃমি বৃহত্বর। 
তোমার রাতুল চরণ ছুটি স্থাপিত এুয়েছে 
পৃথিবীর নিম্নতম স্তরে, 
আর তোমার উজ্জ্বল কিপীট 
ধক্‌ ধক করে জলছে অবিরত 
এই বিরাট ত্র্গাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে । 
মাধক বসভের আর একটি বড়" পরিচয় তাহার মানবগ্রীতি 
--শিবশরণ, শিব-ক্তদের 'গ্রীতি | সর্বজনীন প্রেম দিয়া যেমন শিক্ঞ 
সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ 
উদ্দারবুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে । 
বসভের অনুভূতিলন্ধ 'বচনে' তাহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়া 
উঠিতে দেখি ; 
করুণার রুসধার। আর সঞ্জীবনী শক্তি 
নেই যাতে-_কি করে তা 
অভিহিত হবে ধর্ম বলে? 
করুণার অমৃতধার] পড়বে ঝন্পে অজস্র ধারায়, 
গার লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে 
করুণার রস সতত হবে উৎনারিত 
ধর্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে-_ 
তবেই না বক্ষা পাৰে এই বিশ্বসংসার | 
ওগো!) করুণ নেই যেখানে 
সেখানে নেই আমার প্রভু দেবাদিদেব কুডল-সঙ্গম | 


ধর্মজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসতেশ্বরের এখন বিপুল 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। 

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যার়--বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সন্গ্যাসী ও শান্ত্রকারের! তাহা 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ । এ-বুগের শ্রেষ্ঠ শিবষোগী অল্লাম-প্রতু, সাধক 
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সমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপ। করিয়াছেন 
অকুপণ করে, আখ্য। দিয়াছেন তাহাকে-_ভক্তিভাগারী । 


প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম 
সারির সচিব । রাজ্যের রাজন্বের হিসাৰ ও কোষাগারের পরিচালন- 
ভার তাহারই উপর । বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত। 


খধন্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসভেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়। 
তুলিয়াছে অনন্সাধারণ | শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও 
সঙ্স্যানী সাধক প্রতিদিন তাহার ভবনে আসিয়। উপস্থিত হন। ধর্স। 
দর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচন! চলে । আর চলে সাধু- 
সংবর্ধনা ও সাধু ভোজন-_দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে লার। নগরী মুখরিত 
হইয়! উঠে । | 


ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্ের কথা, 
বীকশৈববাদের কথা বলেন-_তাহা কিন্তু বেদান্ুগ শৈবধর্ম নয়। 
কর্মকাণ্ডের কথ! ইহাতে নাই, নাই বর্ণীশ্রমের সমর্থন | বেদাচার 
বহিভূতি এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্ম। বসভেশ্বর 
ঘোষণা করেন, জাতিব্ণ নিধিশেষে, স্ত্ী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য ন। 
মানিয়া, প্রত্যেক নব্জাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা । এই 
দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিবভক্তই হইবে সমপর্যায়ভূক্ত 
সমান অধিকারযুক্ত । বসভেশ্বর আরও কহেন, 1শব-শরণ বা শিবে 
শরণাগত সন্ন্যানী মাত্রেই শিবের প্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান 
কর্তব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সংবর্ধন। জানানো এবং ইহাদের 
সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা! কর! । 

বীরশৈববাদের দার্শনিক ভিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা 
কযেন। তাহার সৃষ্ট স্থারী ধর্মনভা অন্ভুভব-মগ্ডপেও দার্শনিকতা ও 
সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়। 

এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনস্ত পরমপুরুষ, 
বিশ্বতদ্বাণ্ডের শষ্টা ও নিয়স্তা। শক্তি শিবের ক্রিগনাশীল সত্তা, শিব 
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হইতে শক্তিকে কোনোমতে পৃথক করা যায় না। তাই দার্শনিক 
মহলে বীরশৈববাদকে বল! হয় শক্তি-বিশিষ্টাদৈতবাদ | 

এই মতের সাধকের! লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্বের উপর জোব 
দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ--জীবাত্মা। আসলে এই 
ছইটিতে কোনে পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অস্তনিহিত 
এঁক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই 
শিবশক্তির অখণ্ড পরমপত্ব। উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । একের সাথে, 
অথগ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন । এই মহামিলনই মানব 
জীবনের পরম লক্ষ্য । এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বল! হয়-_ 
লিঙ্গাঙ্গ সামরস্ত | 

এই সামরস্ত সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি 
স্তরের ভিতর দিয়! সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগ্লিকে বল! 
হয় ষট্স্থল। অষ্টাবরণ বা আটটি সূক্ষ্ম মানসক্রিয়ার উপরও বীরশৈব 
সাধকেরা গুরুত্ব আরোপ করেন। 

লিঙ্গাঙ্গ মামরস্ত বা পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের 
নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! 
দরকার । বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকেরা এগচলিকে বলেন-- 
পঞ্চাচার। কায়ক বা! শিবে উৎলগাঁত ব্যবহারিক কর্ম বীরশৈববাদের 
একটি গুরুবপূর্ণ তত্ব। কায়কের মূল কথা প্রত্যেক মানুষকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম করিতে হইবে । এই কর্ম শিবেরই কর্ম, এই 
সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে “দাসোহং মনোন্ভাব | কায়কের উপার্জিত 
অর্থে শিবভক্তের কিন্ত কোনো অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান 
করিতে হইবে । বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুর! এই অর্থ ব্যয় 
করিবেন সমাজেয় কল্যাণে । 

কারক বা নিবেদিত কর্ম লন্বদ্ধে বদতেশ্বর অত্যন্ত উদদারপন্থী। 
যেকোনো বর্ণের লোক স্বেচ্চান্রঘায়ী তাতার বতি নির্বাচন করিব 
এই বিধি তিনি দিয়াছেন 
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অনুভব মণ্ডপ বা াধক-দভ বসভেশ্বরের এক বিশিষ্ট অবদান | 
এই সমতায় পণ্ডিত অপপ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত 
হইতেম; নিজেদের পাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণন। 
যেমন সবাই ।দতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ । 

গ্রেই অনুভব মণ্ডপকে শিবানুভব মণ্ডপও বলা হইত । এখানকার 
আলোচিত তত্ব প্রিশেষ করিয়া বনভেশ্বর ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের 
উপদেশ ও অনুভূতি-জ(ঙ তত্ব প্লোক“দ্ধ হইও “বচন'-রূপে।১ তারপর 
অগণিত শিবনক্তের জন্য এঞ্চলি বিভিন্ন শহবে ও জনপদে বিতরণ 
করা হইত । 

পঙ্কলিত বচনগুলিতে বসভেশ্বর শুধু তত্বের ব্যাখ্যান কারয়াই 
ক্ষাস্ত হইতেন না । এই তত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক 
জীবনে । শাসনকর্তা বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে 
তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সন্ত্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহে 
অনুভব মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্যাদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাহার 
বাধিত না! । সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার- 
যাত্রা! নির্বাহের জন্ত তাহ! হইতে সামান্ত কিছু রাখিয়া দিয় 
অধিকাংশ অথ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবধোগীদের জন্ত। 
তাহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, পিদ্ধ জীবন, তাহ সে সময়ে আকৃষ্ট 
করে সহল্র সহত্র পাধারণ নরনানীকে | জনমনে তিনি পরিগ্রহ 
করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন। 


সেদিন অনুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণের। জড়ে। হইয়াছেন । 
আত্মিক সাধনার নানা সমস্তা নান! জটিলতার হইতেছে সমাধান । 
এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন, প্রভু-প্রভু বলে আকুল হয়ে কতো 
ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর বাত। কিন্ত কই একান্ত 
আপনার জন হয়েও, প্রাণপ্রডূ হয়েও, তিনি তো সাড়া দিচ্ছেন না। 
বলে দিন এবার আমি কি করি ?? 
১ বসভেম্বর কমেমোরেশন্‌ ভলুম :. কায়ক--ভি, কে. জাবলি ।. 





ৰীরশৈৰ বঙতেশ্বর ৮৯ 


বসভ অন্তর্ান হইয়। যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বাসভর। 
এক “বচন? --* 
মুখে শুধু প্রভূ-প্রভু বললে হবেনা কোন কাজ, 
বিশ্বাসের ভিত্তি ষেখানে নেই 
“প্রভূ ডাক ষে পেখানে শুম্গ্ভ | 
একবার বিশ্বাসে ভর করে দ।ড়াও, 
অমনি হৃদয় তার যাবে গলে, 
এগিজে আসবেন প্রা মঙ্গমেশ্বর ০ 
এই যে আমি, এই যে আমি, বালে 
এক নবীন সাধক গেৰার বসদ্ভকে প্রশ্ন কয়েন, “ইছদেব শিবে 
আ.জ্মসমর্পণ করলে সাধকের ঝোন্‌ অবস্থা হয়। পরিপূর্ণতা ও আনন্দে 
কি তার হৃদয় ভরে ওঠে চিরতরে ? 
বসভেশ্বর উত্তর দেন তাহার নছ্চ রচিত এক 'বচনের? মধ্য দিয়া, 
সাধন ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিৰ্য প্রেরণ : 
প্রভৃর প্রতি সত্যকার প্রেম যখন জাগে, 
মানুষের কামন। বাসন। হয় নিষ্কাশিত। 
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি। 
অন্তরে তার থাকে না স্ডেদ বৈষম্যের রেখা! । 
প্রেমের কারবারে যে হয় ধনী, 
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অবলীলায় । 
পরা শাস্তি লাভ করেছে যে সাধক, 
ত্রাস্তি আর চাঞ্চল্য নেই তার জীবনে-_ 
ঈর্বা অহঙ্কারের গণ্ডী সে করেছে অতিক্রম, 
পরম প্রভু আদন পেতেছেন তার হৃদয়ে । 


নব দীক্ষিত অপরিণত সাধকদের উদ্দেশ্ট করিয়! বসভেশ্বর 
একস্থলে বলিতেছেন ; “তোমার সাধনার বৈরীরা লুকিয়ে আছে 


১ বচনম, অব বসত : অন্থবাদ-_ মেন্জেস, জ্যাও 


৯৬ ভারতের সাধক 


তোমারি দেহে মনে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন 
পশুর মতো আর্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে 
ত্বরাছিত।” 

একটি “বচনে' এই আর্ত ভঙ্গিট তিনি ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
শৈবধর্মের তিনটি তত্ব--পশু, পাপ ও পশুপতির তত্ব এখানে 
আভাপিত : 


হতভাগ্য পণ্ড মুমূযু' হয়েছে খাদে পড়ে, 

কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে, 

নিরুপায় হয়ে কতই ব1 ছু'ড়বে সে চারটে পা? 
নিজের প্রভৃকেই ডাকতে হবে তাকে" 

মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার আশায় । 

তেমনি করে হে সাথক, হে পশু, 

আর্ত হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে, 
বলো- হে প্রভু, হে কৃপাময়। 

টেনে তোল আমায় এই গহবর থেকে, 

পাঁপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে 
তোমার পুণ্যহস্তে করো৷ আমায় উদ্ধার | 


সঙ্গমেশ্বরের কৃপাই মাধকপ্রবর বসভের প্রধান উপজীব্য, এই 
কৃপাই তাহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়! 
বলিতেছেন : 


তোমার কৃপায় অমস্তব হয়ে-ওঠে সম্ভব 
শু শাখায় নামে সবুজের নেহ-_ 
জীর্ণপাতায় জাগে নৃতন প্রাণের জোয়ার । 
তোমার কৃপায় উর ভূমিতে আসে সিদ্ধ সরসতা, 
আর প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত । 
কৃপা তোমার এনে দেয় প্রাচুর্ষের সমারোহ 

“হে প্রভূ কুড়ল-নজম দেব । 


বীরশৈৰ বস্ভেশ্বর ৯১ 


১১৫৩ গ্রীষ্টাবজের কথা । মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক জীবনে 
এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্তন। চালুক্যরাজ তৃতীয় 
তইলো৷ এ নময়ে হুর্বল হস্তে শাসনকার্ধ পরিচালন। করিতেছেন । 
নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাদনকর্তাদের 'মায়ত্তে রাখার শক্তি তাহার 
নাই। শক্রর আক্রমণ ও পামস্তরাজাদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি 
সদ সন্ত্রস্ত । 


ইতিমধ্যে রাজা এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় 
ংশের সামস্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়! নিজেই হইলেন 
তাহার হস্তে বন্দী। বিজ্জল ও অন্তান্ত অমাতাদের হস্তক্ষেপের 
ফলে রাজ! বন্দীদশ! হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর 
রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আমিলেন ন।। 


ইহার ফলে সার! রাজ্যে দেখা! দেয় চরম.বিশৃঙ্খলা, প্রশাসন 
ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান শাসনকর্তা বিজ্জল তথন 
মঙ্গলওয়াড-এ বসিয়! ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অশ্রে 
জাগিয়! উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষ! | ভাবিতেছেন, দুর্বল হস্ত 
হইতে যে রাজদণ্ড স্থলিত হুইয়! পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন তাহ! 
অধিকার করিবেন না৷ ? 


কলচুরি সআাটবংশে বিজ্জলের জন্ম । ছুই-তিন পুরুষ ধাবং 
চালুক্যরাজদের সামন্ত বা শাসনকর্তা হিসাবে তাহারা কাজকর্ম 
করিতেছেন । এবার সুযোগ আপিয়াছে রাজদিংহামন অধিকারের, 
কল্চুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও 
যুদ্ধ উপকরণ তাহার আছে, নিজে তিনি কুশলী যোদ্ধা, কুশা গ্রবুদ্ধি। 
রাজনীতিজ্ঞতায় তাহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত 
মেরুদগুহীন চাকুল্যরাজার উপর আস্থা! হারাইয়া বসিয়াছে, বরং 
তাহার! বিজ্জলেরই পক্ষপাতী। প্রজারাও উন্নততর শাসন ও আইন- 
শৃঙ্খলার প্রবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সবযোগ 
বিজ্জল কেন হেলায় হার়াইবেন? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন 


নর 


৯২ ভারতের সাধক 


তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরি 
করা নয়, রাজদণ্ড তাহাকে ছিনাইয়া নিতেই হইবে 1১ 

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা. তইলো বন্দীদশ। হইতে 
মুক্ত হইয়া প্াজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়। আসেন নাই | অমাত্য ও 
সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই 
বরং তিনি আদেশ দিলেন তাহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে 
জবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার। 

 বিজ্ল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অল্প 

কিছুপনের মধ্যেই একদল সামন্ত ও শাদনকর্তার সমর্থন নিয়! 
নিজেকে র।জ। বলিয়া ঘোষণ। করেন। 

মঙ্গলওয়াড় হইভে অন্যান্ত সচিব ও উচ্চ রাজকর্মচারার সঙ্গে 
বসভেশ্বরকেও কল্যাণে আসিতে হ্য়। বিজ্জঞল রাজসিংহাসনে আমীন 
হইয়াই বসভেশ্বরকে নিধুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্ক্ষরূপে | 
আয়-বায়ের সমস্ত কিছু দায়িত্বও তাহার উপর অপিত হয়| 


উচ্চাকাজ্ষার তাগিদ ও তাহার নিজন্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, 
চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্তায়ভাবে জোর করির।ই দখল 
করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জাপেন, খামনীতির দিক দিয়! 
কাজটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামস্তদের মধ্যে একদল ঈর্ধা- 
পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে অপস্তোষ | 
এ সময়ে বণভেশ্বরের মতো একজন জনপ্র ধর্মনেতা তাহার পাশে 
থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বদভেম্বরের উপরও আজকাল 
তি'ন তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না । 


পা পপ শা হই কহ পদ শত ০০ 


১ বিজবাপুর জেলার মুততগ়ী নামক স্থানে একটি শিলালেখ পাওয়! গিয়াছে, 
তাহাতে বিজ্জলের তৎকাঙ্গীন মনোভাব ও পরিকরপনার চিত্র পাওয়া বায়! 
শিলালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজা রায়মূরারী সোতিদেবের জামলে 
উতকীর্ণ হয়। ব্রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই : বসত আ্যাণ্ড ছিজ টাইম্ল পৃ : ২৯-৩ 

২ চক্মজিকাজুন : লাইক টাইম অব বসভেম্বর 


বীহুশৈব বসতেশ্বর ৯৩ 


বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ 
সংস্কৃতির উপর তাহার তীব্র অনুরাগ । অপর দিকে দেখা যাইতেছে 
বলভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ব্রাহ্মণ শৃত্রের তারতম্য ভিনি 
মানেন না) শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মানুষ মাত্রকেই সানন্দে 
কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলের রাজসিংহাসন দখল করার কাজ- 
টাকেও বপভেশ্বর তেমন স্ুচক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়! তাহার মনে 
হয় না। তবুও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ 
বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজ। কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন । 

রাজধানী কল্যাণে আমার পত্র হইতে ধসভেশ্বরের মনে কিন্তু 
শাস্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যায়ভাবে চালুক্য 
সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অথচ তাহাবই অধীনে 
বসভেশ্বরকে কাজ করিতে হইবে । নৈতিকতার দিক দিয়া মনে 
তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না । বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই 
ব। এ সম্পর্কে কি ভভাবিতেছে? এ পরিস্থিতে কি তাহার কর্তব্য, 
অচিরেই তাহ স্থির করিতে হইবে । মন তাই বড় চঞ্চল হুইয়। 
উঠিল। 

এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন তাহার ভবনে আবিভূত হন মহা- 
সমর্থ শিবষোগী অল্লাম প্রভু । ভক্তিভরে প্রণাম শিবেদন করিয়! 
বদভেম্বর কহেন, *্প্রভুদেব, আপনার আগমনে এ ভবন আজ পবিত্র 
হয়েছে) আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শাস্তি। রাজা! বিজ্জলের 
অধীনে কাজ করার ইচ্ছ। আর আমার নেই। কল্যাণনগর ত্যাগ 
ক'রে আর কোথাও চলে ধাবে। বলে ভাবছি । কিন্তু তাতেও রয়েছে 
এত বড় বাধা । শৈবধার্মর উজ্জীবন ও পুনর্গঠনের পবিত্র কাজটি 
আজ এমন একটা স্তরে এলে পৌছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে 
গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিধিল হয়ে পড়বে। আমাক 
বলুন। এ মঙ্কটে কোন্‌ পথ আমি অবলম্বন করবো |” 

“বৎস, 'কায়ফভে কৈলাদ' এই কানাড়ী বাণীর রহস্ত তুমি কি 
ভূলে গিয়্েছো ?” 


১৪ ভারতের সাধক 


“না, প্রভৃ। এক মুহুর্তের তরেও তা ভুলি নি।” 

“তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো! শিবেরই কাজ । রাজ্য; 
সমাজে ব| ঘটবার তা! ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে? নিজের 
কাজের পরিমগ্ুলকে কৈলাস বলে জ্ঞান করো; নিষ্ঠাভরে তুমি 
তোমার কাজ ক'রে যাও ।” 

“কিন্তু প্রভূ, বিশ্বাসহস্তা পররাজা-অপহারক বিজ্জলের সান্লিধ্যটা 
যেন-**** 1৮ 

“তেমন ভালে! লাগছে না; এই তে? ?” 

«আতে হ | নর 

'ললাজ বিজ্জল কি করেছেন না! করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং । 
তুমি এ নিয়ে বৃথা কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্জলের ব্যক্তিত্বের 
পরিমগ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমগ্ুল অনেক বেশী 
শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতির্ময় । তার সান্নিধ্যে থাকলে তোমার 
মতো] সাধকের আবার কি অপকার হবে ?” 

“বুঝতে পারছি প্রভু; এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা ।” 

“হ্যা, বং, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা । 
ঘৃণ্য পাপীর সান্সিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, 
সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাই 1৮ 

“বেশ প্রভুঃ তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার 
শিরোধার্য 1 

“একটা কথা মনে রেখো বংদ। বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ 
হতে আর দেরি নেই। শিব সত্বরই তার শাস্তি বিধান করবেন ।% 

“কিন্ত প্রভৃঃ একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে। অভয় 
দেন তে] বলি” 

“বল বসভেম্বর। তোমায় আমার অদেয় ক্ছুই নেই।? 

শিব-ভক্ত শরণদের জন্ এক বিশাল অ্ুভব-মগ্ুপের প্রতিষ্ঠ! 
আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়স্তা হিসাবে আপনার 
'নাম এর সঙ্ে যুক্ত হোক । এই পবিত্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে 


বীরশৈব বসতেশ্বর ৯৫ 


উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগুঢ় সাধনের 
উপদেশ । এই আমার প্রার্থন1 1৮ 

“বৎদ। আমি তো! সদাই তোমার ধর্ম-আন্দোলনকে আশীরাদ 
জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর 
সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো। ?? 

প্রভু, আমার সাধন! ও সিদ্ধি যাই থাক্‌, ব্লাজমন্ত্রী বলেই সবাই 
আমায় জানে । আর আপনার পরিচয়-__-আপনি মহামুক্ত সিদ্ধপুরুষ 
এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী ৷ তাছাড়া, বিশ্ময়কর শক্তি-বিভূতি রয়েছে 
আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের অনুভব- 
মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার ফলে আমাদের আন্দোলনের 
শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে |? | 

“বেশ বস, তাই যদি হয়, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ে! । 
আমি স্বেচ্ছামতো তোমাদের মণ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, 
তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহাব্যও করবো ।? 

বসতেশ্বরকে প্রাণভরা আশীবাদ জানাইয়৷ অল্লাম-প্রভু ধীরপদে 
সেখান হইতে চলিয়া! গেলেন। 


কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্ঞলের রাজধানী । 
এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
দাড়ায়। বসভেশ্বরের ভবনে, তাহার অনুভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার 
শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া! ভিড় করে। আর সম 
সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্দেব শিবের প্রতিভূ 
বলিয়া, তাহাদের ভাকেন--মহেশ্বর? নামে । 
রাজমন্ত্রীূপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেতনের 
সামান্ কিছু নিজ পরিবারের জন্থ রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন 
' অভ্যাগত “মহেশ্বর/দের অশন-বসনের জন্ত | প্রতিদিন শত শত 
নরনারী পঙ্ভ্তি ভোজন করেন বসভেখরের অঙ্গনে | উৎসবে পার্ধণে 
যেদিন ভাগারা। দেওয়া হয় সেদিন তো৷ অগণিত ভত্ত, সাধু ও সন্ন্যাসী 


৯৬ ভারঙের সাধক 


ভোছনে বসিয়! যায়। ভক্তি-ভাগ্ারী বসভেখরের অর্থভাগ্ারও হয় 
সেদিন সাধ।রণের জন্য উন্ুন্ত। 

তাহার গৃহ্রে এই অন্নসত্রের খাত প্রচারিত হয় দেশের (দিকৃ- 
বিদিকে । কিন্ত এ খা।াতগ এক অনর্থ ডাকফিয়। আনে । 

সনাতনপন্থী শৈবেরা কোনোদিনই বদের উপর তেমন প্রসন্ন 
নন। তাহার উদাক্গ বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট 
করিতেছে, বীরশৈবদের চতসাঠ ও উদ্দীপনায় রাজধানা হইতেছে 
কম্পিত। বসভেঙম্বরের গৃহের এই জনসংঘটর প্রাচানপন্থী শৈব 
আচার্ধদের আর সহা হইতেছে না । রাজ! বিজ্জল তাহাদের মতোই 
সনাতনী শৈব। এবার তাহার দরব।রে মন্ত্রী বসভেশ্বরের নামে এক 
অভিযোগ উত্থাপিত হইল। অভিযোগকারাদের সমর্থন জানাইলেন 
বনভের বিরোধী একদল অমাণ্য। 

সবাই কহিলেন, “মহারাজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষ।গারের অধ্যক্ষ 
বসভেম্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিন্ত 
আছেন। কিন্ত আপনার মন্ত্রী যে তার ক্ষমতার অপবাবহার করছেন 
সে খবর আপনি ব্লাখেন ন।” 

রাজা বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন) “কি তার অপরাধ, 
রাজ-সরকারের কি ক্ষত তিনি করেছেন ৬ কি আপনাদের" জানা 
আছে। বে নব আমায় খুলে বনুন ॥” 

“সহাব্রাঞ্জ আপনি কি জানেন, বসছেশ্বরের ভবনে রোজ কয়েক 
হাজার বীরশৈৰ প্রসাদ পায়। কিন্তু টাকা আসে কোথেকে? 
আপনার কোধাগার থেকেই এ টাকা ব্যফিত হচ্ছে |? 

“নানা, ও হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নর়। 
উচ্ছুঘখন ধরনের একটা শৈবধর্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক। 
সরকারী তহবিল তছরুপ কখনো! মে করবে না|? 

“সুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্ব় আপনার চোখে ধুলো দিচ্ছে । আপনি 
অবিলম্বে হিদাৰ পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় 


পেকে ঘাবেন।।” 


বীরশৈব বসভেম্বর ৃ ৯৭ 


রাজা মনে মনে ভাবিলেন, “বেশ তো, একদল সন্ত্রস্ত আচার 
কথাট। যখন তুলেছেনই, রাজকোষ পরীক্ষা! করে দেখা যাক না কেন ?" 

তৎক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইল, 
কোষাগারে নগদ অর্থগণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল ভাঙার 
কোনে চিহ্ন দেখা গেল না। 

রাজা বিজ্জল এবার সরাসরি জিজ্ঞানা করেন, “মন্ত্রীবর। বলুন তো 
আপনার ভবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত: পড়ে, তার ব্যয় 
সহ্কুলান কি কারে হয়?” 

বলভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ) বীর শৈবদের 
কায়ক তত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম ছারা যে অর্থ আমি 
উপার্জন করি তার নগণ্য অংশ পরিবারের জনক রেখে দিয়ে আর সব 
উত্মর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদ্দের জন্য | আমার মতে। এই 
তত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবার 
যথেষ্ট সাহায্য করে। শিবের কাজে অর্থের অভাব হবার তে কথা 
নয়, মহারাজ ।” 

রাজ! বিজ্জল। তখন বেশ কিছুটা অপ্রস্তত। অভিযোগকারী 
পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুপ্ন মনে ফিরিয়া! গেলেন । 


বসতেশ্বরের দৃষ্টিতে শিবভভ্ত মাত্রেই 'মহেশ্বর' | তাহার ভবনের 
ভৃত্য ও রক্ষী! তাহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই 
সব ভূতা ও রক্ষীদের তিনি গণ্য করেন ইঞ্টের বিভৃতি রূপে । গৃহের 
একটি ভুত্যের, প্রতিবেণী একটি তক্তের।.আহার সমাধা ন। হওয়। 
অবধি বদভ নিজে কোনে। আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল 
তাহার ধর্মামুশীলনে নিত্য রীতি । 

একদিন গভীর রাতে বসতেশ্বরের গো-গুহে চোর আসিয়া 
উপস্থিত হত্স। হুগ্ধবতী, পুষ্ট কয়েকটি গাভী নিয়া চোরা 
তাড়াতাি নিংশব্দে সরিয়! পড়ে 
ভা, সা (৯৯), 


১৮ ও ভারতের সাধক 


রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যের! চুরির ঘটন। জানিতে পারে এবং 
তাড়াতাড়ি মনিবকে ভাহারা সংবাদ দেয় । 

গো-গৃহে পৌছিয়া বসভেম্বর দেখেন, মাতৃহারা! গো-বৎসগুলি 
করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোনে! আহাধ্ধ্য গ্রহণে তাহাদের রুচি 
নাই। বসভেম্বর মহাউছিগ্ন হইয়! উঠেন, মা-হার। হইয়া কিরূপে 
ইহার! প্রাণে বাচিবে? ছুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠে। 

ব্যগ্রস্থরে পরিচারকদের কহেন, “এক্ষুনি তোমর! সবাই চোরদের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো । তোমর। ফিরে না আসা অবধি আমার 
পক্ষে আহার নিদ্র। সম্পন্ন কর। সম্ভৰ হবে না। চোরদের ঠিকান। 
পেলে তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌছে দাও ।” 

আদেশমতে1 সন্ধান তখনই শুরু হইয়৷ যায়। তক্করদের ধরিয়! 
আন! হুইলে বসতেশ্বর কহেন, “ভাই, হুঞ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক! তোমাদের ঘরে দধি হুগ্ধের সরবরাহ 
বেড়ে যাক, শিবতক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর ইচ্ছা । 
তোমরা গাভীগুলে। রেখেই দাও আর এই বসগুলোকে এখনি নিয়ে 
যাও তোমাদের ঘরে। আহ1! মাহায়। হয়ে কি হঃখে এর। 
বয়েছে।? 

শিবপ্রতিম সাধকের এই অদ্ভূত আচরণে তম্বরদের চোখে জল 


আসিয়া যায়। বসভেম্বরের চরণে শরণ মাগিয়া সেইদিন হইতেই 
তাহারা শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেশ্বর উত্তরকালে 


ইহাদের লিঙ্গদীক্ষা দান করিয়াছিলেন । 


বীরশৈব বা! লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায্মের নেতার পদে বসতে এখন 
সমামীন | এই সম্প্রদায়ের জন্ক দরকার নুসন্ব্ধ দার্শনিক কত্বের | 
সাধনা ও সিদ্ধিয ক্রমিক পর্ধার নির্ণয় করা, পুরাতন ব্ৈবগদ্থার 
স্কার-দাধনঃ নবদীক্ষিত বীরশৈবদের আচার বিচার ও নৈতিক 
জীবনের নিয়নত্ণ-এই লব গুরত্বপূর্ণ কর্ম তীহার সম্মুখে রহিয়াছে। 


বীরশৈব বসভেম্বর ৯৯ 


ঠাহার নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত; সংস্কারপন্থী আদর্শ ও 
আচরণের সহিত যুক্ত হয় অনুভবমণ্ডপে আগত শিবভত্ত ও 
সিদ্ধযোগীদের মতবাদ | এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া বীরশৈব 
সম্প্রদায়ের ভাবধারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের 
নৃতন পদ্ধতি প্রবন্তিত হয়। 

বসভেখরের ধর্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাহার প্রতিতাধর 
ভাগিনেয় চেন্ন-বসভ, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখ। 
দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা; শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় 
অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন। বীরশৈববাদের 
প্রচার ও সংস্কারধর্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া! উঠেন। 

এই সঙ্গে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন; শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম। 
শান্ত্রঙ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি । 
বদতেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনে ইহারা শক্তি সঞ্চয় করেন, দিকে দিকে 
ছড়াইয়! দেন তাহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্বোপরি তাহার বীর 
শৈববাদদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ 
করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্বাদ ও সহযোগিতার ফলে । 

বসভেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাধিকাদের অবদান কম 
নয়। তাহার অন্ুভবমণ্ডপে ব্রাহ্মণ শৃদ্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, 
তেমনি পুরুষ ও নারীর ছিল সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার । 
ধর্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসতের এক অবিস্মরণীয় কীত্তি | 
ব্ছকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাহার মগ্ডলীতে নারী সাধিকাদের 
প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাহার 
শিদ্তের। নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। 
বসত্বেশ্বরের বেলাক্স কিন্তু দেখি; নারীদের সমমর্ধাদা দিতে তিনি 
বিন্দুমাত্র কুষ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তীহাদের শিক্ষার্দীক্ষা 
এবং লাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা! গিন্নাছে তাহার অদা মানস 
নিষ্ঠা ও তৎপরতা । 


১০০ ভারতের সাধক 


বীরশৈব সাধিকা লকম্মা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ । 
কল্যাণনগরে সাধক বসভেম্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। 
প্রতিদিন তাহার অন্গুভবমণ্ডুপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ 
হয়। ধর্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত 
নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্ সমাধ। করে। 

লকম্মা ও তাহার স্বামী একদিন কৌতৃহল ভরে অন্ুভবমণ্ডপে 
আসিয়৷ হাজির হন। বদভ তখন শিবষোগীদের কাছে কায়ক-এর 
তত্ব বুঝাইতেছেন'! কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্মকে 
ইই্দেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়) কি করিয়! গারস্থ্য জীবনক 
পরিণত করা যায়। পুণ্যময় কৈলাসরূপে তাহার ব্যাখ্যান চলিতেছে । 
বসভের ব্যক্তিত্বে ও আস্তরিকতায় লকম্মা ও তাহার স্বামী মুগ্ধ 
হইলেন) ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাহার চরণতলে, বসভেশ্বরের 
কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়! এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় 
সাধনা । 

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংঘম ছিল অসাধারণ । কথিত আছে, 
স্বামী-ত্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সখ্যক তগুল ভোজনের জ্জম্য 
রন্ধন করিতেন; তাহ] অপেক্ষা বেশী হইলে জ্গকম্ম! তৎক্ষণাৎ স্বামীকে 
পিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহ! বিতরণ করাইতেন । পরবর্তী বেলার 
জম্যা একটি তগুলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে 
দিতেন না। 

বদভেশ্বর নারী-ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান টিবি অক 
মহাদেবী।* এই শিশ্তার প্রশংসায় বসভেম্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ । 
ত। ছাড়া, তাহার শিষ্য ও সহকমাঁ সিদ্ধরায়, মাদিভায়ল, চেম্-বলভ 
হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভূ অবধি অনেকেই এই 
সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন । 

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিণীত্যের একটি রাঙ্ছ্যের রাজ! কৌধিকের 
১. লরোজিনী শিন্জি: বসত অ্যাণ্ড উওম্যান ভু, সোর্টিনারী 
মেমোরিষ্কাল ছল্যুম। গবর্ণষেন্টা অব মাইলোর । 


বীরশৈব বসতেম্বর ১০১ 


মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই তক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে 
অজান। লোকের আহবান, শিববিগ্রহের সেবা-পুজার জন্তা অন্তরে 
জাগে আকুল আগ্রহ | স্বামী কিন্তু স্ত্রীর ধর্মীনুরাগ তেমন সুচক্ষে 
দেখেন নাই ; স্থযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনার তিনি 
মুখর হইয়! উঠিতেন। 

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রক্ষেপমাত্র নাই, ইষ্টদর্শনের আকাঙ্ক্ষা 
বরং দিনের পর দ্দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে । ইতিমধ্যে হঠাৎ 
রাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈৰ মন্্যানীর । ইহার কাছে 
বসভের কথা; কল্যাণের অনুভবমগণ্প ও বীরশৈবদের সমাবেশের 
কথা তিনি জানিতে পারেন। প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীব্র 
আকাঙ্ক্ষা! ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাহাকে ডাকিয়। 
বলিতে থাকে--“ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, 
তার কৃপা পেলে তবেই পূর্ণ হবে তোর ইষ্ট দর্শনের সন্ধল্প।” 

অতঃপর আর একদিনও মহাদেবী স্বামীর প্রাসাদে বাস করেন 
নাই। গোপনে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়! ছুটিয়া! চলেন কল্যাণ 
নগরীর দিকে । প্রভু বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি 
জীবনে তাহার শাস্তি নাই; ব্বস্তি নাই। 

তাহার মতো রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
কর! সহজ কথ! নয়। বিভ্বু বিপদ, ছঃখ ছূর্দশা, দিনের পর দিন এ 
সময়ে কম আসে নাই। কিন্ত মহাদেবী যে ইষ্টদেরের কাছে 
পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাহারই কৃপায় সফল 
হইল এই অভিযাত্রা । অচিরে বসতেশ্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত 
হইলেন । 

তীব্র মুমুক্ষা ও আতি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিম 
আসিয়াছেন।' সর্বস্ব ছাড়িপাছেন সর্ধময় পরম শিবকে লাভ করার 
জন্ত | ভ্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্ততি তাহার জীবনে পূর্ণাজ 
হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পৰিভ্রতায় তর! এই নারী নাধিকাকে 
দনি "মাঝেই বসভেম্বর তাহাকে সেদিন মা বলিয়া ভাকিলেন, 
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দিলেন তাহাকে শৈৰ যোগের নিগৃঢ় সাধনা | উত্তরকালে এই তরুণী 
শিব্যার নঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্পবয়স্ক পুত্রেরই মতো । 

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসভ বুঝিলেন, এই নবাগতা! শিষ্যার সাধন- 
জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবন।। তাই শান্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ব, 
ছই-ই তিনি অকুপণ করে ঢালিয়। দিলেন তাহার শুদ্ধসত্ব আধারে। 
অল্পকাল মধ্যে অব্কা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তত্তরূপে গণ্য 
হন, চিহ্নিত হন এক সিদ্ধ সাধিক! রূপে । শত শত নারী তাহার 
সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয়। 

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি 
উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন । মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা 
সবাইকে জানানোর জন্ঠ সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। 

অল্লাম প্রভু এ নময়ে কয়দিনের জঙ্য কল্যাণে আমিয়াছেন। 

অন্থভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-নন্্যাদীর ভিড়ের অন্ত নাই। 
বসভেশ্বর সেদিন অকা। মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের 
সমক্ষে দাড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভূুকে অনুরোধ করেন, 
তাহান্ এই নবীন! শিহ্ার সাধনা ও দিদ্ধি কোন্‌ স্তরে অবস্থিত 
তাহা যেন তিনি নির্ণয় করিয়। দেন। 

অল্লাম ও অপরাপর যঘোশীদের প্রশ্বের বখাযখ উত্তর দিয়া অক 
মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিস্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব 
মহলেই নয়, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ধর্মমগ্ডলীতে এই মহিয়সী নানী 
সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে । 

বসতেশ্বরের কাছে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শুপ্র, স্্র-পুরুষের বেমন। 
ভেদবৈষম্য নাই । তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের | অন্ধুত্ভব- 
মণ্ডপের সভায় নিভ্য নূতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তের! আসে । বসতেশ্বর 
অপার প্রেম ও স্নেহ নিয়! সাহায্য করেন তাহাদের আত্মিক জীবন 
গঠনে | এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদেক্ধ নির্দেশ দিতে গিয়া 
যে সব বছন তিনি রচনা করেন, উত্তরকীলের সাধকদের কাছে তাহ! 
গণ্য হই রহিয়াছে অমূল্য সম্পদরূপে 
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ৰীরশৈৰ বা লিঙ্গায়েরা কে লিঙ্গ-খারণ করে দীক্ষার দিন 
হইতে । মন্দির বা বিগ্রহ পুজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই 
সম্পকিত একটি “বচন বীরশৈবদের মতবাদ পরিন্ফুট : 
বাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব 
হে প্রভু, তার! তৈরী করুক তোমার মন্দির, 
কিন্তু আমার মত বিভ্তুহীন তা করবে কি দিয়ে ? 
আমার নিজের চরণ দুটিই হচ্ছে স্তত্ত, 
ভার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির-- 
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গমুজ । 
হে প্রভু, ইট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্দির 
তাতো একদিন ধসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়; 
কিন্ত আমার এই সিদ্ধ কার।-- 
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম, 
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল. 
বীরশৈবদের সাধনায় কাম্পকের কথা, ইষ্টদেব শিবের চরণে 
নিবেদিত কর্মের কথা, রহিয়াছে । কিন্তু কায়াকে ক্রিষ্ট করিয়। 
ষে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর 
নির্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিতি করো, সম্পূর্ণরূপে 
বশীভূত করো-_ইহাই যে প্রভু লঙ্গমেশ্বর চাছেন! তাই বসতেশ্বর 
বলিতেছেন : 
প্রকাণ্ড এই উই-এপপস টিবির নিচে 
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখবা৷ সাপ, 
উই টিবির ওপরে বদি করে! লাঠির আঘাত 
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত ? 
তেমনি বাইরেন্স এই দেহের অস্থি মজ্জা মাং 
. যতই চালাও কৃচ্ছু,আদ্ন নির্যাতন-_ 
হৃদয়ের যদি ন হয় কোনো! শোধন, 
পাপ আর অজ্ঞানতার ন। হস মৃত্যু, 
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তবে মিলবে না আমার প্রভুর অনুমতি, 
এই দেহের নিগীড়ন করবেন ন1! তো সমর্থন | 
নবীন শিষ্যেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, “প্রভু, পিচ্ছিল মনকে 
নিয়ে তো আর পারছিনে | ইই্ধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা 
যে এত ছঃসাধ) তা তে! জানতেম না। এর প্রতিবিধান কি 
বলুন তো।।” 
এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসভেশ্বর একটি 
“বচনে? বলিতেছেন : 
মন বশ করার কথা বল্ছো, হে সাধক, 
হিংস্র ক্রুর কেউটে সাপের মত যে এই মন। 
বতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়। বাঁশীর বশ, 
ততক্ষণ হিংসা আর খলত যায় ভুলে, 
স্বরে সুরে ফণ! নাচিয়ে কত খেলাই ন৷ খেলে 
আর ক্রীতদাসের মত রুরে সে আত্মসমর্পণ । 
কিন্তু সাগুড়ের একটি মুহুর্তের ভূল 
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্টি, 
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হুঠাং ছোবল্‌ মেরে বসে-_ 
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ। 
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা, 
বল, হে মোর প্রভু, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর 
সাধন-জীবন আমার সদাই ষেন থাকে 
সদা সতর্ক, থাকে ধেন সংযমের কঠিন বন্ধনে 
মন ভূজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন 
হবল, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধনা! ও সিদ্ধির কথা 
ভাবিয়া তয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনস্ত দেবা দিদেবকে 
কি কখনে। লাভ করা যার, এই প্রশ্ন তাহার আত্মিক আিবাত্রাকে 
সংশয়াকুল রুরিয়া ভোলে! এই সব বাধকের ন্ধ.নসতেশর 
উচ্চারণ করেন আখাসের বাদী : 
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ক্ষুদ্র ও যৃহতের প্রশ্ন নিয়ে 

কেন শুধু নিজেকে করো হতাশ আর উদ্ভ্রান্ত ? 

বিশালকার হস্তী-_বিপুল দামর্থ্য তার দেহে, 

অথচ দ্যাখো, অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ 

অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ । 

আকারে ক্ষুদ্র বটে এই অঙ্কুশ 

কিন্ত তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত। 

গগনচুস্বী প্রস্তরীভৃত এ যে পাহাড়, 

ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো! হীরে, 

তীব্র হ্যতির ছটায় করছে ঝঙ্গমল, 

আকারে ক্ষুদ্রতা, না হ্যতির ঝলকৃ-_ 

কি দিয়ে করবে তার যুল্য নিরূপণ ? 

দূরবিস্তারী সুচীভেগ্য অন্ধকার-_ 

ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোর মুহুর্তে হয় দূর, 

এই মোমের আলো কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে? 

হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব 

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার 

তোমার মত ভূমাকে। বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য-_ 

সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো ছেল! ? 

এক সন্রাস্ত শ্রেঠীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়াছেন 

লিঙ্গ-দীক্ষা । তারপর শুরু করিয়াছেন তাহার আত্মিক সাধন! । 
এই নঙ্গে বীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার 
জন্তও তাহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর 
ধন-সম্পদ ও লোকলম্করও এই মহান কর্মে তিনি নিয়োজিত 
করিয়াছেন । কিন্তু াধন-জীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাহার 
হইতেছে মাঃ। অনুতবমণ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিশুটি 
তাহার এই. সাধনদৈস্যে কথা নিয়া! খেদোক্তি করিলেন। বদতেঙ্বর 
কহিলেন : 
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হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদার বসে 

চলেছে তুমি রাজার মতো, 

শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন । 

কিন্ত এই রাজকীয় বিলাসিতার ভিড়ে 

সত্যকে জানবে কি কারে বলতো ? 

অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধর্ম_- 

সে ধর্মের বীজ তো আজও করনি বপন? 

অহ্মিকার হাতীতে চড়ে স্কীত হয়েছো গে, 

এই গর্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে । 

প্রভূ সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি-_ 

জানতে চেয়েছো৷ নরকের আম্বাদ। 

হিংসা, পাপ আর কদাচারে সারা দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে । 

সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য, সংস্কারবাদী নৃতন ধর্ম ও সংস্কৃতি 
গঠনের জন্য বহু তরুণ এসময়ে উদ্ন্ধ হয়। কিন্ত বলতেশ্বরের 
মূল কথা--আগে নিজেকে করো শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে 
করাও মুক্তিন্নান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া অগ্রসর হও 
জগতের কল্যাণে । তিনি বলিতেছেন : 

কুটিলতার জটিল ঘ্বণ্য জালে 

ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী-- 

সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও, 

চাও এই পৃথিবীকে সরল করতে। সুন্দর করতে? 

কিন্তকে তুমি? কে দিয়েছে তোমায় এ কর্তৃত্ব? 

নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও, 

দেহ আর মনকে শুদ্ধ করো, খু করো।-_ 

তবে তো করবে অপরকে কলম্বমুক্ত । 

প্রভূ সঙ্গমে্বয়ৈর কাছে কপটতার নেই স্থান, 

নিজের অন্ত সবার আগে করো অশ্রু বিসর্জন, 

 কুটিলতা৷ আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে, 


বীরশৈব বসভেম্বর ও ১০৭ 


তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি, 
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন । 


সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম প্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতত্ব । এই তত্বটি বীরশৈব 
সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীণণ করিয়। দিতেন । কহিতেন, 
“ইঞ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সার! প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে। 
তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে পিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি। এই 
তত্বটি ববভের একটি “বচনে চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে* : 


খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠে! তুমি, 
গান গাও সুরে ছন্দে তাল-লয়ে, 

গ্রন্থপাঠ হয়তে। এনে দেয় কতই পাণ্ডিত্য, 
কিন্ত সব কিছুই যে হয়ে বায় ব্যর্থ, 

যদি না দাসোহং কলে একান্ত নিষ্ঠায় 
আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে। 

পেখম ধরে ময়ূরী কত নাচই তো নাচে, 
বীণার তারে বেজে ওঠে কতন! মধু ঝংকার 
তোতার কণ্ঠে কতন! শেখানো বুলি ঝরে, 
কিন্ত তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায় " 
প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জালিয়ে 

যর্দি না ভাকে। আকুল হয়ে, তবে কি করে 
প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার ? 


বসভেশ্বর এখন মীধন! ও ধর্মজীবনের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠত ; 
তাহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন 
লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিবধোগী অল্লাম-প্রভুর মূল্যবান সহযোগিত! 
এবং অন্বমগ্ডপের অধ্যক্ষতাও বসতেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম 
বাড়ায় নাই । লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত. এখন তাহাকে অন্ুদরণ 
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করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-ঘোগীরপে দিতেছে তাহাকে অভাবনীয় 
শ্রদ্ধা ও সম্মান । 

বল! বাহুলা, বলভের এই মর্যাদ! ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী 
শৈবেরা মোটেই খুনী নয়। বরং তাহাদের ঈর্ধা দিন দিন আরো 
বাড়িতেছে। রাজা বিজ্ঞলও আজকাল মন্ত্রী বলভেশ্বরের অদাধারণ 
প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত । তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে 
একাকার করিয়া দিয়! বদত বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, 
ইহাও রাজার মনঃপৃত নয়। অথচ হঠাৎ তাহাকে পদচ্যুত করাও 
সমীচীন হইবে না। জনপাধারণের বিশাল অংশ তাহাকে দেবতার 
মতে। জ্ঞান করে। তাহার বা তাহার ধর্মান্দোলনের উপর কোনো 
হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ করিবে না। বিক্ষোভ ব 
বিদ্রোহ হয়তো! শুরু করিয়া দিবে। চালুক্যরাজ্জ দ্বিতীয় তোইলোকে 
দিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা 
বিরোধী দল গঞ্জাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্জলের অজানা নয়। তাই এ সময়ে 
বসভেম্বরকে ঘটানো কূটনীতির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তীহার 
অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে 
এক চরম নির্বুদ্ধিত1 | তাই বিজ্জল এখনই তাহাকে আঘাত করিতে 
ইচ্ছক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোনো সময়ে এ স্থযোগ হয়তো 
আদিবে, এই প্রতীক্ষীরই দিন গুণিতেছেন | 

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এমন একটি ঘটন! 
ঘটে যাহার কল হয় দূরপ্রসান্বী। 

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অস্তযজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাল 
করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া তাহার খ্যাতি 
ছিল। অগ্ুভবমণ্পের সভায় প্রবীণ শৈব লাধকেরাও . ইহার 
মতামতের গুরুত্ব দিতেন, ষবাই তাহাকে. দেখিতেন সম্মানের 
চোখে। | | 

খু্িতে ঘুরিতে বসত মেদিন নাগিদেবের বাড়ির সম্মুখে গিহা 
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উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র তক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং 
শিব-উপাসনার নানা নিগুঢ় তত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে। 

বদতেশ্বরকে দেখিয়া গৃহম্বামী ও তাহার বদ্ধু-বাদ্ধবেরা তো মহা 
আনন্দিত। সোৎদাহে অভ্যর্থনা জানাইয়। তাহাকে গৃহের ভিতরে 
আনা হইল । শ্রদ্ধাভরে তাহার উপদেশ ও তত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া 
সকলে ধন্য হইলেন । 

বেলা বাড়িয়। গিয়াছে । বসত এবার ভক্তদের কাছে বিদাক্গ 
নিবেন। নাগিদেবযুক্ত করে কহিলেন, “প্রভু, আমাদের পরম 
সৌভাগা, এই দীনের কুটিরে আপনার মতে! সিদ্ধ মহাপুরুষের 
পায়ের ধূলি পড়লে! | আজ এখানে ইঞ্টগোষ্ঠী কর] হয়েছে, প্রসাদান্ন 
নিবেদন কর! হয়েছে ইষ্টদেবকে । আমাদের একাস্ত ইচ্ছে, আপনি 
এখানে প্রপার্ধ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোনে! 
আপত্তি না থাকে ।” 

“আপত্তির তো কোনে গ্রশ্নই ওঠে না, নাগিদেব | জান তো, 
শিবভত্ত মাত্রেই আমার চোখে 'অঙ্গম'__মহেশ্বর | শিবের মন্দির, 
শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত 
এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের 
সাধনার প্রধান অঙ্গ :) 

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই | বলভকে নিয়! সবাই 
পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসিয়া! যান, আনন্? কলরব আর জয়ধবনিতে অস্ত্যজ 
পাড়া মুখরিত হুইয়! উঠে । 

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন । ছুটিয়া 
গিয়া ভাহার। রাজা বিজ্ঞলের গুরু আচার্য নারায়ণ ভট্রকে ইহার 
বিবরণ দ্রিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ 
প্রভৃতি বেদজ্ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানো 
হষ্টল। বসভেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ-অমাত্যও 
ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । সবাই মিলিয়া রাজ! বিজ্ঞলের প্রাদাদে 
গিষ্স। উপস্থিত |. 
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উত্তেজিত কণ্ঠে তাহারা কহিলেন, “মহারাজ, আপনি নিজ হাতে 
রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা! দেশে আশা ভরসা জেগে 
উঠেছে । আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি 
বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষণে তৎপর । কিন্তু এ রাজ্যে ধর্মের 
যে লব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো কলচুরী বংশের কল্যাণ 
হবে না ।৮ 

“আপনার। আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় 
এটা ঘটছে ।” 

রাজগুর নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কষ্ঠে কহেন, “মহারাজ, পাপমতি 
বলভেশ্বর যে ধর্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে । এন কোনে! 
প্রতিকার কি আপনি করবেন ন1 ?”' 

“বসভেম্বর ধর্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে । এ তো! 
সবাই আমরা জানি । কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে দলবদ্ধ 
হয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন ?”-_গম্ভীর কে উত্তর দেন রাজ! 
বিজ্জল। 

“সে কথা বলার জন্যই তো! আমরা এসেছি । শুনুন মহারাজ । 
বসভেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অন্ুভবমণ্ডপে অস্ত অষ্পৃশ্যদের 
নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তে] ক'রে যাচ্ছে, তাতে আমরা এভকাল 
কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের 
যত্রতত্র অধর্ম অনাচার সে ক'রে যাচ্ছে।? 

“ব্যাপার কি খুলে বলুন, আচার্য দেব |” 

“মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অম্পুশ্ঠ ব্যক্তির 
ঘরে গিয়ে বসভেশ্বর সবার সঙ্গে বদে ভোজন করেছে। প্রকাশ্টে বনু 
লোকের দৃষ্টি সম্মুথেই একাজ সে করেছে। অথচ সে. জানে, 
রাজ্যের রাজ! বেদাচার মানেন, জাতিতেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন । 
কোন্‌ সাহসে প্রকাশ্তে মে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার 
সনাতন শৈব ধর্মকে নে যেমন বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান 
করেছে আপনাকে । না- মহারাজ, এ অন্কায়ের শাস্তি আপনাকে 


বীরশৈৰ বসতেগ্থর ১১১ 


দিতে হবে কঠোরভাবে | নইলে লোকে বুঝবে, জাগি ছুৰল হস্তে 
শাসন করছেন ।” 

রাজা বিজ্জল মন দিয়া চি: নিলে তারপর ধীর স্বরে 
কহিলেন, “আচার্যযদেব, আপনি ও রাজপগ্ডিতেরা এখানে রয়েছেন । 
বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই অতি 
বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদ] বত্ববান। তাই খোলাখুলি- 
ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই |” 

“হ্যা, তাই করুন মহারাজ; সেটাই তে। আমাদের কাম্য ।” 

“তবে শুনুন আপনারা | বসভেশ্বরের কোনে। কথাই আমার 
অজান| নাই। তীক্ষ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাকে দিনের পর দিন 
লক্ষ্য ক'রে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণও চরমুখে আমি 
শুনেছি।” 

“তবে সত্র তার দণ্ডবিধান করুন|” 

“হ্যা, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা! ঠিক। কিন্তু আজই; 
এখনই নয় | 

“সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেম্বরের চেয়ে শক্তিমান নন ? 
এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি আপনার হাতে নেই? পাপাচার আবু 
অন্যায়ের সব কথ! জেনেও আপনি চুপ হয়ে তা সা করবেন ।৮-_ 
নারায়ণ ভট্‌ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন । 

“তবে শুনুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি। 
এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে দামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি 
অজেয় ক'রে তুলেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তা ভালোভাবেই জানে । 
বসভেম্বরকে সমুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে ।” 

“তবে 1? 

“সেই কথাই তো! আমি বুঝিয়ে বলছি । বসভেশ্বর শুধু আমার 
একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়া 
রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন দারা দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান 
ধর্মনেভা । ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিক্স হয়ে উঠেছে। 
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লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে । তার 
জগ্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তাক্সা প্রস্তুত । বসভেশ্বরকে কঠোর 
দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে ।” 

“তবে কি তাকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি 
দিন দিন বেড়েই চলবে 1”-_হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য । 

“আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম 
আঘাত। কূটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেম্বরের প্রভাব 
প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তার দণ্ড 
বিধান ক'রে জটিলতার স্যষ্টি করতে আমি চাই না। আপনার' 
জানেন, চালুকা-পাজ তোইলো1-তৃতীয়ের ছল শাসনে সারা দেশ 
খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধর্ম যাচ্ছিল রসাতলে। নিজে এ সিংহানন ভোগ 
করবে৷ বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি 
দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য ।” 

“মহারাজ, তা তো৷ বটেই”-_-পণ্ডিত ও অমাত্যের! তোষামোদের 
স্বরে বলিয়! উঠেন। 

“কিন্ত এই সহজ সত)টি রাজ্যের একদল লোক এখনো! স্বীকার 
ক'রে নিতে পারছে না। গোপনে সদাই তার] ষড়যন্ত্র করছে আমার 
রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য । ঠিক এ লনয়ে বদতেশ্বর ও তার 
বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী ক'রে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে ন1। ৰসতেশ্বরকে 
আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবে! ৷ অস্পৃশ্বাদের নিয়ে প্রকাশ্থে যেভাবে 
সে ঢলাঢলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবে | 
সতর্ক ক'রে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী 
বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে» 

আচার্ধা ও তাহার দলবল ধীরে ধীরে নিষ্াস্ত হইলেন। কিছু 
পয়েই বদভেশ্বন্নকে রাজার নকাশে ডাকিয়া আনা হঈটল। বিজ্ঞ 
তাহাকে কাছে বসিতেও দিলেন না, দূরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ 
করিতে বলিলেন । তিনি যেন এক অস্পৃশ্য । | 

এবায় রাজ। বিরক্তি ও উত্জার লক্ষে প্রশ্ন করেন, “বসত, এ 
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তোমার কি হূর্মতি, বলতে! ? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চণ্ডালদের 
নিয়ে কত পাপাচারই তে! করছে৷ । কিন্তু অস্পৃশ্ঠের সঙ্গে প্রকাশ্যে 
তুমি পঙ্ক্তি ভোজন করলে কোন্‌ সাহসে । এতে যে আমাদের 
বর্ণীশ্রম ধর্ম ভেঙে পড়বে, প্রজারা হয়ে উঠবে হ্নাঁতিপরায়ণ, 
স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেঙে । তোমার এ অপরাধ 
অমার্জনীয় । তাছাড়া; অস্পৃশ্ের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো। 
তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্য বলে। রাজা ও তার 
মন্ত্রীর ভেতর এই ব্যবধান তুমিই স্থষ্টি করলে, বসভ, তোমার 
হঠকারিতা দিয়ে ।” 

বসভেঙশ্বর এবার শান্ত স্বরে উত্তর দেন, “মহারাজ, আমার ধর্ময় 
মতবাদ তো! মোটেই আপনার অজানা নয়। আমার আচার- 
ব্যবহারে গোপনতা কিছু নেই, রাজ? ও ধর্মের বিরোধিতা করা তে! 
দূরের কথ! তাদের সেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের 
জগতে শিব-সস্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে | 
ব্রাহ্মণ শৃত্র সবাই মিলে হবে একটি একান্নবতাঁ পরিবার, পাপ-তাপে 
ভরা এই পৃথিবীকে ক'রে তুলবে কৈলাস ধাম। এটা আমার নবতর 
শৈৰ ধর্মের মূল কথা । এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর 
অকল্যাণের প্রয়াসও নেই ।” 

“না বসভ, তুমি এসৰ অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমার 
বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তোমার সংস্কারপন্থী ধর্মে গণ-বিদ্রোহের 
বীজ নিহিত রয়েছে | বেদধর্ম ও বেদাচার ধ্বংদ করার কু-অভিসন্ধি 
নিয়েই তুমি কাজ করছো, অস্ত্যজদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে 
তোলার স্বপ্ন দেখছে! |; 

“এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ 1” 

“হ্যা, ঠিকই বলছি । আর শোন, এর ফল কিন্ত তোমার পক্ষে 
মোটেই ভালে। হবে ন!। যাক, আর” যাই করো, প্রকাশ্যে 
অস্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি বা তোমার দলের লোকেরা যেন কখনে! 
ভোজন ক'রো না, সমাজের বুকে স্ষেচ্ছাচার ও বিদ্রোহের দুচন! 


ভা. ঝা, (৯)-৮ 
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ক'রে না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জনা করলাম । কিন্তু তোমায় 
সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এরূপ অপরাধ করলে 
ভার আমি চরম দণ্ড বিধান করবো” 

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেশ্বরকে বিদার 
দিলেন। সেই দিন হইতে রাজ। ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া! উঠিল এক 
বিরোধের প্রাচীর | 


কয়েক মাস পরের কথা । রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি 
ঘটন। ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্তর সম্কট ঘনাইয়া৷ আসে । 

হরলয় নামক এক অস্তাজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক 
ব্রাহ্মণের কম্ঠার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়েই বীরশৈব 
সম্প্রদায়ের লোক । কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচানর্ষর। গঞ্জিয়। 
উঠেন। একে অস্পৃন্ঠের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তছ্পরি ব্রাহ্মণের 
কন্ঠ যাইতেছে অস্পৃশ্যের ঘরে । এ ষে প্রতিলোম বিবাহ । শাস্ত্র 
কখনে। ইহার সমর্থন করে না । প্রভাবশালী সনাতনপন্থীরা রাজ। 
বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন । 

হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকাইয়া আনা হইল । বিজ্জল 
উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “ছ্যাখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র 
বিধানের বিরোধী । সরকারী আইন এটা কখনে৷ সমর্থন করবে না। 
এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে। ভালো চাও তো! 
এ বিবাহ এখনই নাকচ কারে দাও ।” 

অভিযুক্তেরা একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহারা নিবেদন 
করে। “মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর 
কিছু হানি হয় নি। কারু কিছু বলারও নেই |” 

“ভবে কি রাজ-রোষের ভয়ও তোমরা করছো! না” _বিজ্জল 
ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। 

“মহারাজ, কারুর রোষের পয়োয়া আমরা চান মা 
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ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহালাধক বসতেম্বর | 
এই ছুই ছাড়া আর কাউকে আমর! জানিনে |” 

রোষে উত্তেজনায় রাজ বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে । 
দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, “এরা রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী । চরমদণ্ডই 
এদের প্রাপ্য । হছষ্টদের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশে 
লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্‌ দণ্ড 
পেতে হয়।? 

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয় । এক মর্সাস্তিক স্তব্ধতা নামিয়া 
আসে রাজধানীর জন-জীবনে । 

বসভেশ্বর শিহরিয়া উঠেন এ সংবাদে । সাধন কুটিরে একান্তে 
গিয়া উপবেশন করেন। করুণ আত জাগিয়! উঠে সার অন্তরে | 
যুক্তকরে নিবেদন করেন, “হে দেবাদিদেব, হে প্রভু সঙমেশ্বর। 
সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দেশে । সাধন 
ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি 
তোমারই সমর্থন ও প্রেরণ । আজ আমায় বলে দাও) অতঃপর কি 
আমার কর্তব্য ।” 

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া বদভেশ্বর গভীর ধ্যানে নিমগ্প 
হইয়া! যান। তারপর ইটষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব । প্রশান্ত 
কণ্ঠে প্রভূ কহেন, «বৎস বসভেশ্বর, কায়কের মাধন! তোমার শেন 
হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুফ্ধে তোমার নাধনার বাতি জ্বালিয়ে 
দিয়েছে মুক্তির দীপশিখা | শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্চিত 
নিপীড়িত জনগণের জীবনে | তোমার ঈশ্বর-নিরদিষ্ট কাজ তুমি 
সমাপন করেছো । এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল- 
সঙ্গমে । সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে ।” 

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বদছের একদিনও দেরি হইল না। রাজা 
বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন। 

ষোগীবর অল্লাম-প্রভূ তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন । 
াড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়া বসত সঙ্গমেশ্বরের নির্দেশ 
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তাহাকে জানাইয়া দেন। তারপর সর্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু 
করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদবাত্র। । 
তক্তের! কাদিয়! বলে, «প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রইলো 
আপনার ? কি ক'রেই বা আমাদের দিন কাটবে, ভা বলে দিন।” 
প্রশান্ত কণ্ঠে বসতেশ্বর বলেন, “শিবময় ধর্মজীবন, আর শিবের 
মতন ত্যাগপুত তপন্তা নিয়ে দিন যাপন করো । অন্থভবমণ্ডপ আর 
বারশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ববং চালিয়ে যাও তোমরা! ভুলবে না, 
তোমরা সবাই শিবতক্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম 
লক্ষ্য | প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন। তার পুণ্যধামেই 
আমি এবার যাচ্ছি। তার প্রেরণায় তোমাদের ভেতর এসেছিলাম, 
তোমাদের*সেবা যথাসাধ্য করেছি । এবারে তারই আদেশে ফিরছি 
কুড়ল-সজমে |” 
সহত্র সহত্র মানুষের আতি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়া রহিলঃ 
বসভেম্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে । 
সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পৌঁছিয়া তাহার আনন্দের আর অবধি নাই। 
জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা । এবার শুধু প্রভু 
আন তাহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন । 
প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা! দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত 
কারবেন। যতদিন এ দাসকে তিনি আত্মসাৎ ন। করেন, ততদিন 
চলিবে তাহার আরাধনা ও ধ্যান জপ। সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন 
»শ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন : 
তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি, 
হে প্রভূ; চেয়ে দেখো? তাইতো জিহ্বা আমার 
তোমার নামের সুধায় হয়েছে মিঠে, 
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায় 
প্রদীপ্ধ হয়েছে আমার এই নয়ন ধুগল | 
তোমার নিরন্তর স্তাবনা আর অনুধ্যানে . 
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে, 


বীরশৈব বসতেশ্বর | ১১৭ 


তোমার স্ততিগানের পবিত্র ঝঙ্কারে 
আমার এ শ্রবণ ছটি সদাই রয়েছে ভরপুর । 
পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অনুভূতি 

রহিয়াছে, তাহা৷ বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিশ্ফুট। 
তাহার মতে--সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রভু 
লীলাভরে এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে 
তালে লয়ে তাহা সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির 
বর্ণনা দিতে গিয়। বসভ গাহিয়াছেন : 

দয়াল প্রভু, আমার এই দেহকে 

কর তোমার বীণ। যন্ত্রের দেহ। 

আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্র, 

ন্নাযুশিরাগুলোর হোক রূপান্তর 

সেই বীণার মধু-নিান্দী তারে, 

আমার এই হাতের আঙুলগুলো হয়ে উঠুক্‌ 

বীগার তার-জড়াবার কান, 

হে প্রভু কুড়ল-সঙগমেশ্বর ! 

আমার এ দেহবীণার তারে তারে 

কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য সুর । 


এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক ছু:সংবাদে 
কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জানা যায়। বিরোধীদের 
আকস্মিক আক্রেমণে রাজ! বিজ্জবল নিহত হইয়াছেন এবং আততামীরা 
বীরশৈব দলেরই অন্তভূক্ত চরমপন্থীদল। 

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে 
জনরোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসতেশ্বরের অন্তরঙ্গ সাধকেরা শাস্ত 
থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্ষের সমুচিত 
দণ্ড বিধাম করিতে উদ্ভত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব । 
সহকারীথর মোয্ল ও বোময়কে নিয়! রাজা বিজ্জলের নিধনের জন্য 
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তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া ভোলেন। তারপর সুযোগ বুঝিয়! 
হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়! রাজাকে তাহারা হত্যা 
করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন- 
অভিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ । 
কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তের৷ বসভেশ্বরকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির 
কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ | 
ধ্যানাবি্ই বসভেশ্বর শুধু কহিলেন, “বিজ্ঞজলের পাপের ভরা পুর্ণ 
হয়েছে। তাই বুঝি তাকে বিদায় নিতে হলো । তবে জগদেব ভূল 
করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে ন! নিয়ে তার ওপরই নির্ভর 
করা উচিত ছিল, স্যপ্ি স্থিতি প্রলয়ের নিয়স্তা হয়ে ধিনি রয়েছেন 
সদা জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও 
নেই | এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র 1” 
গুরু জাতবেদমুশি বহুদিন যাবৎ গত হইয়াছেন | কিন্তু কুড়ল- 
সঙ্গমের শৈব সাধক ও মন্ন্যাসীর সমাবেশ পূর্ববংই রহিয়াছে। 
বদতেশ্বর কিন্ত আজ কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্টী করেন না, আপন মনে 
দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান জপে 
আবিষ্ট হইয়৷ বসিয়। থাকেন। 
এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন পরিপুর্ণতার পথে, 
দেবাদিদেব মহেসশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে । দেহ, মন, আত্মা সব 
কিছুই আজ ভরিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। 
এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন+ : 
হে প্রভু, যত কিছু কথা আমার . 
ভরে তুলবো তোমার নামের ধায়) 
নয়ন ছটি জুড়ে উঠবে ফুটে | 
তোমার নয়নাভিরাম রূপ। 
তোমার রম্য ম্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অস্ত্র? 


[চন্স্‌ অব বসত" অনুবাদ : মেনজেস্‌ আযাওড অংদি 


বীরশৈব বসতেশ্বর ১১৯ 


শ্রবণ ছুটি উঠবে ভরে তোমার বশোগানে। 
হে কুড়ল-সঙগম দেব, 
তোমার চরণকমল ছুটি ছু'য়ে 
সার্থক ক'রে তুলবে! আমার এ জীবন। 
সাধনার চরম সুরে পোৌছিয়াছেন বসভেশ্বর। ধ্যান দৃষ্টিতে 
সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাহার অনান্ন্ত 
্থষ্টি দুইই হইয়া গিয়াছে একাকার। বসভের মুখনি:ম্থত একটি 
বচনে, এই দিব্য অভিজ্ঞতাটি বণিত : 
যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রত, 
নিরস্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন । 
এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মা 
বিলদিত রয়েছে তোমারই অপরূপ রূপে-_ 
তুমিই এই ব্রন্মাণ্ডের আয়ত নয়ন, 
বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই, 
স্ব, হস্ত) ও চরণদয় তাও যে প্রত তুমি, 
বিশ্ব পিয়স্তা হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর। 
কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমার এই মহাকাশ-- 
তোমার এই বিরাম বিহীন নুমহান্‌ স্ষ্টি-_ 
তোমারই মত অনাদি আর অনন্ত; 
তোমারই মত অপরূপ মহিমায় তারা সমুজ্জল | 
সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাহার বিলুপ্ত হয়, 
ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বর প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেশ্বর দেহ মন আত্মাকে 
করেন আত্মপাধ। 
১১৬৭ খৃষ্টাকের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্মান্তিক দিনটি 
বীরশৈব সাধকের! কোনে! দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না । 


লাচ্‌ মহাবীজ 


দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়! মহাব্যন্ত। 
এই নতুন অবাঙালী শিষ্যটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচন্প করাইয়া 
দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনটা ঘোরে । আজ ঠাকুর 
তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর। অক্ষর পরিচয় শেষ করিরা তবে 
ছাড়িবেন। 

ঠাকুর যতবার পড়ান “ক” ছাত্র ততবার বলে কা? | পশ্চিমদেশীর 
ভক্তের জিহ্বায় অকারান্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা সমন্তায় 
পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন, “শালা, “ক'কে যদি “কা বলিস, তবে 
এতে আকার দিলে তখন কি বলবি?” বনু চেষ্টার পর রামকৃষ্ 
-শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন । বলিলেন; “যা. শালা, তোর পড়েই 
আর কাজ নেই!” 

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ব শিষ্যের আধারে ঠাকুর অকৃপণ 
করে কপার ধার! ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন- 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল-_-পবিত্রতাঁ।, সরলতা ও ঈশ্বর দর্শনের 
ব্যাকুলতা | তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ব-শিল্পী 
রামকৃষ্খের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে । 

ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভবগৎ-প্রাপ্তির 
অন্তরায্ম ঘটাইতে পারে না, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে 
দেখাইয়া গিয়াছেন ; উত্তরকালে লাটু মহারাজের অলোকসামান্ 
অধ্যাত্ম-জীবনেও দেখ। গিয়াছে তাহারই অনুকৃতি | 

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াম সেদিন বিফল হইয়। গেল। লাটু 
তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু 
করিলেন, 'মন্ুয়ারে-_সীতারাম ভজন করলিজিয়ে।: 

শ্মিতহান্তে ঠাকুর দুর হুইতে শুনিতেছেন। লাটুকে ভাকিয়। 
বলিলেন, “ওরে, তোর ওতেই হবে|” সত্যিই ইহাতেই ডাহা 


লাটু মহারাজ ৰ ১২১ 


হইয়াছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! বৈরাগ্যবান্‌ স্বসভাবসরল 
লাটু সদৃগুরুর নির্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই 
পথেই তাহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে । লীলাময় 
রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননেরর আড়ালে আত্মগোপন করিয়৷ লাটু 
মহারাজ ফুটিয়। উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পবূপে | 

লাটু মহারাজ তাহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই 
ভক্তদের কাছে বলতেন । গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়া এ গল্পটি কিন্ত 
লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। 

রামচন্দ্রের সভায় সর্জনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে 
দাড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হুম্থমানকে 
একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে 
নাড়িয়া-চাড়িয়া কি যেন পর্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেকটি 
মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার 
করিতে চাহেন। তাহার পর এ মালা ছু'ড়িয়া ফেলেন ভূতলে। 

প্রভূ রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষণ ভ্ুদ্ধ হইয়া 
ধনুরাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সমগ্ন শ্রীরাম বাধা দিয়া কহেন, 
“আসল কথাট! কি জানো মুক্তামালাতে “রামনাম? কোথাও ক্ষোদিত 
নেই, তাই পরমভক্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য ৷” 

গুরু রামকৃ্জের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লাটু মহারাজেরও 
ছিল। জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্গুর 
রামকৃষেঃর কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন। 

লাটু মহারাজের গুরুভাইর! বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন 
রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জ্বল রত, রামকুষ্ণের লীলায় লাটু মহারাজও 
তেমনই একটি বড় সম্পদ | তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত ন্মৃতি-মন্দিরে 
হনুমানজীর প্রস্তরমূতি বিরাজ করিতেছে এই নৈ্টিক ভক্তের প্রেম- 
ভক্তির শ্মানকরূপে। 

লাটু মহারাজের গুরুকৃপায় সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-দিদ্ধির 
পরিমাপ 'করা ধায় তাহার খুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের 


১২২ ভারতের সাধক 


মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সম্ততির আলোচন! প্রসঙ্গে স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল ।” 
সদৃগুরুর অনুসরণে, নিরস্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অস্তর-সত্তা 
তাহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল রামকঞ্খেরই ছাপ । তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্] 
দেখিয়া! একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
লা মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যমন্্ । এ জীবন 

তক্তিময় ভজনের নিরাল! পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষঃ 
মণ্ডলী তাহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবতিত সঙ্ঘে তিনি 
যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভরাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি 
মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, “হামরা সাধু। 
হামাদের আবার জমি, বাড়ি, বাগান, এশবর্ষ এ সব কি বাবা? 
এ সবের মধ্যে হামি থাকৃবে না? 

তবুও মঠের বাহিরে, একান্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় 
জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্্যাসী যে অধ্যাত্ব-পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহায় ইয়ন্ত। নাই | 

্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের 
পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় 
আশ্বাস দিয়া বলিতেন, “লাটুর কাছে ধেঁষতে ভয় কিসের রে? 
ওর বাইরে একটু রক্ষভাব-_সেট? লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু 
ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে তরপুর 1” 

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাট্‌ মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উদ্দ্ৃদিত, 
সবাইকেই তাহার আশীর্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন । 
বলিতেন, “এমন বেদাগ, সাধু আমি জীবনে কখনে! দেখি নি।£ 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, “ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর 
সুখ দিকে বেদ-বেদাস্ত ফুটে বেরোবে |” 


লাটু মহারাজ ১২৩ 


এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ 
প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্ স্ষ্টিরপে | 


লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা 
জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, 
ভেড়া-ছাগল চরানে। অর্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন 
রামকৃষ্ণমণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? 
জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার 
সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, 
রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ গ্রীষ্টাবে । ূ 

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে 
পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে । প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভেরও কোনো! স্থষোগ তাহার ঘটে নাই। আধিক হুরবস্থায় 
পড়িয়া! পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া! আসেন এবং এখানে 
রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে পরিচারক হিসাবে 
বাখতুরাম কাজ করিতে থাকে। বাড়ির সকলে আদর করিয়া 
তাহাকে ভাকিত লালটু নামে । তেজস্বী, সং ও ঈশ্বরভক্ত এই নৃতন 
ভূত্যটিকে রাম্‌ দত্ত ও তাহার পরিবারের সবাই স্রেহ করিতেন। 
অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার স্যরি 
কনিয়। বসিত, রাম দত্ত সন্সেহে তাহাকে মানাইয়। চলিতেন। 

গৃহে ঠাকুর রামকৃষের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হুইয়া 
এই আলোচন শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ ষে 
নে অন্ুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না । 

এক একদিন কম্বল চাপ! দিয়! শুইয়া লালটু গুম্রিয়া কাদিয়া 
উঠে। অহৈতুক কান্নায় হুই চোখ ভািয়া যায়। 

লাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্ের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন | ধর্নালোচনা- ও মামগান তাই মাঝে মাঝে ভয়, আর 


১২২ , ভারতের সাধক 


মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সম্ততির আলোচন! প্রসঙ্গে স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল |” 
সদ্‌গুরুর অনুসরণে, নিরস্তর অনুধ্যানে। লাটু মহারাজের অস্তর-সত্বা 
তাহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্ 
দেখিয়। একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময় । এ জীবন 

তক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হুর । রামকুষ্ণ 
মণ্ডলী তাহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবত্তিত সজ্ঘে তিনি 
যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাভাদের সনির্বন্ধ অন্থুরোধেও তিনি 
মঠে রাত্রিবাস কখনে! করিতেন না। বলিতেন, “হামরা সাধু। 
হামাদের আবার জমি, বাড়ি, বাগান, এখর্ধ এ সবকি বাবা? 
এ মবের মধ্যে হামি থাকৃবে না 1” 

তবুও মঠের বাহিরে, একাস্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় 
জীবন হইতে, মগুলীর কত পাধু-সন্গ্যাসী যে অধ্যাত্-পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়াছে) আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! নাই। 

ব্রঙ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের 
পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় 
আশ্বাস দিয়া বলিতেন, “লাটুর কাছে ঘষতে ভয় কিসের রে? 
ওর বাইরে একটু রুক্ষতাব- সেট? লোকনঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্ত 
ওর ভেতরট1 একেবারে ক্ষীরে ভরপুর | 

তক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তে লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছৃদিতঃ 
সবাইকেই তাহার আশীর্বাদ চাহিয়! নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন, । 
বলিতেন, “এমন বেদাগ, সাধু আমি জীবনে কথনে। দেখি নি।» 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্থবাহছ অব্স্থাক্স ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ লাটুকে বলির়াছিলেন, “ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর 
মুখ দিয়ে বেদ-বেদাস্ত ফুটে বেয়োবে 17. 


লাটু মহারাজ র ১২৩ 


এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ 
প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্য স্থষ্টিরপে | 


লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা 
জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, 
ভেড়া-ছাগল চরানে। অর্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন 
রামকৃষ্ণ-মগ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত ? 
জানিতে পারিলে কেহ হয়তে। তাহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার 
সহিত লিথিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, 
রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ ্রীষ্টাকে । 

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে 
পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে । প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভেরও কোনো সুষোগ তাহার ঘটে নাই । আধিক ছুরবস্থায় 
পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতার চলিয়া! আসেন এবং এখানে 
রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে পরিচাবুক হিসাবে 
রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে । বাড়ির সকলে আদর করিয়া 
তাহাকে ডাকিত লালটু নামে । তেজন্বী, সং ও ঈশ্বরভক্ত এই নৃতন 
ভূত্যটিকে রাম্‌ দত্ত ও তাহার পরিবারের সবাই স্সেহ করিতেন । 
অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি 
করিয়া বসিত, রাম দত্ত সন্সেহে তাহাকে মানাইয়! চলিতেন। 

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ের প্রসঙ্গ প্রারই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া 
এই আলোচনা শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ ষে 
সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বৃঝিতে পারে না । 

এক একদিন কম্বল চাপা দিয় শুইয়া! লালটু গুম্রিয়া কাদিয়া 
উঠে।' অহৈতৃক কান্নার ছুই চোখ ভামিয়। যায়। 

সাধক নিভ্যগগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন । রর্সালোচনা ও নামগান ভাই মাঝে মাঝে হয়, আক 


১২৪ ভারতের সাধক 


লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্যময় শিহব্রণ জাগে, নূতন জীবনোদ্মেষের 
ইঙ্গিত সার! দেহমন চঞ্চল করিয়! তুলে । 

রামকৃষ্দেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হুয় আর এসব তাহার 
কানে পৌছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞররণ-_“যে সদা ব্যাকুল, 
ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত |: 

প্রভূ রামকৃষ্জের কথাগুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই 
অজান। পরম বস্তুর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া! উঠে। মাঝে মাঝে 
কেনই বা সে ফু'পাইয়া কাদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ির কেহ 
সে রুহস্তের সমাধান করিতে পারে না। 


১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্বটি লালটুর জীবনের এক স্মরণীয় বংসর । একদিন 
মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শন লাভ 
করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে 
সসঙ্কোচে দাড়াইয়। থাকে | 

সমবেত ভক্তদের উদ্দেখ্য করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, “গ্ভাথো, 
বারা নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্ত জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে । 
তারা৷ যেন পাথরচাপ। ফোয়ারা । মিস্ত্রী এখানে-সেখানে ওস্কাতে 
ওস্কাতে যেই এক জারগার চাপট! সরিয়ে দেয়। অনি ফোয়ারার 
মুখ থেকে ফর্ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে ।” 

কথ! কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে প্পর্শ করিলেন ।১ 
এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবাস্তর। গণ্ড বাহিয়া 
অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমন্াজী কণ্টকিভ। 
আর তার অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কানা । 

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, “ব্যাপার 
তো বুঝলুম । তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাদত্েই থাকবে 1% . 


১ চক্শেখর চট্টোপাধায় : শ্রীত্রীলাটুমহারাজের স্বৃতিকরা 


লাটু মহারাজ ূ ১২৫ 


ঠাকুর আবার স্পর্শ করা মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায় । 
অধ্যাত্ব-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ । সেদিন 
লালটুর অন্তস্তলে কোন্‌ পাখরচাপা নিঝ'রের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে 
খুলিয়! দিলেন তাহ! তিনিই জানেন। 

ইহার পর লালটুর জীবনে 'এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে । তাহার 
সমস্ত চঞ্চলতা৷ ও কলরব হয় অস্তহিত- সে যেন তখন একটি কলের 
পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লাল্টু 
পরমোতসাহে দক্ষিণেশ্বরে যায়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও 
প্রসাদ পাইয়। নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ। 

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাম করার জন্য লালটু বদ্ধপরিকর । 
কন্ত এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়। যান। 
ীব্র ব্যাকুলতা নিয়! চাতক পক্ষীর মতো! দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে 
মাঝে বসিয়া থাকে । তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস) রামকৃষখ দেশে 
গেলেও অলক্ষিতে এথানে সদাই বর্তমান আছেন। তবে লালটু 
তাহান সুক্সমদেহের সান্নিধ্য ছাড়িবে কেন? 

একদিন তক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্থণ কিন্তু পূর্ণ 
হয়ঃ অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাহাকে দর্শন দান করেন । লালটুর 
অধ্যাত্-জীবনে সদ্গুরুর আশীর্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়! সক্রিয় 
হইয়া উঠে । 

পর্মহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আদিয়াছেন। মনিবের 
প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছে । ঠাকুর সন্মেহে এবার কহিলেন, “ওরে আজ তুই এখানেই 
থেকে যা । মায়ের প্রসাদ পাবি।” 

লালটু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর 
সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ 
আর ধরে না। অকস্মাৎ তাহার দার! দেহে মনে একটা দিব্য ভাবের 
ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়! দেয়। 
চোখে নামে অশনর বস্থা। 


১২৬ ভারতের সাধক 


ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন | এবার রহস্য করিয়া হাসিয়া 
বলেন, “কিরে। তোর আবার একি হল ?” 

কম্পিত কণ্ঠে লালটু উত্তর দেয়, “হামে কি জানে 1 

সবাই বুঝিলেন, পরমহংদদেবের সামান্যতম কূপ! কটাক্ষে এই 
নবাগতা শিস্তের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে 
এমন ঘনীভূত । 

লালটুকে দিয়া আর বাড়ির পরিচারকের কাজ করাইতে রাম 
দত্তের মন এবার সরে না। ঠাকুরের কাজের জন্তেই তাহাকে তিনি 
নিয়োজিত রাখতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে 
কর্মা হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে । অবশেষে ঘটনাচক্রে 
দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, 
রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়া লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে 
পাঠাইয়া দেন । 

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়৷ দেয়। 
সদ্গুরুর সন্সেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও ভাহার উপর থাকে নিবদ্ধ । মাঝে 
মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, “দেখিস রে লেটো। তুই যেন 
ইখানকার বাইরেটা দেখে ভূলে যাস নি। ওরে এটার ( হাড় মাসের 
খাঁচা ) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না । এর ভেতরে যে বাস করে, 
তার সেবা করলে সব পাৰি 1” 

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্দেশটি পালনে চেঙ্টিত 
ছিলেন। ঠাকুরের ' দেহাবসানের পরেও তাহার মুখ্য ভাব ছিল 
_তীকে যেন না ভুলি।' ঠাকুরকে জীবন-সর্বস্ব করিবার এই 
সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইরাছিলেন, ব্বামী বিবেকানন্দ 
প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইর! অকুষ্ঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন । 

লাটুর সাধনায় ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা | সদ্‌গুরু চরণে তিনি 
বিসর্জন দিয়াছিলেন তাহার দেহ-মন-প্রাণ) লরসতী! | 

আত্মসমপণের এই সাধনায় লাটু মছারাজের নিরক্ষরতা ও শুদ্ধা- 
ভক্তির বেগ তাহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। 


লাটু মহারাজ ১২৭ 


শিধ্য নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাহার যেমন সব কিছু, 
দিয়াও মন প্রাণ ভরিয়া উঠিত না, গুরুর তেমনি চাওয়ার অস্ত ছিল 
না। শিষ্যের আত্মসমর্পণকে নিরন্তর ও নিখু'ত করিবার জন্য তাহার 
কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহর! ! 

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়া চচ্চড়ি 
রাধিয়! থাওয়ান। লাটু তৃণ্ডি সহকারে ভোজন করিয়া আসিয়! 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, “আজ এমন চচ্চড়ি রসুই হয়েছে 
যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই ।” 

ঠাকুর যেন তাহার সঙ্গী অবোধ বালকটি। ব্যথিত স্বরে তিনি 
বলিলেন, “বলিস্‌ কিরে । তুই একা সে-সব খেয়ে এলি! ইখানকার 
জন্যে কিছু আনলি নে ?” | 

এ চচ্চড়ি পরের দিন আনানো হয়। সর্বপাশমুক্ত, সর্ব- 
লোভমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন! গুরুগতপ্রাণ শিশ্য সামান্ত 
চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃষ্থির 
সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবং সেবার প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝুক- ইহাই ছিল রামকৃষণের চচ্চড়ি-ভক্ষণে উৎসাহের 
প্রকৃত মর্ম! শিষ্য গুরুকে যেমন আকড়িয়] ধরিয়াছিলেন। গুরুও 
তেমনি তাহাকে দিয়াছিলেন সর্বাত্মক আশ্রয় । 

যছু মল্লিকের বাড়িতে সেদিন সিংহবাহিনীর পুজা হইতেছে । 
সংবাদ পাইয়া রামকৃষ লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া দেবীকে প্রণাম 
করিতে গেলেন। মল্লিক মহাশয় তখন মহাব্যস্ত, এদিকে ওদিকে 
ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, 
একবার বমিতেও বলিলেন না। 

রামকৃষ। দেবী প্রতিমা! প্রণাম করিয়! সঙ্গী ভক্ত-শিহাদের নিয়া 
বাহিরে আদিলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তের! এবার রামকষ্চকে চাপিয়া 
ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্ত এই অভদ্র বড়লোকের 
বাড়িভে কেন তিনি আসেন ? 

ঠাকুর ,স্মিতহান্যে উত্তর দিলেন, “হ্যারে, তোরা কি তবে বাড়ির 


১২৮ ভারতের সাধক 


বড়লোক কর্তাকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলে নি বলে অভিমান 
করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ 
মানলো কি না মানলো) এসব চলবে নাঃ বুঝলি ?? 

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া অহমিকার 
অসুর সযত্ধবে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন । 

গিরিশ ঘোষ একদিন মগ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া! পৌছিয়াছেন। ঠাকুর লাটুকে কহিলেন, “ওরে, যা তো 
গাড়িতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা গ্যাখ_ |” 

লাটু গাড়ির ভিতরে উঁকি মারিয়া তো অবাকৃ। তারপর সেখান 
হইতে একটি মদের বোতল ও গ্রাস উদ্ধার করিয়া আনিলেন। 
উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল। 

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “ওগুলো রেখে আয়। শেষ 
খবয়াড়ীর কাজে লাগবে ।” 

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন 
তাহা! সকলেই জানেন । ভক্তের জন্য এই উদার আ শ্রিতবাৎসল্য ও 
সহনশীলতা! দেখিয়! লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধারা নামিয়া আসে ! 

লা প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চা! করিয়াছিলেন, কুস্তী কমরতও 
কম করিতেন ন1। স্বভাবত:ই সে সমক্সে তিনি বেশী পরিমাণে আহার 
করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাহার ছিল। 

“ওরে; কখনো! ভূলিলনে, তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়” 
ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মর্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার 
এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছদাধনে রত হুন। 

ক্লাস্ত হইয়া প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। 
ঠাকুর তিরন্কার করিয়া কহিলেন, “সে কিরে, এত ঘুমুলে সাধনভজন 
করবি কখন? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে 
করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত । এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ 
সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি 
এই নিয়ম পালন করিয়া গিম্লাছেন। 
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লাটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন বাতের 
অবসর সময়ট। কাটাইতেন দাধনকর্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ব 
ভক্তকে শ্রীম। সারদামণির নেবায়ও নিয়োজিত করেন । 

মায়ের সম্বন্ধে কথ! উঠিলে তক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ 
হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, “মা'র মতো বৈরাগ্য 
হামনেত দেখি নি! আউর তার দয়ার কি তুলনা আছে? মায়ের 
কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে । হামি তাকে পেয়েছি” 

গুরুনাইর। আন্তরিকভাবে বিশ্বাম করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ 
আশীরবাদ তাহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বধিত হইয়াছিল । 


রামকুব্ঃ-সর্বন্থ ছিলেন লাটু মহারাজ। গুরু-দর্শন, গুরুপরিচর্যা) 
গুরুদত্ত সাধনা তাহার জীবনে আবতিত হইত পবিত্র অক্ষমালার 
মতে! । 

প্রতিদিন স্োরবেলার শহ্যাত্যাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন- 
খানি না দেখিক্া তিনি কারারস্ত করিতেন না। একদিন ঠাকুর 
বাহিরে চলিয়! গিয়্াছেন, লাটুও তাহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে 
অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ছুই হাতে চক্ষু আবরিত কারয়া 
তিনি শুধু টেচাইতেছেন “মোশাই, আপনি কুথায় !” 

লাটু যতই চীৎকার করিয়। ভাকেন পরমহংলদেব দূর হইতে ৬তই 
ব্যস্ত হইয়। উত্তর দেন, “যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি ।” 

যতক্ষণ ঠাকুর তাহার সম্মুথে উপস্থিত না হইলেন লাটু ভাহার 
চক্ষু হইতে হাতছুটি অপসারিত করিলেন না। 

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নৃতন চটি দিয়াছিলেন। 
পর দিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়! বায় । রামকুষ এ সংবাদ 
শুনিয়! বড় ক্ষুত্ হইলেন | পরদিন প্রভ্যুষে উঠিয়াই নিজে বাগানে 
উপস্থিত হুইয়ী শুরু করিলেন এ চটির সন্ধান । 

লাটু 'ব্যস্তলমন্ত হইয়া ছুটিরা আসেন। কাতর ন্বরে কেন, 
ভা, সা, (৯), 
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. “খানে কি খুঁজছেন। মোশাই 1? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে 
বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে।” 

ঠাকুর চটিজুত। খু'জিতেছেন এবং পরিতাপের সুরে বলিতেছেন, 
“তাই তো রে। নতুন জুতো! জোড় তোর ভোগে এলো না !” 

লাট অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, “হামার জুতোর জন্য আপুনি 
কঞ্টো কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে |” 

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়। উত্তর দিলেন, “ওরে, দিন কি ওতে খারাপ 
যায়? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না! সেইদিনই খারাপ 
যায়!” 

ঠাকুরের এই অপূর্ব ভক্তবাৎসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের তুলনা কোথায়? 


লাটু গুরু-কৃপায় জপ'সদ্ধ হইয়াছিলেন | এই সময়ে তাহার 
অস্তর সন্তায় নিরস্তর নাম-সাধনা চলিত । উত্তরুকালে তিনি খলিতেন, 
“নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাস] বেঁধে নেয় |: 
একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পাল্টে যান্স, মনের সন্কক্স-ৰিকল্প 
সব বন্ধ হয়ে যায়। মনে খন ডেউ খ।কে না, তখনই মত 'নিনলপিওর' 
হম | তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সৎ বস্তাকে চেন। যায় ।” 

নিরস্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাটু 
মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন। এই কথা উত্তর- 
কালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন। 

ব্রহ্মচারী সাধক লাটকে ডাকিয়া রামকুষ্চ সেদিন বলিলেন, 
গা, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান করবি।” | 

ভাব-ভেদে ইষ্টউভেদ হইয়া থাকে । লাটু নিজ ধ্যেগ্সের আপনে 
কাহাকে বসাইবেন ? - সম্মুখে সদ্গুরুর প্রেম-ঘন বিগ্রহ বর্তমান । 
প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই লাটুর কঠোর তপস্তা এবাৰং 
অগ্রসর হইয়াছে । রামকষের সুস্পষ্ট ইজিতে সেদিন তরুণ সাধকের 
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সকল সমস্যা ও অন্তদ্বন্দের অবসান ঘটিয়া যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর 
তাহাকে ডাকিয়া বলেন, “গ্যাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে ইখান্‌কে 
(আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ) একবার ভেবে নিবি। এঁকে 
ভাবলেই তাকে মনে পড়ে যাবে |? 

ঠাকুরের সমাধিমগ্র অবস্থায় দিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটর ইষ্টের 
বেদীতে চিরদিনের জন্য প্রতিচিত হইয়া! যায়। 

লাটু মহারাজ বলিতেন, «গুরু--সচ্চিদানন্দ। পাধনপথে গুরু 
কর! ভাল। তুমি ভগবান্কেও গুরু ক'রে নিতে পার--বাকী 
ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা ভাল। কেনজান? তোমার যখন 
পিয়াস লাগে-তুমি কি করো? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলৰে 
সেখানকেই ঘাঁও তো ?? 

সর্বজ্ঞ আচার শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের চালনা করিতেন নিজ নিজ 
প্রবণতা ও প্রস্ততি অনুষায়ী। লাটর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার 
দিকে গুরু সেবা! ও নাম-জপ ধরিরাই অগ্রসর হয়। ঠাকর তাহাকে 
সংকীর্তনের রসেও রণায়িত করিয়া নিয়াছেন। 

দক্ষিণেশ্বর মন্দরের কীর্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে 
লাটু ও অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেন । এই শক্তি 
সঞ্চারের কালে লাটর ভাব-তরক্গ উদ্বেলন হইয়! উঠি । তাহার 
অশ্রুপাত, সর্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপাধিব 
ভাব-দ্দবন পরিবেশের স্থ্টি করিত। লাটুর ভাবময়ত।কে ঠাকুর 
যেমন প্রশংসা করিতেন! তেমনি আবার উহ নিয়ন্ত্রণের জন্য 
সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন । তরুণ সাধককে বলগিতেন, “ভাব যেন 
মাতা হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে 
থাকে। কিন্ত ওরে, নেশী নাচুনি-কাছুনি ভাল নয়। ওতে সময় 
সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে 
তা অস্তমুখী হতে চায় না।? 

গুরুত্ব এই নির্দেশের পরে ভাবাবেশের পরবতী স্তরে লাটুর মধ্যে 
ধীরে ধীরে অপূর্ব যম ও প্রশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। 
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্রন্মতত্বের ৰিচার-বিশ্লেবণের নিষ্পত্তি করি দিয় ঠাকুর রামকুষ্ণ 
বলিতেন, “আমি সারে আছি) মাতেও আছি।” নিধিশেষ ত্র ও 
রূপ-ব্রহ্ম ত।হার নিকঈ একাকার | সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাক 
সব ভাবধারার নমন্বয়কে উতমাহিত করিতেন। লা প্রভৃতি ভক্তদের 
তিনি তাহাদের নিজ নিজ মান[সক গঠনভঙ্গী ও প্রস্ততি অনুধায়ী 
চালিত করিতেন । আবার বিভ্ভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর 
জন্য) এই সময়ের রলান্বাদন করাইবার জন্ত। বলিতেন, “ওরে তোরা 
একধেয়ে হোস্‌ নি 1 'একধেয়ে ইখানকার ভভাৰ নয় | ইখানে ধোলেও 
খাবে, ঝালেও খাবো, অন্থলেগ খাবো এই ভাব 1? 

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্থবরের মর্স বুঝিয়াছিলেন, তাই 
ভাব গু জ্ঞান তাহার জীবনে সমভাবে ক্ষু'রত হইয়। উঠে । গুরু-কুপা 
এবং তাহার নিঞন্য পুকঠোর ব্রন্মচর্য ও সাধনদ্ষ্ন লাট মহারাজের 
সম্মুথে ধীরে ধীরে পরমবোধের ইন্দ্রিরাতীত দ্বার খুলিয়া দেয়। 


গ্রেই মহাসাধকের তগন্যার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিম়াছেন, 
“কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাহার দেহত্যাশগের পর, তিনি আজীবন 
প্রায় মারা! রাত্রি জাগির। ধ্যান-ধারণার অতিবাহিত করিতেন এবং 
দিবাভাগে [নজ্ত্রা যাইভেন ।--এইরূপে সারা রাত্রি ধ্যান্-ধারণায় রত 
থাকিলেও তিনি শিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেৰা করিয়। যাইতেন।”১ 


সারদানন্দজী একাস্তচারা লাটু মহারাজের সাধন সম্পর্কে একটি 
মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তখন দেহাস্ত 
ধটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তের! সবাই নিজ নিঙ্গ সাধনায় রত। এই 
সময়ে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে লাটুকে কেলজ করিয়া একদিন কৌতুককর 
ঘটনা সংঘটিত হয়! লাটু দিবাাগে নিদ্রা বান এবং রাত্রেও 
কাহারে! সঙ্গে বসিরা তেমন ধ্যান-জপ করিতে তাহাকে দেখা যায় 
'না। গুরু-ভ্রাতা শরৎ মহারাজ প্রারই গত্তীর রাত্রে শায়িত থাক! 
কালে $কৃঠক্‌ শব্দ শুনিতে পান। প্রথমটীক় সকলে মনে কেন ষে 


০০ 





কসরত 


১ সারদানন্গ : লীলাগ্রমঙ্জ 
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ঘরে ইছরের উপদ্রব ৰাড়িস্াছে। শেষটায় কিন লাটুর না 
সন্দেহ ঘনীভূত হয়। 

শরৎ মহারাজ ও অপর সৰাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিদ্রার ান 
ক:পয়া পড়িয়া আছেন । সবাইকে ঘুমন্ত মনে করিয়া লাটু মহারাজ 
টুপি চুপি নাম জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বদিলেন। 

জপের মালা আবতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুস্ভাইরা একযোগে 
চড়াও হন, “তবে রে শাল।” বলিয়া লাটু মস্ারাজকে জড়াইর়! ধরেন। 
বন'ল সহ চোব ধরা পড়াতে মধারাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়া 
গেল।১ 

এমনই ছিল ল।টু মহারাজের তপন্তার স্ুমধুক্স গোপনতা ও 
অন্তসাঁন ভাঙ্গমা। 


দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ। হ্ঘপ-ধ্ঠীন-নিরত লাটুর সমগ্র 
সত্তার 'একটি প্রচণ্ড নাড়। দিয়া দিলেন । ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ 
প্রত্যক্ষ করেন । তিনি বলয়াছেন, “একদিন ত্রাঙ্মুহূর্তে ঠাকুরের 
আদেশে লা আমাদের সকলকে ডেকে তুলল। ঠাকুর আমাদের 
বললেন, “তোরা আজ খুব জপ করতে থাক্‌ 

“তারপর তিনি 'জাগো মা কুল-কুণ্ডল্লিনী” গানথানি বেড়াতে 
ব্ড়োতে গাইতে লাগলেন । হঠাৎ কি জানি দেহটা কেপে উঠলো 
আর লেট! উহু উহ কারে চীৎকার ক'রে উঠলো । ঠাকুর ভার 
কাধ ছুটে! চেপে ধরে বললেন, ঠিক বসে থাকৰি। আসন থেকে 
উঠতে পাবি নি!) 

“কিছুক্ষণ পরে লেটো বেস্ছুশ হয়ে পড়লো । ঠাকুর তখনে। 
সেই গান গেয়ে তার শক্ত সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছিলেন ।” 


১ চত্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : লাট্‌ মহারাজের স্তৃত্িকথা 
মহেত্দ্রনাথ দত: তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান। 
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লাটু মহারাজ্র তখন কুদ্ডু ও তপশ্চর্বায় রত। নিজের অভীষ্ট 
সাধনে দিনের পর দি অগ্রসর হইয়! চলিরশছেন। একদিন তিনি শিব 
মন্দিরে ধ্যানমগ্ন- অচৈতন্ত-প্রায় হইয়া আছেন। কৃপালু রামকৃষ্ণ 
ধ্যানী শিশ্বের অবস্থাটি সম্যক অনুধাবন করিলেন। একটি হাতপাখা 
ও এক গ্লান জল নিয়া ঠাকুর ৬খনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। 
শিষ্যের ঘর্মাক্ত কম্পমান দেহে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, 
“ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল? সন্ধেটন্ধ্যে সাজাবি কখন ?” 

বাহাঙ্ঞান ফিরিয়া আনিলে লাটুর লঙ্জার সীমা রহিল নী। 
আপাত্ত জানাইয়৷ বলতে লাগিলেন, “আপুনি একি করছেন? 
এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে! কুথায় আগুনাকে হামি সেব। 
করবে, না আপুনি হায়ার জন্য কষ্ট করছেন ।” 

ন্মিতহান্তে ভক্ত-বৎদল ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, “ওরে ভোর কে 
সেবা করছে? ভোর ডেতরে যে উন ( শিবলিঙ্গকে দেখাইয়! ) 
এসেছিলেন । তার সেবা করবো না, মেকি কথাকে! এত গরমে 
ওর যে কষ্ট হুচ্ছিল।” 

কি ঘটিয়াছিল, এই '্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিলেন, “হামি তো 
কুছু জানে না, বাকী তার (দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা 
জ্যোতি দেখতে পেলুমঃ সব ঘরখান! ভরে গেল, আর কুছু হামার 
মনে নেই।” 

একদিন কি এক কারণে লাট ভাহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে 
পারিতেছেন না। রামকৃ্চকে বিপদের কথ! নিবেদন করিলেন । 
ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, “আজ মন্দিরে 
বাবার আগে মনে ইয়েছিল--ম যদি বর দিতে আসেন তবে হামি 
কি চাইবে?” 

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়। শিষ্তুকে সতর্ক করিয়া! দিলেন) এ হয়েছে 
রে! কামনা আশ্রয় করলে কথনেো কি জপ-ধ্যানে মন বসে? 
ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বন্ধ চাইতে নেইল 

দেব-দেবীর দর্শন লাভ হইলে মাধক সাধারণ'ভ বর প্রার্থন। 
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করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাহার 
সব সমস্যার টা করিয়! ঠকুপ নির্দেশ দিলেন, «নারে না, বর 
চাইতে নেই। একান্তই মা ষ'দ তোকে বর নিতে বলেন) তবে 
বলবি,-_ম। আছি ধন-ভন দেহসুখ চইনে, আমার কেবল শুদ্ধ! 
ভক্তি দাও ।” 

এমনই করিয়া লাধনের প্রত স্তরে, প্রতি গ্রদ্থিতে কৃপাসিদু 
ঠাকুর আশ্রিতদের যতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহার অধ্যাত্ম- 
সন্তানদের গাধনক্দীবনের কোনা বজ্দপবেই তাহার সদা গা গ্রত দৃষ্টিকে 
এড়াইয়া অধিদ্যর প্রবেশ সম্ডব হিল না। 

লাটুর পরব সাধনজীবনের এগটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। স্বামী! 
অদ্বৈতানন্দ বর্ণন। করিয়াছেন? একদিন ধ্যানওন্ময় অবস্থায় লা 
অচৈভন্য হইয়! পড়েন? মুগ থুবডিরা মাটিতে পড়িয়া ভিনি গৌ-গে। 
শব্দ করিতে থাকেম। 

এ মংবাদ প1ওয়। মাত্র ঠাকুর পেখানে গ্ি। উপাস্থত। তিনি 
তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইর। দিলেন আব তাহার বুকে নিজের হট 
দিয়া ঘধণ করিতে লাগিলেন! 

ক্রমে ল।টুর দংবিৎ ফিরিয়া 'আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞ/সা করিলেন, 
“তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস্‌? টুপ কর্‌ শালা! চুপ করু। 
শুনতে পেলে এখনই একট? হৈচৈ পড়ে যাবে !” স্বভাব-শাস্ত দাধক 
লাটু চুপ করিয়া গেলন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুঞ্ভাইর' 
তাহার রূপাস্করের ন্মন। বিশিঈগ নিদর্শন দেখিতে পাইতেন। 

গুরু কৃপায় ও নিজের কণঠ্োন্ব-তপত্যার ফলে লাটুর নান। দিব্য 
দর্শন হইতে থাকে , ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, 
মা-কালী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন এশ 
প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূত্তির আনন্ধারায় স্নাত হইয়৷ সাধক লাটু 
তাহার চরমনিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

একদিন নিশীথ রাঝ্রে রামকৃষ্ণ লাটুকে বেলতলায় পঞ্মুণ্ডীর 
আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচ্যপরায়ণ, নি্তাঁক 
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ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুণ্তীর আনে সহসা কাহাকেও 
বসিতে দিতেন না। 

মিদ্ধ আলনে গিয়া লাটু মহারাজ উপৰেশন করেন ৰষ্টে, কিন্ত 
ঠাকুরের দিদ্ধিপূত এই পর্চমুণ্তীর আসনে বসিবার পুর্বক্ষণে এই 
বীর সাধকের অন্তর কীপয়া উঠ্ে। 

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লা এক বিপদে পতিত হন । কোনোমতেই 
আনন ছাড়িয়। তিনি উঠিতে পারিকেছেন না । পঞ্চমুণ্তী আসনের 
চারিদিকে লাটু বীভৎস ভখতিপ্রদ দৃশ্যাদি দেখিতেছেন, একেৰাতে 
বিমূঢ় হইয়। পড়িযাছেন। সর্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা কিছুই 
নাই। তিনি নিকটেই ছিলেন) এবার সঙ্কটমোচনের জন্তু অগ্রসর 
হইয়া আসিলেন। ' উচ্চক্ঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, “কিযে ভয় 
পেরেছি নাকি? এত ভয় কিসের? আর আর, আমার সঙ 
চলে আয় 1 ' 

'আর একদিনের কথা। বেললতলায় পঞ্চমুণ্ডীর দিহ্ধাসনে লা 
মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন । একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নি্পন্দ 
দেহে বাহা চৈতন্যের চিহনমাত্র নাই। ত্রান্ষমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইয়া! গেল, 
কিন্ত তখনো লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন! 
প্রিয় শিল্কুকে ত্রাহ্গমুহূর্তে ঘরে দেখিতে ন পাইয়া ঠাকুর বেলতলার 
দিকে অসগ্রর হইলেন। 

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহাজ্ঞান নাই। 
বেলতলার অবুরে ছুইটি কুকুর স্থির নিষ্পলক নেত্রে ঈীড়াইয়া 
রহিয়াছে । ঠাকুর কতক্ষণ, অপেক্ষা করিরা রহিলেন, ক্রমে সাধক 
চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন- সম্মুখে করুণাঘন সদৃগ্তরুর দিব্যযুডি। 
আনন্বাপ্ুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়! পড়িলেন। 

ঘন্নে ফিরিবার পথে রামকুঞ্চ বলিলেন, “ওরে তোয় মহা- 
সৌভাগ্য !” মা ভোর রক্ষার জন্য ছুটে! ভৈরৰকে পাঠিয়েছিলেন । 
কুকুরের বেশ ধরে ছুটো৷ ভৈরব তোকে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল, 


দেখলুম 1 


লাট্‌ মহারাজ ১৩৭ 


দক্ষিণেশ্বরে রামকুষ্টের চিহিত ভক্তের] তখন একে একে আসিয়া 
জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরাত্র ঠাকুরের নির্দেশে শিষ্যদের নাম-জপ। 
কীর্তন ও ধ্যান চলিতেছে। গৃহী-শিষ্যের দলও ঠাকুরের সান্গিষ্যে 
আসিয়! ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত । এসময়ে একদিন ঠাকুর 
সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়। কহিলেন, “লেট! চডেন্ অয়েছে। 

মে লীন হবার যে?!” 

যুবক নরেক্দ্রনাথ ( উত্তরপ্ণালেন্র (ৰনেকানন্দ ) তখন মাঝ মাং 
দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। ছিধা ও সংশয়ে তখনো আহার চিত্ত 
চঞ্চল হইয়! আছে। ত। বুঝা মেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটর পান 
ভাঙানোর জন্য রামকুষ। নরেনকেই তাহার কাছে পাঠাহলেন। 
নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ । লাঠি দিয়! এই গাছেক্স গু ডিতে 
নরেন বার বার আঘাভ করিতে লাগিলেন । এই শব্দে লাটুর ধ্যান 
টুটিয়! বাক, ইহাই তিনি চান । কিন্ত লাটুর কোল ছা'শই নাই । 

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আনিয়া! বলিলেন, “থাক। ওকে পার 
বিরক্ত করিস নি।” ূ 

নরেক্দ্র উত্তর দিলেন, «ওর হ'শ থাকলে তে! (বিরত করবে! 
একেবারেই যে বেছ'শ |” শ্রীরামকুষ্জ সহাস্তে উত্তর দিলেন, “ গিরকম 
বেছ'শ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে | 

অন্তান্ত দিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঙখবর 
করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই 
বুঝি তাহার সঙ্গিধানে নরেনকে পাঠাইলেন। 

দৃক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রদ্তাবে লা 
এক উচ্চতর অধ্যাত্ব-স্তরে আরূঢ় হন। তাহার ধ্যনতপ্মরতা এমন 
বাড়িয়া যার যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাটু দিরা শিশ্তের 
বক্ষ ধর্ষণ করিতেন; তাহার ঠৈতন্য সম্পাদন করিতেন | 


সমগ্র রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাট্‌ যে লাধনা ও সিদ্ধি লাভ 


১৩৮ ভারতের সাধক 


করিয়াছিলেন, সার। জীবন তাহা! ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের 
উপদেশ হিসাবে, মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন। 

সাকানস ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, “ভক্ত 
নামরূপ নিয়ে ধ্যেণ করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রন্দের সম্বন্ধ নিয়ে 
ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো) শেষে ছুঙজনাই 
এক জারগায় পৌছায়। জানবে ধ্যেন জম্লে নামও ছুটে যায়। 
তখন একটা রেশ থাকে । বাকী, সেট। যে কি তা মুখে বলতে পারা 
যায় না। ধ্যেন জমলেই অথগ্ডের বোধ এসে যায় । এ বেপার মুখে 
বল। যায় না । পেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প 
কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে ।? 

আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথ৷ লাটু মহারাজ তাহার 
প্রজ্ঞা-প্রোজ্জল সাবলীল ভাষায়. ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন,_“জানো, 
সাধনকালে জে/তি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়-_ওসব দেখলে শুধু 
বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অন্তর শুদ্ধ, পবিভ্র 
হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুলুক 
আছে-_যে মুলুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তে! 
কাশীপুরে ওনার ( শ্রীরামকৃষ্ণের ) মাথার হাত বুলুচ্ছিলুম ; তখন.তে। 
হামার নামলেই সেই মুলুক খুলে গেলে! । সেই যুল্ুক্ণে যা দেখেছি 
তা চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি ত। জিব নিতে পারে 
নি। কিন্তু সব কুছু হামি অনুভব করেছি।” 
১ কাশীপুরের বাগানে রামক্চের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়! 
দেন। নিরস্তর গুরু পরিচর্ধার মধ্যেই তাহারা অধ্যাত্ম সাধনার 
মূল ধারাটির সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই 
দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, ভাহাদের নিজন্ব ধ্যান-ধারণার অবসর 
বড় একট! মিলিত না । 

কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, “তাই তো ভজনের গষোগ 
আর তেমন পাওয়! যাচ্ছে না । যার! সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 
এসে তপস্তা শুরু করেছে, তাদের দশা কি হবে 1” 


লাটু মহারাজ ১৩৯ 


লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়! বলেন, “গ্যাখো, আস্লি উপাসনা 
হচ্ছে তার সেবায় । তিনি (ঠাকুর ) হামাদের বলতেন) “উপাসনা 
করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি ং ইষ্টদেব ) সামনে রয়েছেন আর 
তুমি তার প। ধুয়ে দিচ্ছো, তাকে নাওয়াচ্ছো। তাকে খাওয়াছে?। 
তাকে সাজাচ্ছো গোছাচ্ছো? হৃদয়ে বসাচ্ছো। যেন ফুল দিয়ে পুজা 
করছো হামাদের ভো সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোতি।” 

গুরু-অন্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধমের মাহাত্মা- 
কীর্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া! উঠি৩। 

একদিন রামকৃ্চ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভন্ঞ 
গিরিশের স্ততিতে তাহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ । 

“তোমাদের চৈতন্য হোক্‌" বলিরা কল্পতরু শ্রীরামক্ষঃ নেদিন 
সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীর্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে 
বাই ধন্ঠ হইল। লাটু কিন্তু সেই সময়ে সোরগোল শুনিনা এন 
ভক্তদের আহ্বান পাইয়াও ছুটিয়! আসেন নাই | কল্পরুদ। 
ঠাকুরের কাছে সোদন তিনি কেন আশিস্-প্রাথী হন নাই) 1৪ 
প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, “তিনি তো াশীবাদ 
দিয়ে হামাদের ভরপুর কারে দিয়েছেন। আবার হামি টি চা 
তার কাছে 1” 

অহৈতুক গুরুকৃপার রলধার! ধাহার সারা সত্তাকে অভিপিঞ্িত 
করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্বন্থ সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নৃতন 
কিয়! আর কি-ই বা চাহিবার ছিল? 

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহাকে দর্বনাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের 
কাছে “অদ্ভুত রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাহার 
সন্গযাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুভানন্ন স্বামী) বছর মধ্যে লাটু মহারাজ 
ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অনাধারণ--এবং ব্হস্তময় | 


দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষঃ শুদ্ধসত্ব কিশোর লাটুকে সারদা- 


১৪৭ ভারতের সাধক 


মণির সম্মুখে উপস্থিত করেন । সারদামণির নানা গৃহকর্সে সহায়তা 
করিয়। ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাহার অশ্যতম শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গনরূপে চিহ্নিত হন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-নারদামণির নেঞগলে বেমন লা ঝাৰও 
হন, তেমনি উত্তয়ের সঙ্গে এক ক্বা্জাৰিক ভাপত্য-সম্বন্ধের যোগেও 
নিলেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্থ ও শিরতার দিক দিয়া এ 
যে!গ ছিল অবিচ্ছিন্ন । 

ধ্রনগরের মঠে একদিন স্োরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান 
যে ঠাকুরের হালুয়াভোগ্ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
গত আত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোল! নিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা 
পারার করিতে ভূল হইয়াছে। ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইলে একান্ত 
ভঞ্ত শশী মহারাজের ধৈর্যের বাধ ভাঙিয়া বাইত। তিনি লাট 
মহু'গলাজকে গালি দিতে লাগিলেন। 

'তন্ুস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইর! 
বাঁলিলেন, “তোমার বাবা-মা আর হামার ৰাৰা-না কি আলাদ। 
আছে? হামিমাকে আজই পত্র দিৰ।” 

ঠাকুদের লোকাস্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাঙ্গ বৃন্দাৰন 
ধামে তীর্থ ভ্রমণে যান । খামখেয়ালী সাধক পুত্রকে শিয়া এই সমঙ্গে 
মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত ন।। আহারে বসিয়া লাটু সমস্ত 
থাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন । আবার অসময়ে আসি! মা ও 
তাহার নঙ্গিশীদের কাছে নিজের খাবার চাহিক্েন, তাহাদের বিব্রত 
কহিতেন। যমুনার তীরে কখনে। ৰা সারা দিনমান খুরিয়া আসিয়া 
বালকৰৎ লাটু মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, গ্ৰড় খিদে পেয়েছে 
মা। জলাদ হামায় কিছু খাবার দিন |” 

“আমার লাট্র সবই অদ্ভূত” এই মন্তব্য করিয়া মা তাহার 
সমস্ত স্নেহের দাবি শ্মিতহাস্তে মানিয়! নিতেন । 

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ 
আছে। বলরামবাবুর ভবনে ম! মেদিন বলিয়াছেন । বহির্বাটীতে 
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লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী 
পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আনিলেন। 

লাটু বাড়ির অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ যান 
নাই। এবার মা নিঙ্ষেই বাহিরে আনিয়া তাহার সহিত সাত 
করিয়া আলাপ জুড়িলেন “কি বাব! লাটু, কেমন 'আছ ?? 

লাটু বিপর্দে পড়িলেন। উম্মা-জডিত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার কগিয়া 
বলিলেন, “তুমি তদ্দর ঘরের মেউয়া, সদর বাটীতে তুমি কেন 
ভেতরে যাও । হামি তে। তোমার গোলাম আছি! হাম সেখানে 
গিয়ে তোমার মাথে দেখা করছি।” 

অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা! ছিল। তাই 
হাসিতে হানিতে তখনি লাটুর খস্ভপ্রায় অনুযারী তিনি চলিয়া যান। 
এবার অন্দরমহলে বাড়ির ভিতরে গির! মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্ 
প্রণিপাত করিয়! লাটু যুক্তকরে দীাড়াইরা রহিলেন।১ 


 বরানগর মঠে নরেক্দ্রনা্থ লাটুকে বিরজা! হোম কারা সঙ্গ্যাস 
নিবার নির্দেশ দেন। এই হোমের পুরে পিগুদান করিতে হয়। 
লাটু তাহার স্বতাব!নদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান 
করিলেন। তারপর সরুল অনাড়গ্ধর গ্রাম স্কাবার কহিতে লাগিলেন 
*এ মের! বাপঞ্জী, হিয়া আয়, হিয়া! ৰৈঠ। ইয়ে পুজা লে, পিও লে” 
পানি লে।ঃ 

অ্ভূত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবমরতা "ও ধ্যানানুরাগের জন্য স্বামী 
বিবেকানন্দ? লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্ব। সন্ন্যাস গ্রহণের 
পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও ৰাড়িয়৷ বায়। গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কারমনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্টার, 
সহিত আকড়াইয়া ধরেন । 


ব্ীীদায়ের কথ 
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মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর 
গঙ্গার তীরে বসিয়া! করিতেন জপ-ধ্যান। বেশভ্ষা বা আহার্ষের 
দিকে তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই-_কঠোরতপা ভপম্থীর একাগ্র 
সাধনদত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাহার ইষ্টদেব। 

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার়ের ছাপাখানায় আপন 
খেয়াল মতো কখনে। কখনো কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার 
কোথায় হইতেন অদৃশ্য | 

অর্থের প্রতি তাহার তীব্র বিভৃষ্ণা যেমন ছিল, চিরজীবন নারী 
সান্নিধ্য এড়াইয়! চলার ঝৌকও ছিল তেমনই প্রবল । 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে 
বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউন বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু 
অকন্মাৎ লাফাইয়! মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে 
এককোণে বাম করে । নৌকায় নারীরা রহিয়াছে দেখিয়! লাটু বীকিয়া 
বসিলেন, এই হাউন বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না| : স্বামীজী 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তবে নৌকায় তোলেন । 

একাস্তচাব্রী, আত্মগোপন প্রয়াসী লাটু মহারাজ কোনো অন্যায়ের 
কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। উচিত-বক্তারপেই সর্বত্র তিনি 
পরিচিভ ছিলেন । রা 

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আদেন এবং 
মাতববরী চালে তরুণ সন্গ্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে 
থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সকলে ইহার অত্যাচার সহা করিয়া 
যাইতেছেন। লাটু মহারাঙ্গের কাছে আসিয়া! ভদ্রলোকটি তাহার 
বৈরাগ্য-প্রবণতাকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন না। 

এক মুহূর্তে লাটু জলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, “জাশ- 
চুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি । আপুনারও 
ঘে সেই অবস্থা! আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
কথ! কি বুঝবেন? জনকু রাজার কথ! বলছেন, বাকী, জনক রাজ! 
ফি সবাই হৌতে পায়ে ?% 
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অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে 
চুপসাইয়া গেলেন। ৰ 


বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে তোর চারটায় ঘণ্টা 
বাঞ্জানে! হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে । এ আদেশ 
জারীর পরদিনই দেখা গেল, লাটু মহারাজ তাহার কাপড়-গামছা 
নিয়! মঠ ত্যাগ করিতেছেন । ূ 

. সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে 

লাটু বলেন, “হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবে! না। ঘড়ি 
ধরে হামার মন ধ্যেনে বসে যাবে না 

স্বামীজী তাহাকে বুঝান, “নূতন সাধকদের জন্যই এই 
বিধি লাটু, তোর জন্য এসব নয়।” অনেকক্ষণ পরে লাটু 
নিরস্ত হন । 

আপ্তকাম, রামকৃঞ্চময়, এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিজের মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্মানুষ্ঠানের সামঞ্স্ত 
স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সাহন্চ আত্মিক 
যোগ রাখিয়া লা নিভৃত ও নিজস্ব আবঝেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন 
করিয়া! থাকিতেই ভালবাসিতেন। . 

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল 
চির্জাগ্রত | নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহিনত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা 
তিনি সর্ধাস্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী 
বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া বাধিলেও লাটু 
মহারাজ গুরুভাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন 
পোষণ করিয়! গিয়াছেন । 

লা মহারাক্ষ ন্বেচ্ছামতো! বিচরণ করেন, তত্র ভিক্ষা গ্রহণ 
কয়েন, ইহা! 'জনেকের মনঃগৃত নয় । এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল 
মছাতাজের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়। ভিনি গোপনে, কয়েকজন 
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তক্তকে নিয়োজিত করেন, তাহারা যেন লাটু মহারাজকে বুঝাইয়া 
ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন । 

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাহার তিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম 
নষ্ট হইবে বলয় রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন । আগত 
ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন) “ঠিকই তো) রাজাকে অনেক 
দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের সুনাম তাকেই যে রক্ষে করতে 
হবে। তাই মে হামাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে তোমাদের 
থ,দিয়ে |? 

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্‌ মন্গ্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী ব 
স্ডিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাহার ভাবাবেগ ও উৎসাহ বশে 
বলিতেছিলেন, “ওরে দেখছিম্‌ কি? যা কারে গেলুম, পরে তার ফল' 
বুঝতে পারবি | এর পরে দেখবি- লোকের পর লোক আসছে। 
তখন বুঝৰি এই বিবেকানন্দটা! কি ক'রে গেছে।, 

তেজস্বী, উচিত-বক্তা। লাটু মহারাজ চট্‌ করিয়া উত্তর দিন, 
“ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছে! ? শঙ্কর বুদ্ধ এর! য। ক'রে 
গেছেন, তুমি তো! তার উপর শুধু দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু 
করেছ কি?” 

উদ্দারচেভা স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও 
সত্য। উত্তরে কহিলেন, “ঠিক বলেছিস লেটো ! ঠিক! শুধু দাগাই 
আমি বুলিয়েছি।” 

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির 
হুন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাগ্ষকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী 
তাড়াভাড়ি বলিয়া, উঠেন, “আপনারা আগে আমায় প্রশ্থ করুন| 
আমি ঘদি সছুত্তর না দিতে পারি তবেই আমার রি প্রবীণ 
গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন 1% . : 

বলা বাহুলা, স্বামীজীকে ডিষ্ভাইয়! লাট্র নিকট কাহাকেও 
পৌঁছিতে হইল না। দেশে কিরিয়! ক্ানিয়া লাটু মহারাজ দাবাইকে 
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বলিলেন, “হা, গুরুভাই হচ্ছে লোবেন,.আমি যে শালা এক বুখ্যু, 
ত1 কাউকে জানতেই দিলে না ।” 


গুরুকপার কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আম্বাদন 
লাভ হয়। “ইহার পর তিনি মহাধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন । 
লাটু বলিতেন, “হামনে দারু-ব্রন্গের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম-্ 
যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি 
তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থনা পূর্ণ 
করেছিলেন ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বৎসর পর লাটু মহারাজের 
আবার একবার সমাধি হয় । এ কথাটি তিনি তাহার নিজের ভাষায় 
বাক্ত করিয়াছেন, “হামার উপর তার অশেষ কপা, ভাই সাত-আট 
বছর ৫মহনতি করিয়ে তিনি ফিন্‌ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন্‌ | 
একদিন গঙ্গাতীরে বসে খ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি 
জ্যোতি এলো তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফেব্রুম । 
'বাকী, সে মুলুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম--তখন সব 
কুছু আনন্দময় হয়ে গিয়েছে ।” 

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লাটু 
মহারাজ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন 
পর্যস্ত এই অমৃত তিনি মুক্তিকামী পাধকদের মধ্যে বিলাইরা 
গিয়াছেন। 


জীবনের শেষ আটটি ব্তসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন 
করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই রামকুঝচ সম্তান অল্পকাল 
মধো কাশীর সাধকলমাজে সুপরিচিত হইরা উঠেন । নিভৃতে 
আপন পাধনত্জন নিয়া রত থাকিলেও বু গৃহী ও মঙ্গ্যাসী সাধক 
ভা, সা, (৭)-১, 


১৪৬ ভারতের সাধক 


তাহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে 
অনেকে নমর্থ হন। 

দেহান্তের এক বংসন্ন আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি 
গ্যাংরিন্‌ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয় । প্রতি 
অস্ত্রোপচারের মময়ই সার্জনের! সবিস্ময়ে লক্ষ্য *করিতেন। মহা- 
পুকষের চোখে মু:থ ছুঃসহ যন্ত্রণার কোনো চিহ্নুই নাই। নিবিকার 
চিত্তে ইষ্ইধানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর) আর দেহবোধ 
হইয়াছে তিরোহিত।১ 

কাশী হাড়ারবাগের বাড়িতে শরৎ মহারাজ রোগ শধাশারী লাটু 
মহারাজকে দেখিতে আপিয়াছেন ২ সম্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ক সাধু, কেমন আছে! ?” 

“শরীর ধারণ বিড়স্বনম্”- সহাস্তে উত্তর দেন লাটু মহারাজ | 

লাটু মহ্ারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেন । মন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক নন্নামী প্রশ্ন করেন, 
“আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?” 

“সে কি! সাধুষে আমাদের মবাইর আগে ঠাকুরের চরণে 
আশ্রয় নিয়েছিলেণ। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু 
মহার।অই জ্যেষ্ঠ । তাকে প্রণাম করবে। নাও বালস্‌ কিরে 1)" 

দেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথবাত্রী লাটু 
মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 
“মহারাজ, জগং কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে 
মনে হয় ?” 

লাটু ম্মিতহ্বান্তে কহিলেন, “গ্াখো, গার জলে ডুব দিলে, 
মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বুঝ! যায় না । তেমনি 
ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে। সংসারের বোঝা! আর 


১ ভ ভিলাইপল্ম্‌ অব রামু --অভভুতা নদ । 
২ প্ীত্রীলাটু মহারাজের শ্বতিকথ!। 


লাটু মহারাজ | ১৪৭ 


বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেল! বলে মনে 
হয়। তুলসীদাসের একটা কথা মনে রেখো--যে! যাকে! শত্পণ 
লিয়ে, সে রাখে তাকে। লাজ । উলট্‌ জলে মছলি চলে বহি যায় 
গজরাজ।” আরো একটি কথা জেনে ঝাখবে--'তোম জ্যায়সা রাম 
পর, তোমসে ত্যয়সা রাম। ভাহিনে যাও তো ডাহিনে যার, বামে 
যাও তো বাম।?”, 

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্রুটি 
আসিয়৷ গেল। পরম সম্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামৃত 
পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন, নিমীলিত করিলেন | রামকৃষ্ণময় 
মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়া গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে । 


ভ্বাসী্রহধীলল 


রামকৃষ্ের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের 
জীবন যেন রামকৃষ্জেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছধি । জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
অপূর্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে 
অপরূপ নুষমায় মগ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্ম-সমম্বয়ের 
বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই 'এক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের 
মধ্যে, কলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব একাত্মকতাবোধ । 
প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সহচর রাখাল সদাই পাকিতেন ঠাকুরেরই রসে 
অভিসিঞ্চিত। 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর 
কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুন যায়)_-“মা) তোমার কাছে কাতর হয়ে 
বলেছিলাম, আমান্সই মতো! আর একজনকে সঙ্গী ক'রে দাও, তাই 
বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছো 1” 

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন ঠাকুরের জীলালঙ্গী |, ঠাকুরের 
এঁহিক জীবন ও অধ্যাত্বজীবনের অস্তরঙ্গ জন। 

রামকৃষ্ণ ও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিকরেরা রাখালকে আদর করিয়া 
ডাকিতেন--রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ 
মণ্ডলী রাজা । এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই, 
দিয়া গিয়াছিলেন । ূ | 

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতে নিহিতাথ বুঝিতে বিবেকানন্দের ভুল হয় 
নাই | তাই রামকুষ্চ মঃয ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পরে এই 
প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন । এই পদের গুরু-' 
দাছ্ধিদ্ব ঝাখালও অবলীলায় পালন করিয়। 1নয়াছেন। * ্‌ 

মঠের কাজের সংগঠন ও প্রনাক্। জনসেবা এবং আত্ত্রাণ, 
সাধনপ্রয়াসী ভক্ত-শিষ্বদের পরিচালন।-এ ধরনের বহুমুখী অনেক 


ব'মী ব্রঙ্গানন্গ ১৪৯ 


কিছু কর্তবা কর্মই তাহাকে করিতে হইত, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন 
করিতেন অদাধারণ দক্ষতায়, ম্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে । 

মঠ পরিচালনার নিত্যককার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ 
শেষ হইলেই ত্রাখাল মহারাক্ক 'আপন মনে ডু দিতেন আত্মিক 
সাধনার গভারে। বহিররক্গ দপীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের 
মধা দিয়া রাজা' হইতেন রাজ্য তাহার এই বৈশিষ্টাকে উদ্দেশ 
কর্ির। খ্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, দন্াখাল হচ্ছে 
আধ্যান্মিকতার একটা বিরাট আধার । লক্ষ লক্ষ ভোপ্টের শক্তি 
ওর ভেতর সুপ্ত রয়েছে? 

বাখালের অধ্যাস সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করিলে 
স্বাশীজী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, “রাজার স্পিরিচায়েিটি 
আকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, 
আদর কারে খাওয়াতেন,একলঙ্গে শয়ন করতেন, তার সঙ্গে কি কারো 
তুলনা হয় রে! রাজা আমাদের মঠের প্রাণ--আমাদের রাজা 1, 

পামকুষ্ণের আদরের ধন, গুরুভ্রাতাদের মধামণি। ধীর গম্ভীর 
সার্থত সাধক. এই রাখাল মহারাজজই উত্তরকালে ব্ছ্ছধ্যাত হইয়া 
উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে । 


চবিবশ পরগনার অন্তর্গত গগুগ্রাম শিক্রা। এই গ্রামেরই এক 
সম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোবের পুত্ররূপে উত্তরকালের ব্ছজন 
বন্দিত রাখাল মহারাজ বা! স্বামী ত্রহ্গানন্দ আবিভূতি হন। মাত! 
কৈলাকামিনী ছিলেন পরম ভক্তিমর্তী মহিলা | পুজা-অ্না ধ্যান- 
ধারণায় সদাই তাহার ঝৌক ছিল। ভাগবত ও কৃষ্ণলীলার গ্রস্থাদি 
পাঠেও ছিলেন পরম উৎদাহিনী। ১৮৬৩ খুষ্টাবের ২১শে জানুয়ারী 
তাহার অঙ্ক আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় এক নুদর্শন শিশু । আদন্ 
করিয়া জননী ও পরিজনেরা নাম রাখেন রাখাল। 

পাঁচ বৎসর বয্ংক্রমকালে রাখাল তাহার জননীকে হারানঃ 


১৫৪ ভারতের সাধক 


অভঃপর বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন 
করিতে থাকেন, সযত্ে মানুষ করিয়া তোলেন। | 

শিশু রাখালের স্বভাব বড় অদ্ভুত। সঙ্গীদের নিয়া প্রায়ই পূজার 
খেলার থাকেন মন্ত। কখনো ঘোষেদের পুজা মন্দিরে, কখনে! 
বা বোধন তলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়া আনন্দ করেন। এই 
পুজা-থেলার মধা দিয়! মাঝে মাঝে কোন্‌ এক অজানা ভাব-গম্ভীর 
তন্ময়তায় শিশুচিত্ত তলাইয়। যায়) কখনো বা সঙ্গীদের সাথে শ্যামা- 
সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বাহ্জ্জান হারাইয়া ফেলেন। আত্ম- 
জনের! শিশুকে নিয়! উদ্দিগ্ন হইয়া উঠে । 

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার স্ুুবন্দোবস্ত কর৷ দরকার | 
অভিভাবকেরা ভাবিয়া-চিন্তিয় স্থির করিলেন, রাখাল কলিকাতার 
ভাল স্কুলে পড়াশুনা করিবে। বিমা হেমাজিনী দেবীর পিত্রালয় 
কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে। ইংরেজী 
স্কুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভি হইলেন । 

সঙ্গেই সুন্দর একটি ব্যায়ামাগার | রাখাল সেখানে সোৎসাহে 
শরীর-চর্চ! করেন । স্কুলের সহুধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়া" 
আসা করেন। প্পরিয়দর্শন তেজন্বী এই যুবক যেন এক আগুনের 
ফুল্কি। অনতিকালমধ্যে রাখাল তাহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়। 
পড়েন এবং হুজনের মধ গড়িয়া উঠে অপূর্ব ঘনিষ্ঠত। | যে অমোঘ 
আঁকর্ষণে ছুজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেভাবে তাহ! পরিণত 
হয় অচ্ছেগ্য আত্মিক সম্পর্কে, তাহার তাৎপর্য কে সে সময়ে বুঝিতে 
পারিয়াছিল ? 

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে ঙখন কেশবচন্দ্রের অপ্রতিস্থত 
গ্রভাব। এই ব্রাহ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহার আদর্শ চরিত্র 
ও বাখ্সিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে | কেশবের 
সংস্কাব্রপন্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন! 

উন্নততর নৈতিক জীবন এবং ব্রহ্মা উপাসনব আন্না অস্াান 
অস্ধজঁবনে গভীরভাবে করে (রধাপাত |, 


স্বামী ব্রন্মানন্দ ৃ ১৫১ 


অবসর ও সুযোগ পাইলেই ব্রাঙ্মামাজ গৃহে গিয়া বসেন, 
উপনিষদের মর্গার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে 
তীব্র আকুলতা; কি করিয়। পরমার্থ লাভ করা! যায়? দিনরাত এই 
ভাবনাতেই থাকেন বিভোর | 

পড়াশুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাড়িতেছে। পিতা 
আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়। পড়েন। বিবাহ দিলে সংসারের 
আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া! তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্ত 
করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভূবনমোহন মিত্রের কন্তাটি বড 
সুলক্ষণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধূরূপে ঘরে 
আনা হয়। এই বিবাহ লহ্বন্ধকে সুত্র করিয়াই রাখালের অধ্যাত্ব- 
জীবনের সম্মুখে আনে এক পরম ম্ুযোগ । ঠাকুর রামকৃক্চের 
সাল্গিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নৃঙন 
মানুষে 

রাখালেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশ্বয়ের সাধক 
রামকৃষ্ণের অনুরাগী, ইহাদের মাধ্যমেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুধের 
পাদমূলে আসিয়া পৌছেন। 

পুত সঙ্গিলা গঙ্গ। তটে, দক্ষিণেশ্বরে। ভবতারিণী মন্দিরে সে|দন 
শ্রীরামকুষ্ের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সি। দহা- 
সাধকের অন্তরে জাগরাছে শুদ্ধসত্ব আধার, ভগুদলের জন তীব্র 
আকাজ্ষা । জগন্মাতার নিকট ভাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রর্থন! 
জানান---“মাগেঃ বিষয়ী লোকের কথা বঙ্গতে বলতে জিভ যে 
আমার জ্বলে গেল ।” 

মা আশ্বাস দেন, “তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুন্ধাত্মা তক্তেরা! সব 
এবার আমছে।” | 

বালকৰৎ ঠাকুর আর একদিন আবদারের স্থুরে মাকে জানান, 
“মা, আমার, তো! সম্তান-টস্তান হবে নাঃ কিস্তু ইচ্ছে করে, একটি 
পরম শুদ্ধদত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে । তেমনি একটি 
ছেলে আমাক এনে দে।” 


১৫২ ভারতের সাধক 


এই প্রার্থন জগজ্জনলী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয় দিকাছিলেন 
পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে । 


বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। 
এই পরিবারটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরমভক্ত ৷ রাখালের শ্যালক নিজেই 
সেদিন ভগ্লীপতিকে ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে 
নিষ! যান। 

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল পপ্রশ্নাদির 
পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের 'দিকে তাকাইয়! থাকেন--একি) এ 
ছেলেটি তো তাহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা । 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠৎ দেখিলেন। বটগুলায় 
একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে 
তাকাইয়! আছে সতৃষ্ নয়নে | 

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে 
বলয় উঠিল, “মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি । তোমার ছেলে 
হবে, তাই 'এট। তুমি দেখেছো 1” 

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “সে কিরে? আমার তো 
মাতৃযোনি ! আমার ছেলে কখনো হবে না 1” 

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য 
শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে । তাহার দিকে ইঙ্গিত 
করিয়া! মা সানন্দে কহিলেন, “এই দ্চাথ, তোর ছেলে ।” | 

রামকুষজ কিন্ত বড় ভয় পাইয়া গেলেন ! দেবী এ আবার কি 
বলিতেছেন! গার্হস্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই 
জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে 
তাহার ঘরে ? 

অন্তর্ধামিনী মাসহাস্তে কছিলেন। “না গো তানয়। এটি হচ্ছে 
তোর মানসপুজ |? 


গ্বামী ব্রঙ্গানন্দ ১৫৩ 


একথা! শোনার পর তবে রামকুষ্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া 
বাচেন। 

আর একদিন আসে এই মানস সম্তানের বিষয়ে নূতন সন্কেতে | 
ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের 
উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
আছে এক রাখাল-সখাঁনৃপুর পারে মনোহর ভঙ্গীতে দে নৃত্য 
করিতেছে । 

এই দিব্যদর্শন যখন হইতেছিল। ঠিক সেই সময়েই ভক্ত 
মনোমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অতিক্রম করেন, উপস্থিত হন 
দগ্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে । বিশ্ময় ও কৌতুকভরা নয়নে ঠাকুর 
দেখিলেন_-এই তে। সেই পূর্বদষ্ট গোপ বালক। জগজ্জনশীই বুঝি 
এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন। 

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তারপর নাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল--শ্রীরাখালচন্্র ঘোষ । 

মুহূর্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন । গদ্গদ কণ্ে। অস্ফুট 
স্বরে বলিতে থাকেন, “সেই নাম- রাখাল! ব্রজের রাখাল!” 

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার 
রাখালকে লঙ্গেহে নুধাস্সিগ্ধ স্বরে বলেন, “আবার শিগশগীরই এসো 
একদিন । বুঝলে? শিগতীর এসো 1 

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শশ জাগাইয়া তোলে 
ভূতপূর্ব আলোড়ন । এ আলোড়ন সহজে নিবৃদ্ত হই চাহে না। 
ঠাকুরের মোহন মুক্তি, মধুর কণ্ঠ, সার সন্সেহ আহ্বান বার বার মলে 
পাঁড়তে থাকে । কেবলই মনে হয়, এ যে কত জন্মের চেন জন, 
এ যে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় । জন্মাস্তরের ধার! বাহিম্না এই 
আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আসিয়াছে । 

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল 
ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হুইপ আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্বরে 
ছুটিয়া যান। ঘনিষ্ঠ ক্লাস্জজনের মতে! সেহের সহজ ও স্বাভাবিক 


১৫৪ ভারতের পাধক 


দাবি নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন--“তোর এখানে আসতে এত দেরি 
কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ কদিন অস্থির 17 

রাখাল তে। অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা) এরই মধ্যে 
ঠাকুর তীহাকে এমন "আপনার করিয়া নিয়াছেন! মন তাহার 
অজানা আনন্দে ভরিয়া! উঠে । নিঃশব্দে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া 
থাকেন- ভাবনমুদ্র অন্তরে ক্বেলি ৩্গ্জায়িত হইতে থাকে । 

ইতার পর হই* রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বপে গিয়। উপস্থিত 
হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া! যান একটি আনন্দোজ্জল 
শিশু। ঠাকুর যেমন তাহাকে আদর করেন, যুখক রাখালও তেমনি 
সহজ অধিকারের বলে তাহার কোলেই কখন কখন চডিয়া বসেন। 
আবদারের যেন মীম! শা, ভুলিয়া যান যে তিনি একটি পণ বয়ঙ্ক 
যুবক। ঠাকুরের £ বাৎসলা লীল! চলে অধ্যাহত ধারায়_গ্লেডে, 
প্রেমে, মমতার শিশুপ্রত» পাবএচেঙা রাখালকে নদ আঁভিলিপিত 
করেন। 

ম'গানল ঠাকুরত্চ কখনো দেখেন স্নেহমম পিতা পে, কখনে। 
সথাকতপে *খনো। বা দেখেন তাহাকে বৰণামণ্। মুক্তিদাতা সদখক- 
বলে। গোডা হউঙ্ই এক সহজ সম্পকের মধ্য দয়াই উভয়ের 
আক বঞ্ধণটি দু ২২৩ থাকে। 

আআ্মাযন্য খন কিন্ত রাখান্খকে শিয়া বড বিপদে পডেন। সে সঙ্য 
বিা'£* যুধক শবজাবনের আনন্দ-মান্ধাদ গ্রহণ করবে) লেখ।- 
পড়া কুঙকাধ £ইবে, উন্নতির জগ্ত »ইবে যততবান ইঠাই তো 
ভাঙা পক্ষে স্বাগাপিক। কিন্তু আচরণ দেখা ম।ইতেছে বিপরীত । 
সুযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটির বায়। ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরের 
সামিধ্যে থা|কয়া শিজেও কয় ভাববিহ্বল । সংসারের সব বন্ধন ক্রমে 
শিথিল হইয়! উঠিতে থাকে। 

পিতা আনন্দমোহন বড হুশ্চিস্তার় পণড়লেন। কি করিয়া এ 
ছেলেকে নংশোধন করা যায়? কয়েকদিঃ তাহাকে ঘরের ভিতর 
জোর করিয়া আবন্ধও রাখেন। একিন পিতা বিষয়কর্মে লিপ্ত 
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রহির়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজ। 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়৷ নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমমোহনও 
দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু । ঘরে তাহাকে কিরাইরা 
নিতেই হইবে । কিস্ত ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে 
রামকু্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। 
আর, কি শ্বঘধূর প্রাণগলানো ব্যবহার! রাখাঃলর গ্রশন্থিও 
পিতার হৃদযে করে গভীর রেখাপাঙ। প্রত্রের নবতর জীবনের 
সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া! পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার 
গতি প্রকৃতি লক্ষা করিতে থাকেন । 

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া মাধনতজ্ন করিতেছন। সেঁদন 
তাহার শশ্ডিড়ী নিজের কন্য(কে শি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। 
কন্যা ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ কক, আর বাখালও হে।ক সংসাগী। 
ইহাই ভাঠায় অন্তরের কামনা । 

নাগা মপূর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাঠাদের প্রবোদ দেন, গাম করেল। 
হঠাৎ মণে তাহার প্রশ্ন ক্বাগে রাখালের বধুটি ঝুঙ্ণা তো ॥ 
তাহার সংস্পর্শে আনিয়। মানসপুত্র রাখালের অধ।1ঘ জাবণের দত 
হইবে না তে? 

ঠাকুর তথনি মেয়েটিকে (নিকটে ডাকিয়া নেন, দেছের লক্ষণ জা 
খু'টিয় খু'টিয়া দেখেন | তারপর প্রসন্ন মনে মন্সব্য করেন? শি) 
ভয়ের কোনো! কারণ নেউ-দেবী শঙ্জি। ব্যাদার ধপপের বোদা 
হবে না কোনোদিন ।” 

সারদামণি তখন নহবতখানায় বাস করিতেছেন। খানক খাদে 
ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাহার নিকট পাঠাইয়। দেন, শির্দেশ দেন; 
“ওকে বল্বে, টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে ।” 


রাখাল দিবারাত্র রামকৃষ্খের কাছে অবস্থান করেন সহচকরপে। 
প্রা ভরিয়া করেন তাহার দেবা পরিচর্যা । এখন হতে ঠাকুর 
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যখনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্যজ্বান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই স্কাহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন । মমতাভরে বুক দিয়া তাহাকে ঘিরিয় রাখেন । 

নি চ্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম ঘড়ে ও সতর্কতায় 
গ।চয়। হুলিতেছেন। যথনি যেখানে যান, ৩কণন্ুলভ যে চপলতাই 
রাখাল বন না কেশ স্বচ্ছ ঠাকুরের চচাথ এডার না। 
চপ্রিজ্রের সামান্য৬্ম ক্রুটি দেখিলেই নামিযা অসে ত্ঠাহার শাসন ও 
তিরস্কার । 

নৃতন উৎসাহে রাখাল লাধনভজন করিতেছেন । ঠাকুরের কৃপা 
মাঝে মাঝে মিলিতেছে অভীন্দ্রিয় রাজোর আলোর ঝলক। সেদিশ 
ণ$টি বিশেষ ধরনের অনুভুতি লাভের জন্য মন ষ্ঠাহার বছ ব্যগ্র 
হহয়া উঠিল, ঠাকুরকে ভাই খুব চাপিয। ধরিলেন। 

লব কিছু অন্তর্যাম। ঠাকুরের নখদর্পণে । শা্ত স্বরে বুঝাইলেন, 
“কে, এখশো তার পময় হয নি, আর একটু সবুর এব ? 

র।খ।ল ভিছুতেই ছাটিখেন নাঃ বার বার একথা শিপ পীতাগীডি 
ক'০১৮1ম,লশ। 

ঠ'কুর ব্ঢ পিরক্ত হইলেন । একির্কদের একগুয়েমি তার। 
তাব হাযায় ('রক্কার করিতে লাগিলেন । 

এ "রাখালের ধৈষের বাধ ভাঙতিযা গেল। বশিয়! ধীডাইয় 
১৪৩ কষে বঠি?লন) “বেশ তো. অ।পনার কাছে কিছু চাইনে। 
আগনার এখানে খাকাতও আমার কোনে দরকার নেই । আমি 
আম্ছই, এক্ষনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি” 

কহ ক পরম আশ্চর্য । রাখাল যতই চেষ্টা কক না কেন, 
দক্ষণেখিরের বহিদ্ধারটি [নি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন 
না। পদছয় কি জানি কেন অসাড় হয়| আসিতে থাকে। ধীরে 
ধীরে তাঠার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে । 

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বপিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় 
প্র নিকটে আসিয়! জানাইলেন নেহ-আহ্বান। 

ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজল হাসি । স্গিগ্ধ স্বরে মন্তব্য 
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করিলেন) “কিরে, গণ্তী ছাড়িয়ে যেনে পারলি? তবেই ৭শার 
বুঝে নে।? 

রাখাল বুঝিলেন। ঠাকুরের শক্তি ও কপার এই গণ্তীকে ১ 
করিয়া! দূরে যাইবার শন্তি তাহার নাই। পরম কাকণিক সদ্গুক 
তাহাকে আশ্রম দিযাছেন। আর তাহারই নিিছ পরিধির ভিরে 
রাখালকে থাকিত্তে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমগণ | আর এক 
আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন। 

আর একবান্ের কণা । কি এক কারণে ঠাকুর রাখপকে 
কঠোরভাবে 'ভতসিনা করিয়াছেন । ফলে রাখালের আঁস্মান ডপগ্র 
হইয়া উদ্ে, ক্রোধভরে (শি কলিকাতায় চলিয়া আসেন । 

কপানু প্রভূ অভ্ঃপর নিজেই বাস্ত মস্ত হইয়া! রাখালের সঙ্গে 
আসিয়া দেখা করিলেন । এইদিন যে কথা কয়টি বলিলেন) ত151 
ত।হার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ম-শিল্পীরই উপযুক্ত । 

রাখালকে বাঁললেন) “€রে এখানকার 'কন্ত শ্রাবণ মাসের ছঞ্জ 
নয়। জানিস্‌ তো, শ্রাগ মাসের জল ভুড়ছুড ক'রে আসে আর 
বেরিগ্বে যায়। এখাশে পাতালফৌড়া শিব | বসানো শিব দদ। 
হই রাগ কারে দ।ক্ষণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি। আমি মাকে বললুম-- 
“ম1) এতে ওর অপরাধ ।নস নি, ও যে নিতাস্থ বালক।” 

রাখান অঙপর উাঙাগ হ্বস্থান মর্থাং ঠাকুরের চরণ প্রান্তে 
কিরিয়। আসলেন । 

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সধশজীব.ন জাগ্রত হয এ+ 
অপূর্ব অধ্যাত্ব-স্নুভূতি। এদিন ঠিনি ঠাকুরের পদসেবায় শর” 
আ'ছন, হটাৎ এব দিব্য জ্যোত্ির ছটায় সানা দেছ হন ভাব 
উদ্ভাসি৬ হইয়া! উঠে। তারপর সবসত্তা প্লাবিত ক্রিয়া পামিএ! 
আসে 'ভাবাবেনশের জোয়ার | ধীরে ধারে বাহাজ্জান হয় তিরো।ত *। 
সংবিৎ ফিরিয়া পাবার পর বুঝিলেন; এই আধ্যাত্মিক অনুসুতত 
টাকুবেরক কুপা-্রনাদের ফল। যে বসন্ত লাভ করার জন্য সামান্ 
কিছুদিন আগে ভিশি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভবে ঠাকুরের সঙ্গে 
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বাঙবিতগু। করিয়াছেন) এ যে তাহাই । এই দ্িনকার অভিজ্ঞতাটি 
চক্র জীবনে তাহার স্মৃতিতে চিরজাগবক ছিল 


রাখালের দাক্ষণণশ্বরে আগমণেক্ প্রায় ছয় মাস পরে নরেনের 
সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের 
রহিয়াছে অপার স্নেহ, ছূর্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘু'রয়া ফিরিয়া 
বার বার ঠাকুরের কাছে আলিয়া বসেন, হৃদয়ের জ্বাল৷ জুড়ান। 
উভয়ের এই ঘশিষ্ঠতা দেখিয়া! রাখালের আনন্দের অবধি নাই । 

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্খ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সন্মুথে প্রণাম 
করতেছেন । রাখাল তাহার সঙ্গে, তিনিও ভক্তিভরে হইতেছেন 
প্রণত ।! নরেন তথনে। তাহার ব্রাহ্মদমাজের মনোভাব ও ধরণধার্ণ 
বর্জন করেন নাই। রাখালের এই ভক্তি গদ্গদ ভাব, এই দৈন্যময় 
প্রণাম ।নব্দেন তাহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জ্বলিয়। 
উঠিলেশ। 

রাখাল নরেনের€ সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মঘমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি 
করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে গুণাম করার তাহার 
আঅধকার কই? সত্যসঞ্ধ তেজস্বা নয়েণের মনে হইল। এতে সতের 
অপলাপ ছাড়া আর |কছু নয়। রাখালকে ভাকিয়! নিয়! কঠোর 
ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন । 

রাখাল স্বভাবভঃ শান্তিপ্রিয় নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় 
জড়লড়ে। হইয়। পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়! ঠাকুর তাহার সাহায্যে 
আগাইয়া আমিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন; ওরে, 
সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না| তাছাড়া, রাখালের 
সাকারে বিশ্বাস হয়েছে--নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো ও চলবে। 
ওর যে লাকারেরই ঘর।” 

ঠাকুরের এই বিশ্বাপদৃণ্ত কথায় ননেনকে নিরস্ত হইতে দেখ! বার । 

নৃতন জামাই--ভাই শ্বশুরবাড়ি হইতে রাখালের মাঝে মাঝে 


স্বামী বঙ্গাণন ১৫৯ 


নিমন্ত্রণ আপে । কিন্তু সংসারের আকর্ষণ তাহার শািধিল হুইয়] 
গিয়াছে, তাই নৃঙন দাম্পভাজীবন আত্বাদনের জন্যও আগ যেন 
উতমাহ পান শা। লামাঙ্গিক উৎদব-মনুষ্ঠানও তাহার কাছে আাজ- 
কাল বিরক্তিকর । 

অন্তর্যামী ঠাকুরের 1কন্ত ঠিপবে ভুল নাই। দিবা দৃষ্টি সহায়ে 
নুঝিতে পারেন? রাখালের অবচেন মনে সুশ্ম ভোগেস্ডা ।কছু ঝিছু 
রাহয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎপাদিত করিতে হইখে | এ 
মম্পকে তিনি উত্তরকানজে খলত্ন, “রাখাল যে আমার উপর সৰ 
নির্ভর করেছিল খএ।ডি-ঘবন ছেদ) তার পরিবারের কাছে তাকে 
আমই পাঠিয়ে দিতূম--একটু তা গ বাকী ছল কিনা? 

রাখাল মাঝে মাঝে নিজের গুহে চলিয়া যান) ছুই চারদিন 
অবস্থান ক্রিয়া আবাহ ফিটিধা আসেন দক্ষিণেশ্বরে । আত্মীয় ও 
বন্ধুবান্ধবের। তর্ক $রেন। “রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো। 
মুক্তির জন্ত অভিলাষী হযে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার 
স্বীর তাতে কি? লে বেচারা অলহারা। কোনে! দোষই তে নে 
করেনি । তাকে তাগ করলে কোন্‌ ধর্ম পাভ হবে, বল তো 1? 

পত্র ভবিষ্যতের হথা ভাবয়। মাঝে মাঝে রাখালের হশ্চন্তা 
হয়। একদিন তে পরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়া বসলেন, “তাই 
০৩, আমার স্ত্রীর কি ডপায় হবে? তার দুর্দশার জন্য শেষটায় |ক 
আমিই দায়ী হবো! পাপের ভাগী হবো 2? 

ঠাকুর যেন কথাটি কাশেহ পেন না, নীরব নিষ্পন্দ হইয়। 
বসয়া থাকেন । পঞঙ্জকহীন নয়ন ছুটিতে বিরাদিত পরম নিলিণু | 
রাখাল বড় বি্ি৩ হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি 
ঠাকুরের কাছে উত্থাপন কাপরয়াছেন, সিদ্ধান্তের অন্ত একান্ত মনে 
নির্ভর করিতেছেন তাহার়ই উপর । অথচ এদিকে ঠাকুর মনোযোগ 
দিবার অবসরই যেন নাই । এ বড় রহম্যময় । 

কয়েকদিন পরেই কিন্তু রাখাল তাহার প্রপ্পের উত্তর প্রাপ্ত হন, 
এই উত্তর জাসে ঠাকুরের কপায় এক অদ্ভূত অতীন্দ্রির অদ্ভি্রভার 


১৬০ ভাবতের সাধক 


মধা দিয়! | দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া ্নাথাল ধ্যান করিতেছেন, 
হঠাৎ দেখিলেন, শধ্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মুতিখানি দিব্য আলোক- 
ছটায় উদ্ভাসিত হইযা! উঠিবাছে ক্ষণপরেই দেখ! গেল আর এক 
অপুব দৃশ্য | জগজ্জননী মহামায়। সেখানে জ্যোতির্ময় মৃত্িতে 
আবিভূত হইলেন তারপর ধীরে ধীরে দেবীর এ মূঙি রামকঞ্চের 
অঙ্গে মিশিয়া গেল । 

সেদিনকার এই দিব্যদর্শশ রাখালের সর্বসত্বায় এক প্রচণ্ড নাড়া 
দিয়া গেল। রামকুঞ্জের স্ববপ ও মাহাজ্ম্যের কিছুট1 তিনি উপলব্ধি 
করিলেন । সদ্‌গুরুর উপর আপিল মনের দুঢ়তর বিশ্বাস । পরমাশ্রয় 
রূপে একান্তভাবে তাহাকে তিনি আকভাইয়া ধরিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপপ্ন আসিল প্রবল বিতৃষ্ণা। স্ত্রীর প্রতি 
যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, সে্দিনকাগ অশীন্দ্রিয় দর্শনের পর সেটুকুও 
যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল । 

ঠাকুর প্রা উচ্চ ভাবনূুমিতে আব থাকেন আপনচ্ছোল মন।- 
পুকষের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে শা, অনেক সময় দিগম্বর 
হইয়'৯ বলিয়া থাকেন [কন্ক যত ভাবতন্মযই থাকুন না! কেন, 
রাখাপ প্রত্তুতি তকণ শিষ্ঃদের নিয়ন্ত্রণ ও শাননে একটুও তাহার ভুল 
কাট জয় না |বশেষ করিয়া পলাদগী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে 
ঠা! র শাল জাগ্র* পৃষ্টি। প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও 
নর্দেশ দানের সঙ্গে থাকুরের নিজের সবার কাজ ও গৃহকাজের 
প্রতোকনি খুটিনাটি রাখালকে দয়া করানো হস সব কিছু যাহাতে 
শখ ৩য় সেজন্য ঠাকুরের সতর্কতার অবধি শাই। আধ্াত্মিক ও 
ধাবহ,ঈক এই ডভয় জাবনের সম্ক নয্ন্বণের ফলেই উত্তরকালে 
সাখাল মহারাজ রামকৃষমঠ ও মিশনের নেতৃত এবং হবহ দায়িতের 
ভার অনায়াসে সম্পন্ন খারতে শক্ষম হন। সিদ্ধকাম সাধকের 
জীবনে দেখ। যায় জ্ঞ।ন, ভক্তি, কমের অপুব সমাহার । 

মানসপুত্র রাখালেক্স উপপ্র ঠাকুরের প্রহরা ছিল অতন্দ্র, 
নিগবচ্ছিল্ন। সোদন রাখালকে চিত দেখিয়া নিকটে ডাকলেন, 


স্বামী ব্রন্দানন্দ ১৬, 


তীক্ষ কণ্ে প্রশ্ন করিলেন, “তোর মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন রে? ক 
যেন একটা গুরুতর অন্যায় করেছিস। ঠিক কানে বলতো ।” 

রাখাল বড় থতমত খাইয়া যান। ভাবিয়া! পান না. অঙ্গাতয।রে 
কোন্‌ অপকম তিনি করিয়াছেন । 

ভীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়। ঠাকুর আবার কাহলেন, “গাল করে 
ভেবে গ্ভাখ, তে কোনো মিথ্যে কথা বলেছিস (কিনী।” 

এবার রাখালের মনে পাঁড়ল, নতাই তোও সেই 1দনই রহণ্তহলে 
এক বন্ধুর কাছে তিনি একঢ1 [মব্য। কথ! বলিয়াছেন। তক্তবৎল 
রামকৃ্জের সুক্ষ পৃষ্টিতে এই ৩থাটি এড়ায় নাই। সাধতকের পক্ষে 
ঠাট্টা-বিদ্রপেপ ছলে যে অসত্য খল! অন্থায়। এ তত্বটি চিরতরে 
তাহার অস্তুরে গ্রথিত হহয়া ষায়। 

উত্তরকালে সঙ্যসন্ধী আগুকাম সাধক রাখাল মহারাজ খাঁলতেন 
“ত্য মিথ) কৰ। বলে বা মিথ্যাচার করে। তাপ জপতঙপ সাধন সবই 
বখা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধাপণ। কারে দিয়েছেশ 
শে আমরা বুঝেছ--অন্ত অপরাধের বরং ্গমা আছে কিন্তু মিৎ)- 
বদ বা মিথ ঢাবার পাপ ৪থচক নিষ্কীত নেই ।” 


সেবার ব্রাঙ্গদেক্র 'এক উৎধবে ঠাকুর শিমন্ত্িত হয়া আগিয়াছেন। 
সঙ্গে কয়েকটি ঘানষ্ঠ ভক্ত ও শ্ষ্বি। উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী 
গৃহস্বামী তাহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বনুদের নিয়। মহা বাস্থঃ ঠাকুর 
বা তাহার সঙ্গীদের 1দকে দৃষ্টি দিবার অথ্পরই তাহার নান! 

অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ ঠাকুর এক কোণে দাড়াইয়া আছেশ, মাঝে 


০ 


মাঝে বালকের মতে! প্রশ্ন করিতেছেন, “কই রে, কেউ যে আমাদের 


ডাকৃছে না রে” 
রাখাল এশক্ষণ নীরাবে গৃহন্বামীর এই অবহেলা সা করিতে- 
ছিলেন। এবার ক্রোধে কাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, “চলুন মশাই | 


আমর! এক্ষুনি চলে বাই । এ অভদ্র জায়গায় আর থাকা নয়” 
ভা. মা' (১১ 


১৬২ ভারছ্ের প।ধক 


ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখা যায় না। উত্তরে 
বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, “আরে রোস্। 
'প্রত ফৌস ফৌস করিস্‌নে। বলি, গাঁড ভাড়া তিন টাক ছু আন। 
কেদেবে? আছে তোর উটাকে? তাছাডা; এত রাত্রে তোর! সব 
খাবিই বা কোথায় 1” 

রাখাল নিরজ ভষ্টয়! ভিতরে ভিতরে গজিতে থাকেন । অবশেষে 
গভীর রাত্রে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া সবাই ভোজন সমাধা 
করিলেন। 

দক্ষিণেষ্বরে কিরিবার পথে কিন্তু রাখালের মনশ্চক্ষ হইতে একটি 
পর্দা অকম্মাৎ সরিয়! গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহন্ামীর উপেক্ষার মধ্য 
(য়া! ঠাকুরের কি অপরূপ ক্ষমাসুন্দর রূপই ন। আজ ফুটিয়।! উঠিল। 
ণই সঙ্গে রাখাল ধন্য হইলেন নিরভিমানঙা ও সরলতার মুর্ভ খিগ্রহ- 
বপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া। 

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে ৬্জ্ঞাত রহে নাই। তকণ 
শস্যাকে লক্ষ্য করিয়। নিগ্ধত্ধরে কহিতে লাগিলেন, “গ্যাথও গৃস্থের। 
দনক সময় শিচছদের অজ্ঞানতার জন্য সাধুর সঙ্গে ঠিকমতো! আচরণ 
করতে পাবে না? প্রকৃত মর্যাদ। দিতে ভুলে যায়। কিন্তু সাধুর 
উ চঙ তাদের শিভাস্ত অবোধ ঘলে ভাবা) দোষ না দখে তাদের 
কল]ণ কানন] করা। আমরা আজ ও-বাডি থেকে না থেয়ে চলে 
এল, গহস্থের যে অমঙ্গল হতো রে।? 

নীরব বিস্ময়ে রাখাল ঠাকুরের করুণাঘন মুির দিকে নিনিমেষে 
চাতয়। রাহলেন। 


অন্তরঙ্গ ৬ হ্ধ সাধকের কাহারো কাহায়ে। নানা দিব্য অনুভুতি ও 
দশনাদি হইতেছে) এাখংলের অন্তরে এজন মাঝে মাঝে ক্ষোভ 
জ।গন্া উঠে। এত সাধন-তজন করিতেছেন। কিন্তু কই, ঠ1কুরের 
কৃপা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয্ব তে তিনি তেমন পাইতেছেন না । 
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ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন। ভবতারিণীর মলািরের 
এক কোণে বসিয় রাখাল সেদিন জপ করিতেছেন । হঠাৎ দেখিলেন, 
সারা কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভামিত হইয়! উঠিয়াছে। 
শুধু তাহাই নয়, এই জ্যোঠির প্রবাহ ক্রমে শারে। ভীর হইয়া উঠে, 
তারপর অগ্রনর হয় জপনণিরত রাখালের দিকে । 

একি অদ্ভুঠ দৃশ্য! রাখাল কিজাশি কেন ভয় পাইয়া গেলেন। 
ছুটিয়া গিয়! আশ্রয় শিলেন ঠাকুরের কক্ষে । বিশ্মিত ও বিমুঢ 
হইয়! অনেকক্ষণ সেখানে চপচাপ বয়! রহিলেন । 

ঠাকুর ফিগ্রিয়া আনিয়া আন্বপুধিক সমস্ত ঘটনা! শুনিলেন। 
তারপর হাপিয়। কহিলেন, “গ্রে, তুই না ক্ষোভ করিস দর্শন-উ্শশ 
তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা যখন হয়, ছয়ে পালিয়ে আসিস্‌। 
তা হলে ডি করবি। বল্‌ £” 

রাখাল বু'ঝলেন শ্রান্ত বু'্ধধশ *: নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত। 
সঞ্ধন্ধে তন বও বশী ব্যগ্র হহয়। পদদিয়াছিলেন। ঠাকুর সদ 
অস্থর্যামী) তাহার কাছে ডিশ চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন । 
কাজেই সকল দায়ত্বভভার যে ঠাভারহ | এ কথ।টি বিশ্মাত হওয়া তো, 
"খালের পক্ষে শে।ভন হয় নাই । 

অপর একদিনের কখা। রাখাল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে 
বাসয়া একান্তমনে জপ কর্রিতেছেন। ধীরে শীরে সারা সত্তা 
না।ময়। আসিল ধ্যানের আত, ভক্ণ সাধক তাহার গভীরে সততায় 
নিমজ্জিত হইয়া গেলেন । 

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকুষের আবির্ভাব | ভাবতন্ময় 
অবস্থায় টলিতে উলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্মুখে । দৃপ্বন্বরে 
একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিগ্ন! কহিলেন) “ওরে, এই যে তোর মন্ত্র। 
আর এই গ্াখ, ভোর ইষ্ট |? 

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্মুথে ফুটিয়। 
উঠিল জ্যোতিময় ইঞ্মৃতি। 

ঠাকুর যেন অব্যাত্ম-যাজ্যের মহান্‌ এন্রঞ্জালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন 


১৬৪ ভারতের পাধক 


ডপস্থিত হওয়। মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আনিভুতি হইলেন, শিষ্যের 
জীবনে ঢালিয়া দিলেন কৃপার প্রসাদ । 

সেদিনকর এই অতীন্দ্রি॥় দর্শন রাখালের নার দেহে মনে 
জাগাইয়া তোলে অপুব আনন্দ শিহরণ । ভাববিহবল হইয়া ঠাকুরের 
চরণতলে তিনি পতি হন। 

রাখালের সাধন পথের বাকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিদ্ব | তকণ 
হৃদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে । মনে উঠে চিন্তার 
তরঙ্গ) ঠাকুরেগ পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে 
পরম প্রাপ্তির জন্য মণ এ আকুল হইয়! উঠিয়াছে তাহা এখনো 
রূহয়াছে সুদূরপরাহত। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উচ্চতর 
ভপঙলনি কিছু কিছু হহতেছে বটে, কিন্ত তাত। তো স্থায়ী হঠতেছে না। 

সেদিন জপ করিতে বপিয়! মনে বড় অন্নুশোচন। জাগিয়া উচিহা। 
সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মাধক্কার । ৬1বিলেন। শা আর এমন কাএয়া 
এখানে পড়িয়া থাকা নয়। যেদিকে ছুই চোখ যাল্গ 'সদিকে বাহর 
ইইয়! পড়বেন । 

শুক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমান উচ্চকিত করে অস্তযামী 
শ্রীরমকৃষ্ণকে | দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তখান রাখালের 
কাছে আসিয়া তিশি উপাস্থত। তরুণ ভত্তকে আশ্বাণ দেন) “ভয় 
করে? আমি তো! আছি! আচ্ছা হা &রে জিবট! বার কর দেখি।? 

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না| ঠাকুরও তখনি 
আপনমনে অন্ুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ কয়েন, ।নজেবর আঙুল 
দিয়া রাখালের জিহবাতে আঁঙ্কত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক 
যেথা । 

তরুণ সাধকের অন্তরের সব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহুর্তের 
মধ্যে শাস্ত হইয়! যায়, [দব্য আনন্দের পাথারে 'ণবার তিনি ভাদিতে 
থাকেন। 

প্রয়োজন মতো! এমনি করিয়া! শক্িখর রামকৃষ্ মানসপুত্র 
বাখালের লাধনপথের ঘধাকে বাঁকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজ 
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অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন 
অবিরাম ধারায়, শিপ্যের জীবনকে গড়িয়া তৃলিতে থাকেন এক 
সার্থক অধ্যাত্-হ্্টিরপে। 

সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া! সাধন-ভঙ্জন করার হলে রাখালের 
সাধনজীবনে আসে পরম প্রশান্তি, দেখ! দেয় জ্ঞান। ভক্তি ও কর্সের 
অপূর্ব সমাহার | নিরন্তর সাহচর্য ও উপদেশাদি দিয়! ঠাকুর প্রিয় 
ভক্তের সাধনজীবনকেও ধারে ধীরে পুর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন। 
এ সময়ে ধানজ্পের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর 
তাহাকে আসন; মুক্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু 
দিয়াছিলেন । 

সেদিন ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর অর্ধবাহা অবস্থায় উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বদিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর 
হঠ'ং তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক আগে 
ষোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয় গিরাছে। নিবেদিত 
পাত্র হইতে কারণবারি আঙ্লে তুলিয়া রাখালের ভ্র-যুগশের মধো 
ঠাকুর একটি ফৌটা দিয়! দিলেন! অক্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন 
নিগুঢ মন্ত্র। দেবী ভনতারিণীর সম্মুথে অনুষ্ঠিত সেদিনকার এ ক্রিয়ার 
পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি 
নৃতন স্তর । বলা বাহুল্য এই ভরুণ শিত্কের প্রত্যেকটি অনুভূতি ও 
অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শঙ্কিধর সদ্‌গুরুর সদ1- 
জাগ্রত দৃষ্টি । 

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি 
বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি নহায়ে প্রত্যেক 
মানুষের অস্তস্তল তিনি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের 
দর্শনা ভিলাষী হইয়। এ সময়ে নান। শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে ভাহাকে টানিয়া নেওয়া 
কেন 1.. বরং কে বেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহ সঠিকভাবে 
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নির্ণয় করিয়া নেওয়া ভাল। নবলন্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি 
সকলেরই মনের অভ্যন্তরভাগ আগে হইতে খানিকটা দেখিয়। 
নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্ীকে তাহার মনে হইত শুদ্ধসন্ব, 
বাছিয়া বাছিয়৷ তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে । 

শিহ্বাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ । 
রাখালের এই কাণ্ড তাহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাহাকে 
ডাকিয়া তীক্ষ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়। উঠিলেন। কহিলেন, “আচ্ছা, 
তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্‌ তো ? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাভক্তি 
নিয়ে পড়ে থাকবি; তা না_কেবলই অষ্টদিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্‌। 
বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ 
ওদিকে মন রাখিস্নে- ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।” 

রাখাল লঙ্দায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃঝিলেন, 
'অন্তর্ধামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রুহিয়াছে নগণ্যতম 
ভত্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে । আজ তাই কৃপা 
করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভূতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অন্কুরে 
এমনঘাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন । এই দিনের তিরক্কারের পর হইতে 
রাখালের কাছে অতন্দ্র দর্শন ও দিদ্ধাই ইত্যা'দ একেবারে তুচ্ছ 
হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত কাঁরলেন ইষ্টের পাদপদ্ষের 
দিকে 

রামকৃষের কক্ষে ধ্যান করিতে বদিলেই রাখাল স্থল্লকাল মধ্যে 
অস্তমুখীন হইয়। যান, তলাইয়! যান চৈতন্যময় ত্তার অতল গভীরে । 
এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য 
উদ্দীপন! । এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অক্ফুটত্বরে বাখালকে 
কহিতে থাকেন, “আমি তো সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। 
ই্যারে, তুই কৰে এলি ? বল্‌ দেখি, কবে এলি ?” 

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকের। অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, 
রাখালের সৌভাগ্যের অস্ত নাই। লন্মাস্তরের পুরানে! সম্পর্কের 
ধায়াটি বাহিক্সাই তাহার জীবনতরী আজ ঠাকুল্ের চরণতলে. জাদিয়া 


স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ১৬৭ 


ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্দের এই নিত্য সম্বন্ধের গু ইঞ্গিতটিই যে 
ভাবমত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আজ প্রকাশিত হইল। 


ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে জড়ে। হইয়াছে চিহিত 
শিহ্যগোষ্ঠী ৷ দিব্য স্পর্শ, সান্নিধ্য ও লাধননির্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের 
জীবনে প্রজ্বলত করিয়াছেন অধ্যাত্স চেতনার আলো। তাই বুঝি 
এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপন্যত করিয়। নিতে চান। এ 
উদ্দেশ্যে নিজ দেহে হি করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ। আর 
তাহার শুশ্রাধাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্ের1! হইতেছে দিনের পর 
দিন ঘনিষ্ঠতর) গুকগতপ্রাণ। সবার অলক্ষ্যে গুক্লভাইদের মধোও 
গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আতিক বন্ধন। ঠাকুরের সেবা-শুশ্রাধার 
মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন তাহার সঙ্গেঃ অঙচ্ছেছ্য 
বন্ধনে বাধ। পড়িলেন তাহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে । 

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন-- ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ 
দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্বক রোগের আক্রমণ ? সাধন বলে 
অপরিমেয় শক্তি বিভুূতি অর্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হন নাই? 
জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতটা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি 
তাহার প্রকৃত স্বরূপ ? জিঙ্ঞান্ু তরুণ সাধকের মনে বার বার এই 
সব প্রশ্ন আদির! ভিড় করে। 

শ্যামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটনা 
সংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়। যায়, ঠাকুরৈর 
স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়! তিনি কতার্থ হন। 

সেদিন গ্যামাপূজা | অন্তরঙ্গ ভত্ত-শিষ্যেরা সকাল হইতেই পুঙ্গার 
আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সম্পন্ন করিবেন। 
পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগির! উঠে এক আকস্মিক 
ভাবের জোয়ার । আগন্তাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে সবাই তখন সমস্বরে 
ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন | গুরু হয় তাহায়ই অর্চনা | সচন্দন 


১৬৮ ভারতের সাধক 


রূক্তজবা ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিয়! ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ারা 
হইয়া! উঠেন। 

সকলের সাথে রাখালও দেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব 
অর্চনায়। হৃদয় তাহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়! উঠে । বার বার 
ভাবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর, নিজেই আজ 
কত উৎসাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাণ্ড! লগ্ন উপস্থিত হইলে 
দেখ গেল, নিজেই নিজের পুজ। তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর 
দিবা আবেশে হইলেন অভিভূত 1১ 

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়! অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়! দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র 
রামকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নাই। ভক্তদের পুজার অঞ্চলি 
পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌছিয়াছে। 

সেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া -উঠে 
নৃতনতর এক উপলব্ধি। সদ্গুক্ণর সর্বব্যাপী মহিমার আলো! নৃতন 
করিয়। উদ্ভাসিত হইয়। উঠে তাহার হৃদয়াকাশে । 

সে-বার ঠাকুরের বধাঁয়ান্‌ ভক্ত বুড়ো! গোপাল ( উত্তরকালের 
অদ্বৈতানন্দ ) উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিরা কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে 
ফিরিয়া! আপিয়াছেন। তীর্থদর্শনের পর পাধু সের! করাইতে হয়ঃ 
বুড়ো গোপালের অভিলাষ-_ একদল ভাল নাধুকে ভাকিয়া আনিয়। 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, “ওরে কোথায় আর দাধু খুঁজতে যাবি? 
এখানেই সব রয়েছে--এই ছোক্রাদের খাওয়ালেই তোর কাজ 
হবে ।? ৰ ৰ | 

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর 
তাহাকে দিয়া কতকগুলি গেরুয়া বসন ও ঘালা-চন্দন আনাইয়! নেন। 
নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তের সবাই সেখানে উপস্থিত | 


১ লীলাগ্রসদ"-লারদানষা 


স্বামী বঙ্ধানদা ১৬৯ 


ঠাকুর একে একে তাহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন 
একটি করিয়৷ গৈরিক বস্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, 
কিন্তু তাহার তাৎপর্য বড় গভীর । সেদিন ইহারই মধ্য দিয়! রামকুষঃ- 
সন্ন্যামী সজ্ঘের বীজ ঠাকুর তাহার নিজ হস্তে রোপণ করিলেন । 

বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমুতধার! ঠাকুর 
এই ভক্তদের জীবনকুণ্তে ঢালিয়। দেন | এই কৃপাপ্রলাদ উত্তরকালে 
তাহার চিহ্নিত সন্ন্যালী পার্ধদদের স্াধনজীবনকে রসসমুদ্ধ করিয়া 
তোলে) মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপুব সমাহার সম্ভব হয় 
তাহাদের জীবনে , লক্ষ্য করিঃল দেখা যায় এই রামকুঞ্চ শিষ্যদের 
কেহই শুষ্ক সন্নযাসীতে পরিণত হন নাই | 

রামক্চ প্রায়ই শিশ্যদের বলিতেন, “শুকনো সাধু হাঁ কেন 
শুধুশুধু!? তোরা জেনে রাখবি। এখানকার ভাব হচ্ছে রমে-বসে |” 
রামকুষ্ণ মগুলীর সাধতদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে লাধনর্নের 
খেই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাহাদের মধ্যে অগ্রণী | 
স্থৃখে ছুঃখে মঠ মিশনের কর্মের ভিড়ে বা ভাগবতভ-প্রদঙ্গে সদাই দেখা 
যাইত তাহার প্রশান্গ, প্রসম্নমধূর মৃতি 

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে তীথ পনের ঝৌক প্রবল 
হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরী, 
বারাণসীতে । রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইতে 
রাজী নন; অটল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রাস্তে বলিয়া আছেন, অবিচল 
নিষ্ঠায় করিতেছেন তাহার সেবা-শুঞষা। কাশীপুরের বাগানে 
এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠার 
পরিচয় পাই, উত্তন্নকালে রামকৃষ্ণ নন্ন্যাসী সজ্ঘের নায়করূপে দেখা 
যায় তাহারই পরিণত অভিব্যক্তি । 

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকম্মাৎ গয়াধামে চলিয়া 
যান। উদ্দেশ্ঠ, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্তায় অতিবাহিত 
করিবেন । নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেকাব অক্কবিধ মঈনর 
বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিন্তিত হই! পড়িলেন। 


১৭০ ভারতের সাধক 


এ দুর্ভাবনার কথ। অন্তর্যামী রামকৃষের অগোচর রহিল না। 
রোগশহয্যায় বসিয়। ম্মিতহাস্তে সেদিন রাখালকে কহিলেন, “কেন 
তুই মিছে ভেবে মরছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে 
থাকতে পারবে 1? ছ্যাখআ এল বলে। চার খু'ট.ঘুরে আর, দেখবি 
কোথাও কিচ্ছু নেই।? 

থাশিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া! ঠাকুর কহিলেন। “মনে 
রাঁখ্‌বি) যা কিছু আছে সৰ এইখানে |” 

খাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে 
আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান 
ভক্তের! ফিরিয়া! আদিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে । 

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অস্তূ্টি স্বচ্ছতর হইয়া 
আসে । উপলব্ধি কর্ন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাহাদের মতে! গুটিকয়েক 
ভক্ত শিষ্তেরই প্রভূ নহেন। জগৎগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ । এঁশী 
লীলার এক চিহিতত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি 
বিতরণের জন্তই তিনি আসিয়াছেন 

একদিন সঙ্গ ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে 
তাহার উপলব্ধি কথা স্পষ্টরূপে বলিয়! ফেলিলেন। দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, 
“উনি নিজে কৃপা কারে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'দদৃগুরু জগদ্‌- 
গুরু? | তোমরা কি ভেবেছে, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জঙ্তাই 
আবিভূতি হয়েছেন ?” 

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্য প্রতিভা ও  তীক্বুদ্ধি ছিলি 
তাহার | তাই ষে কোনে তত্ব ও তথ্য তাহার সম্মুখে আসিত, বিচার 
বিশ্লেষণ না করিয়! ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি 
সোৎসাহে তিনি মমর্থন করিলেন । পর্ম্রদ্ধায় রিনি মাহাত্থ্য- 
কীর্তন শুর করিলেন । 

রাখাল হ্ৃষ্টচিত্তে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, “আজকাল.. নরেন 
আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে ।? 


স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ১৭১ 


ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথাপ্রসঙ্গে 
প্রশ্ন করিলেন; “আচ্ছা বলতো আমার ত্েতরে কি ভাব রয়েছে ।” 

নরেন তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর দিলেন; “বীরভাব, সথীভাব-_ 
সমস্ত কিছু ভাব 1” 

রামকৃষ্ণ এবার নিঞ্জের বুকটি হাত দিয়! স্পর্শ করিলেন, মৃহম্বরে 
কহিলেন, “দেখছি, 'এর ভেতরে যা কিছু ।” 

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, “ওরে, কি 
বুঝলি বল্‌তো ?” 

“যত ্যই পদার্থ নব আপনার ভেতর থেকে 1 

হর্ষঘরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন? 
“দেখছিস্‌ কেমন বুঝ ছে ?” 

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন ত্বাহার সহিত বথাপ্রমঙ্গে 
এমনিভাবে রাখালের কাছে নুস্পষ্ট হইয়। উঠে চিরতরে তাহার 
অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশব্যায় শায়িত থাকার লম্য় ঠাকুর 
প্রায়ই নরেনের গঙ্গে একান্তে বশিয়া নানা নিগৃঢ তব আঙো:না 
করিতেন, আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যাদের ভবিস্তাৎ জীবন সম্পর্কে উঙ্গিত পা 
নির্দেশাদিও দিতিন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, “জালিস্‌, 
আমাদের রাখালের কিন্তু রাজবুদ্ধ আছে, ইচ্ছে করলে একট। প্রকাণ্ড 
রাজ্য সে চালাতে পারে ।? 

ঠাকুরের সামান্ত একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া 
নিতে তীক্ষধী নবরেনের একটুও দেরি হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, 
ভক্ত-শিষ্যদের যে সঙ্ঘ পরবতাঁকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল । বিন! দ্বিধায় তখনি মনে মনে 
নরেন ইহা! মানিয়া নিলেন । 

ভারণর স্থযোগমতো। একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের 
গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, “রাখালরাজকে আজ থেকে 
আমরা দ্বা্1 বলেই ডাকবো । 

ভক্তের জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকুষের মানসপুর। পরম 


১৭২ ভারতের সাধক 


আদরের ধন। কাজেই সবাই তাহার এই নূতন নামকরণ সোংদাহে 
দমর্থন করিলেন। | 

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল। নরেন এবং অন্যান ভক্তদের 
ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, “বেশ করেছিস্‌ তোরা । 
রাখালের রাজ! নামই ঠিক বটে ।” 

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সজ্বের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাহার 
অন্থরঙগ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয় রহিলেন | 

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভূগিতেছেন। তরুণ শিষ্বেন্লা প্রাণপণে 
দিন রাত তাহার সেবা করিয়! চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী 
মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আমিত | নান! অনাচার উপদ্রবও 
করিত । / 

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, “পাগলীকে 
আর আ[স্করা দেওয়া টিক নয়। এবার 'এলে ধাকক! মেরে তাড়াতে 
হবে।” 

কপালু ঠাকুরের কানে একথ! গেল । রাখালকে ডাকিয়! মৃন্বরে 
কাহলেন, “নানা সে আসবে । আর আমায় দেখেই চলে যাবে। 
ওকে গ্োোতা! তাড়াস্‌ নে।” 

ঠাকুরের '্মাদেশ শশী মহারাজকে শুনাইঙ্া দিয়া রাখাল কহিলেন, 
“ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় 
সহা কারে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওর কাছে এসেছে? ওকে 
আমর] কষ্ট দিই নি? নরেব্দ্র-টরেন্্র আগে কি রকম ছিল--কত 
তর্ক করতো । ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন । ধরতে 
গেঙ্গে আমরা কেউই নির্দোষ নই |” 

উদ্দারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বার রার সানন্দে 
তাহার প্রশংস! করিতে লাগিলেন । ৰা 

“প্রেমে, আনন্দে, সেবার এবং নিয়ত নাধনতজনে রাখাল এক 
অপূর্ব উদ্দার প্রেমদৃষ্টিভে সকলকে নিরস্তর নিরীক্ষণ করিতেন । 
'ভাহার ঈশ্বরলু্ধ চিত্তে শ্রীয়ামকফের আদর্শ ও তাছার প্রেমমূতি দিন 


স্বামী বরঙ্জানন্দ ১৭৩. 


দিন দৃঢ়ভাবে অক্কিত হইতে লাগিল । ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অন্তর 
ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমি কে আর ওরা কে, এই জানলেই 
হল।' কাশীপুর উদ্ভানে তাহাদের মধ্যে এই তত্বই দিন দিন স্ফুরিত 
লইয়! উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহ! বীজাকারে অস্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, 
কাশীপুর উদ্ভানে তাহ1 অঙ্কুরিত হইতে লাগিল । অলক্ষ্যে শ্রীরামকু্ণ 
তাহার অন্তরঙ্গ পার্ধদদের লইয়৷ একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে 
গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমনত্রে ইহারা পরস্পর আনন্দে 
আবদ্ধ হইতেছেন-- সেই প্রেমস্মত্রই শ্রীরামকুষ্ণ১।” 


শুক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামক্ণ ১৮৮৬ সালের 
১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন | নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা 
শোকে হইলেন যুহামান। ধাহার প্রেরণায় এহিক জীবনের সব 
কিছু তাহারা ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার চরণতলে বসিয়া আত্মিক 
সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি আজ কোন্‌ অদৃশ্ালোকে 
চলিয়া গেলেন ? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ মাধকের জীবনে 
শামিয়। আদিল এক সীমাহীন শুম্তত] | 

 নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিস্তা, ঠাকুরের ত্যাগী অস্তরঙ্গ 

ভক্তদের কি করিয়। সভ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি 
করিয়৷ সর্বত্র প্রচার কর! যায়। | 

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন স্থযোগ মিলাইয়! দিলেন । ভক্ত 
নুরেশচজ্্ মিত্র একদিন ঠাকুর্ঘরে বসিয়া! ধান-জপ করিতেছেন । 
হঠাৎ ছায়া মুঠিতে প্রীরামকঞ্চ তাদের সম্মুথে আবিভূতি হইলেন । 
কহিলেন, “তুই করছিস কি? আমার ছেলের। সব পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে-তার আগে একটা ব্যবস্থা কর্‌।” নির্দেশটি দিয়া তখনই 
ঠাকুর অনৃষ্ঠ হইয়া! গেলেন । 


১ ক্বামী বন্ধানন্দ : জীবন কখা-দেবেজনাথ বস 
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সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাশ্রুনয়নে নরেনের কাছে এই 
দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন । কহিলেন, “ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের 
জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত করো। একত্রে তারা৷ সাধন-ভজন 
করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করুবো ।” 

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, মোতসাহে ব্রানগরের গঙ্গাতীরে 
একটা জীর্ণ বাগানবাড়ি ভাড়। করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল 
তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটির! বাড়িতে শুরু করেন বসবাস । 

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়! মিলিত হন এবং তাহাদের 
এথানকার সাধন! ও সঙ্ববন্ধ জীবনের মধ্য দিয়! সুত্রপাত হয় মঠ 
প্রতিষ্ঠার । রামুকুষের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তের! প্রত্যেকেই 
এক একটি খিশুদ্ধ আধার | দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটা মূলে, ভবতারিণীর 
মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে 
মুমুক্ষার আলো! জ্বালাইয়! দিয়! গিয়াছেন। এবার নে আলো আরো 
উজ্জল হইয়া উঠিতেছে । 

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকা! তীব্রতর 
হইয়। উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্তন ও শান্তরব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়। 
চলিল। - 
রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা 
করিতে বরানগরে আমিতেন। তাহার ধারণা ছিল, রামকৃষের বিরহে 
যুব্ধ ভক্তরা স্বভাবতই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে 
এই শোক কমিয়! গেলে যে যাহার বাড়িতে ফিরিয়া যাইবে । কিন্তু 
কার্যত দেখা গেল অন্থরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ ভিতিক্ষা! ও 
তপস্ত। যেন আরো তীব্র হইয়া দেখা দিল । 

পিত। বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিষ্ন হাদয়ে 
ফিরিয়! যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাহাকে নিজের সিদ্ধান্ত 
অকপটে জানাইয়া দিলেন, “কেদ আপনার কষ্ট কারে এখানে 
আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, ধেন 
আপনার! আমায় তুলে যান, আর আমি আপনাদের ভূলে যাই। . 


স্বামী ব্রহ্মানদা ১৭৫ 


দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ে যে ভাবে রাখাল এই সঙ্কল্পের কথা কহিলেন 
তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাহাকে সংসারে ফিরাইয়। 
নেওয়া সম্ভব নয়। 

বৈরাগ্যবান্‌ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু 
মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অস্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি 
সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেস্াস্ত ঘটে, 
কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগ্গী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। 
পরবতাঁকালে তাহার দশ বংসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ 
শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশাস্ত ও নিধিকার | 


১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী ভক্তদের 
দীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যার়। নরেনের নেতৃত্ব ও 
প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়। সৰাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 
রাখালের নব নামকরণ হর-_ স্বামী ব্রন্মানন্দ | 

তপন্তা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকুষ্জ বলিতেন), “ওরে, 
আমি ষোল ট্যাং করেছি তোর! অন্তত এক ট্যাং তো কর্‌।” 
মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাৰে 
উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ভুময় সাধনার পথে দৃঢ়পদে তাহারা 
অগ্রপর হন । 

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুধীন হইতে হয় নবীন সন্নযাসীদের | 
ভিক্ষা কোনো দিন জুটে, কোনোদিন জুটে না। পাড়াপড়শীরা 
পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নান! কুৎসা 
ছড়ার আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপন্বীদের তাহাতে ভ্রক্ষেপ 
নাই। সদাই দাধন-ভজনে তাহারা বিভোর হইয়। আছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে ভে 
মুন জোটে লা। কয়েকদিন হয়তো! শুধু নুনভাতই চললো, কিন্ত 


১৭৬ ভারতের সাধক 


কারুর তাতে গ্রাহা নেই। জপ-্ধযানের প্রবল ভোড়ে তখন আমরা 
ভাসছি। কখনো কখনো শুধু তেলাকুচো পাতা দিদ্ধ ও হুনভাত-_-এই 
মাসাবধি চলেছে । আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা 
দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি ?? 

বরানগরের এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া! স্বামী 
বরহ্মানন্দ পরবর্তীকালে একবার রহস্তন্ভরে বলেন, “ঘখন খাবার 
শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ তাত জোটাই মুশকিল হতো, আক 
এখন খাবার সামর্থা নেই তাই উপাদেয় আহার জুট্ছে।” 


পরবতা পর্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্ঘদর্শন ও 
নিভৃত তপস্যার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অন্যান্ত গুরভাইদের মতো 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজও কয়েক বংসর অতিবাহিত করেন পরিব্রাজন ও 
তীর্থ পরিক্রমায় । উত্তর ও মধ্য ভারতের নান। পবিত্র গীঠে তিনি 
দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনে। বা গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন 
বিভোর । | 
সে-বার ত্রহ্গানন্দ নর্মদা ভীরে ওকারনাথ তীর্থে আনিয়াছেন। 
পুণ্যতোয়। নর্মদার সহিত আচার্য শক্করের নান! স্মৃতি জড়িত, তাই 
এখানে পৌছিয়া ব্র্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিগেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন গুরুভাই স্ববোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। 

নর্সদার আকর্ষণ ত্রহ্মানন্দ বুদিন।যাবংই বোপ করিতেছিলেন | 
এবার এখানে পেঁবছ!নোর. পর তাহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল 

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপন্তার 
অনুকূল । কত প্রাচীন সাধুর! বুপড়ি বাঁধিয়া, গুক্ষা তৈরি করিয়াঃ 
নিভৃত সাধনায় বসিয়। আছেন । নদীতীরের এক বৃক্ষসূলে বরন্মানন্দ 
সেদিন ধ্যানাসনে বগিয়। পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় 
একাদিক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীন্দিক্স পরম 


তবামী ব্রহ্মানন ১৭৭ 


বোধে সর্বসত্তা রহিল নিমজ্দিত। এই সময়ে গুরুভাই সুবোধানন্দ 
পরম যত্বে তাহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । 

গোদাবনী তীরের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল। 
এখানকার পঞ্চবটা ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি প্রিয় তীর্থ। এই 
তীর্ঘে আসির। ত্রহ্মানন্দ মহারাজ এক হূর্লভ অধ্যাত্ব-অনুভূতি লাভ 
করেন । 

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বলিয়া! রাম সীভার পুণ্যস্মৃতির 
অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাহার নয়ন সমক্ষে ভামিয়! উঠিল জটা- 
কম্বল পরিহিত ধনুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মুতি। তরু- 
লতার পুষ্পাঞ্জলি আর পাখির সেখানে কুজনে এক স্বগাঁয় আনন্দময় 
পরিবেশের স্যগ্ি হইয়াছে । 

'জয় সীতারাম) জয় সীতারাম, বলিয়৷ ত্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে 
প্রামত্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর বাহ্জ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতন। 
ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্রণ 
চলিতে থাকে! এই পময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আত্মহারা 
হইতেন এবং স্ুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাহাকে আগুলিয়া 
রাখিতেন। 


দ্বারকা) গির্ণার, পুক্ধর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়। ব্রহ্মানন্দ ও 
সুবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন। এখানে আপিবার পর 
হইতেই মন তাহার কঠোর তপন্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনের 
পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বাঁসয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত হইতেন অগাধ 
ভাব-সমুদ্রে । এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোনো কোনে দিন নঙ্গী 
গুরুভাই স্ুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ পর্বস্ত হইত ন1। 
সুবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়! যে আহার্য আনিতেন, প্রারই দেখা বাইত 
ব্রহ্মানন্দ তাহ! স্পর্শ করেন নাই। 

এই ধ্যানতম্ময়তা ও কুচ্ছ সাধন দেখিয়া স্থবোধানন্দ মনে মনে 
ভা. সা. (৯)-১২ 


১৭৮ ভারতের সাধক 


ভীত হইয়। উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর 
কয়দিন টিকিবে? সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিহ্ময়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
সহিত তাহার দেখা । কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রন্মানন্দ বৃন্দাবনে 
আপিয়াছেন এবং কঠোর তপস্ত! শুরু ককিয়াছেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোর্সাইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, 
তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত | পরদিনই ধ্যানরত 
ব্রন্মানন্দের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন । ছুজনে ছৃজ্জনকে দেখিয়া 
মহাখুমী, পুরানে৷ দিনের নানা! কথার আলোচন। শুরু হইল। 

কথাপ্রসঙ্গে গোর্সীইজবী কহিলেন, “পরমহংসদেৰ তো! আপনাকে 
সব রকম সাধন-ভজন, অনুভূতি, দর্শনার্দ করিয়ে দিয়েছেন। তবে 
আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধন। করছেন 1” 

্রন্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “তার কৃপায় যে সব অনুভূতি 
ব1 দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলো আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র ।” 

গোর্সাইজী বুঝিলেনঃ এশ প্রেমের ছার আবেগে ব্রহ্মানন্দ 
অগ্রনর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাহাকে নিরস্ত কর! সম্ভব নয়। 

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইন্জ্লুয়োর প্রকোপ শুরু হইয়াছে । করেক 
দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শব্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই' 
গোর্সাইজী তাহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন। কুটিরে কোনো মশারী 
নাই দেখিয়া তখনি উহ কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর 
শধ্যায় তাহ! টাঙাইয়! দেন। গোরীইজীর প্রদত্ত ওষধ খাইয়াই 
্রন্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন! 

. কিছুদিন পরে সঙ্গী সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়! যান এবং 
ব্রঙ্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়া! কঠোরতর তপস্তায় ব্রতী হন। যেদিন 
ইচ্ছা! হয় মাধুকরী করেন বা কোনো কুঞ্জে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো 
বা উপবাসে ছই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা দিয়া 
অতিবাহিত হয় তাহ! জানিতে পারেন না| 

এ সমন্ধে একদিন ভ্তপ্রবর বলরাম বসুর জ্যোতির্ময় মুন্তি চকিতে 
তাহার সম্দুখে আবিভূতি হয়; তারপর এই মু প্রসন্ন হাসি হাসিয়া 


স্বামী ব্রহ্মনন্া ১৭৯ 


অদৃশ্ঠ হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সারা 
অস্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে । তবে তো ঠাকুরের ভক্ত-সেৰক বলরাম 
আর ইহলোকে নাই! কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম 
বনু মহাশয় সত্য সত্যই পরুলোকে গমন করিয়াছেন । বলরামের 
্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক । ঠাকুরের পরমভক্ত ও 
অন্যতম প্রধান সেবক বলিয়াই বলরামের অন্তর্ধান সেদিন এমন 
করিয়া বাজিয়াছে। 

অতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জালামুখী প্রস্ৃতি স্থানে কিছুকাল 
সাধন-ভজন করিয়। ব্রহ্মানন্দ তাহার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ সহ আবার 
বুন্দাবনে ফিরিয়া আসেন । এবার তপস্যা শুরু করেন ব্রজমগ্ডলের 
কুন্থম লরোবধরে । 

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা 
করিতে দিতেন না, নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়া 
আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুকৃনো৷ রুটি, একটু 
গুড় বা ব্যঞ্জনও যোগাড় করা গেল না। এ রুটিই কুয়োর জলে 
ভিজাইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। ছুই চোখ তাহার 
অশ্রুসজল হইয়। উঠিল, কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আপনাকে 
ঠাকুর কত আদর-যত্ব করতেন । ক্ষীর, সর, ননী থাওয়াতেন, আর 
আমার কি হৃর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে আমি 
থাওয়াচ্ছি শুকৃনে। রুটি” 

বলিতে বলিতে কান্নায় তিনি ভাঙিয়া পড়িলেন। গুরুভাইদের 
দৃষ্টিতে ব্রন্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রদ্ধার বন্ত। 

১৮৯২ সালের প্রথমার্ধ। রামকৃষ। ভক্তদের মঠ এ সময় 
বরানগর হইভে আলম বাজারে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । সেখানকার 
চিঠি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন। 
নুদূর আমেরিকার, চিকাগোর বিশ্ব-ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু 
ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিহিত 
তরুণ সঙ্গযাসীর মুখে বেদাস্তের তত্ব ও ধর্ম সমন্বয়ের উদাত্ত বাদী 


১৮৬ ভারতের সাধক 


শুনিয়া! পাশ্চাত্যের মানুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে । ইউরোপ, 
আমেরিকার শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন । 

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও .আনিয়! দিয়াছে অভ্ভূতপূর্ 
উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে নৃতনতর গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস 
জাগিয়! উঠিয়াছে। রামকুঞ্চ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশ দিক 
হইয়াছে পরিপুরিত। 

কলিকাতা হইতে আরে! সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামকুষ্জের জন্ম 
দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎদব হয় তাহ! অভূতপূর্ব । এবার 
দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রপাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। 
ব্রহ্মানন্দের হৃদয় তাই আনন্দে নাচিয়া। উঠিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য 
এবার তবে জগৎবামী উপলান্ধ করিবে। তাহার উদার ধায় আদর্শ 
ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া! জীবন সার্থক করিবে । 

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবার লখনৌতে গিয়া! উপস্থিত 
হন। গুরুভাইছয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে 
তাহার মিলন ঘটে, সবাই আশন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। 

্রন্মানন্দের সাধন পিপাসা তখনে। পূর্ব তীব্র রহিয়৷ গিয়াছে ' 
মনে সন্কল্প করিয়াছেন; ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে ধে দিব্য 
আনন্দের আোতে নদ। নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে সেই প্রেম- 
মধুর অনুভূতি জাগ্রত ন! হওয়। অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন 
না। আবার তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিরিয়া! আদিলেন, শুরু করিলেন 
কঠোর তপশ্চর্ষা | 

ধ্যান-ভজনের মধ্য দিয়! দিনের পর দিন তাহার কাটিয়। যায়। 
মাধুকরী বা! ভিক্ষার জন্য কুটির হইতে এক পা-ও বাইরে যাইতে মন 
সরে না। একেবারে অঙ্জগর বৃত্তি | ঈশ্বরের কৃপায় যে দিন যে আহার্য 
আনিয়! উপস্থিত হয়। তাহাতেই হয় তাহার ক্ষৎপিপাসার নিবৃতি। 

একদিন আসনে বসিয়া নিভৃতে একমনে তিনি জপ করিতেছেন। 
এসময়ে পুখ্যকামী এক শেঠ অযাচিতভাবে একথানি কম্বল তাহার 
গায়ে চড়াইয়। দিয়। চলিক্স। বায় । ক্ষণপর়েই সেখানে উপস্থিত হয় 


স্বামী ব্রক্মানন্দ ১৮১ 


এক তম্কর। "কোনো! কিছু না বলিয়া অতি সম্র্পণে সেই কম্বলটি 
খুলিয়! নিয়! দ্র তপদে দে সরিয়া পড়ে । ব্রহ্মানন্দ মৌন হইয়া জপ 
করিতেছেন। তস্করের কুকর্ম সবই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একেবারে 
রহিলেন নিধিকার । মনে মনে ভাবিলেন, ইহ মহামায়ার লীলা 
ছাড়া আর কিছু নয়। এক হাতে দান করিয়া আর এক হাতে তিনিই 
এটি করিলেন অপসারিত । 

রামকৃঞ্চ লীলা নংবরণ করার পর হইতেই ব্রহ্মানন্দ বিরহ- 
বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে অহনিশি গুমরিয়া 
উঠিতেছে একটা বিরাট আনি ও হাহাকার । এই আর্তি এই 
হাহাকার কি করিয়! দূর হইবে, দিব্য আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে 
হইবে পরিপ্লাবিত তাহ। জানেন শুধু জীবনবিধাতা । নিজ জীবনের 
নৈরাশ্ঠয ও অব্যক্ত বেদনার অবপান ঘটানোর জগ্যই দিনরাত ধ্যান- 
ভজনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে চাহিতেছেন। বৈরাগ্যময় 
তপস্তাকে তাই এমনভাবে আকড়াইয়! ধরিয়াছেন | : 

বৃন্দাবন ধামে তখন রানযাত্রার বড় ধুমধাম । ঘ্বুরিতে ঘুরিতে 
ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন । স্ুুলজ্জিত রাসমঞ্চে 
কৃষ্-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত।' ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মস্ত 
হইয়া কীর্তন করিতেছেন । দূর হইতে হবোৎফুল্প নয়নে ব্রহ্মানন্দ 
সেদিকে তাকাইয়! আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হাদয় হইতেছে 
অভিসিঞ্চিত। ্‌ 

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপঝিষ্ট প্রধান বাৰাজীটি 
ইশারা! দিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। 

কাছে যাইতেই বাবাজী তাহাকে পরমযত্তে নিজের পাশে 
বলাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন কীর্তনের আনন্দে আত্মহারা, 
অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার অবদর তাহার নাই। এক একবার ভাব- 
তন্ময়তার কলে বাহ চেতনা লোপ পাইবার মতো৷ হইতেছে। 

রাস উৎসবের ভক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্ভন-কীর্তনের মধোও 
বাবাজী কিন্ত প্রশান্ত মনে তাহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু 


১৮২ ভারতের সাধক 


তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাহার সন্গেহ 
দৃষ্টি রহিয়াছে নিবদ্ধ । বতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার 
উপক্রম হয়, ততৰারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি তাহার 
ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্মানন্দ উদ্দীপিত 
হইয়! উঠেন দিব্য আনন্দের তরঙ্গে । 

ত্রহ্মানন্দের 'এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্তার কলশ্রুতি সম্বন্ধে 
তাদের ভক্তের! লিখিরাছেন। “এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও 
তন্ময়ভাৰে থাকিতে থাকিতে একদিন তাহার অন্তরলোক সহস! দিব্য 
আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। 
মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে ছুঃখ-নৈরাশ্য তাহার হদয়কে 
অধিকার করিয়াছিল তাহ! যেন কোথায় অন্তহিত হইল। গভীর 
প্রশান্তি তাহার সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব 
এক অতীন্দ্রির ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল১ |” 

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের শোতে আবার কিরিয়! 
আমে । আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিহ্যাদের 
কথা; ভাবিয়। হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন 
ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আপিয়! উপস্থিত হন । 


রামকৃষ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নৃতন 
প্রাণচাঞ্চল্য জাগিক্লা উঠিরাছে, নৃতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার 
বছিতেছে। বিশেষ করিয়! কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন 
বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর । আলম বাজারে তখন কত 
লোকজনের আনাগোন। 1 কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণচভক্তদের 
দর্শনের জন্য । তাহাদের উপদেশ নিয়! জীবন গঠনের জন্য, আদর্শবাদী 
যুবকেরা দলে দলে আসিতেছে । 

১ স্বামী ব্রন্ধানন্দ : উদ্বোধন কতৃক প্রকাশিত। 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮৩ 


দৃশ্যপটের এ পরিবর্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই। 
বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত-_প্রাণের ঠাকুর রামকুঞ্চ মুষ্টিমেয় ভক্ত- 
শিষ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্ালাইয়! গিয়াছেন, এবার তাহা 
ছডাইয়া! পড়িবে দিগ.বিদিকে। ধাহারা ঠাকুরের কৃপাধন্য। অনস্থা নিষ্টায় 
ধাহারা ঠাকুরকে জ্ঞান করিয়াছেন পরমাশ্রয়রূপে, এবার তাহাদের 
প্রস্তুত হইতে হইবে চরম তাগের জন্য, তাহার কাজে দেহ-মন-প্রাগ 
উৎসর্গ করার ক্ষন্য | 

সেদিন বলরাম বন্ুর ভবনে বসিয়া গুরুভাই যোগানন্দ ও 
প্রেমানন্দকে কথা প্রসঙ্গে ব্রন্মানন্দ কহিলেন, “ঠাকুরের কৃপায় বুন্দাবনে 
পরম আনন্দে ছিলুম ! এবার যাতে মঠের সবাকার ভেতর ঠাকুরের 
সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা 
সবাই স্মরণ করতে পারে, তাই তো বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা 
করতে এলুম । এমন সময়, এই যুগ তো৷ আর সহজে মিলবে না1” 

আস্তরিকত! ও আত্মপ্রত্যয়ে ভর ব্রহ্মানন্দের এই কথাকয়টি | 
শুধু তাহাই নয়, তিনি যে তাহার সর্বশক্তি নিয়া ঠাকুরের ভাবাদর্শ 
প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হুইয়া উঠিল 
গুরুভাইদের চোখে । 

বিশ্ব-বর্মসভার অয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে 
দেশবাসী তাহাকে সাড়ম্বর সংবর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে । 
সেখানে গিয়া স্বামীজীর কাণ্ঠ ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমালা 
জড়াইয়। দিলেন। 

স্বামীজী তংক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার পদবন্দনা করিলেন । 
শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “গুরুবৎ গুরুপুত্রেযু 1” 

ব্রহ্মানন্নও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দেন, “ঙ্োষ্ঠ ভ্রাতাসম 
পিতা ।”--ম্বামীঙ্গী বয়সে তাহা হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি 
তিনি স্মরণ করাইয়। দিলেন। 


১৮৪ ভারতের সাধক 


সেই দিনই অপরাছ্ে আলম বাদ্দার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী 
কাছে ভাকাইলেন। বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাহার 
হাতে দয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, “এদ্দিন যার জিনিস বয়ে 
বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম |? 

এই বতমরই স্বামীজীর নেতৃত্বে বলরাম নুর ভবনে মিলিত হইয়! 
ভক্তরা স্থাপন। করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন । ইহার অব্যবহিত পরেই 
্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রেরণা ও নির্দেশে মিশনের কর্মীরা মুশিদাবাদ। 
দিনাজপুর, দেওঘরে হৃতিক্ষের ত্রাণ কার্ধে অবতীণ হয়। চিকিৎসকদের 
পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই 
একধারে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হঙ্টতেছে : 
অর্থ সংগ্রহ, কমীদের পরিচালনা; তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের 
সাহাষ্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন অনন্য নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ 
দক্ষতার নহিত। কিন্তু এত কিছু বনুমুখীন কর্মে নিযুক্ত থাক৷ সত্বেও 
কোনোদিন তাহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহক জীবনের সংঘাত 
তাহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশাস্তি নিয়া অচল অটল পৰতের 
মতো সংগঠনের স্তরায়ুকেন্দ্রে ভিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত। 

স্বামীজী সে-বার ত্রক্মানন্দকে কহেন) “রাজা, আমাদের এমন 
একটা সংগঠন তৈরি করে! যা আপন ত্যাগে ও তেজ বীর্যে আপনা- 
আপনি চলে যায়ঃ, আমর মরি বা বাঁচি তার অপেক্ষা না ক'রে এট! 
যেন বেঁচে থাকতে পারে |? 

স্বামীজীর এই নির্দেশ ব্রন্মানন্দ মহারাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার চেষ্টায় ও যত্বে মিশনের মধ্যে এমন একট। 
দক্ষতা, নিয়মান্ুবত্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা 
দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমূখী কর্মধারাকে সব্ীবিত ও উদ্দীপিত 
করিয়। রাখিয়াছে। 


কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলগুড় মঠে 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮৫ 


ফারয়া আসেন । স্থান্থ্য তাহার তখন একেবারে ভাঙিয়া 
পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা 
আতঙ্কিত হইয়! পড়েন । 

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন । 
শধ্যায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনোমতে 
হাটিয়৷ বাহিরের ঘরে আসিয়। দীড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, 
“একি ব্বামীজী, শুনলাম তুমি অত্যন্ত পীড়িত, তাই দেখতে এলাম । 
এখন দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো 1” 

স্বামীজী উত্তর দিলেন, “কি করবো বল জি-সি। বিছানায় 
শুয়ে থেকে যতবার চোখ মেলেছি দেখেছি রাক্জ! প্যাচার মতো মুখ 
ক'রে সামনে বসে আছে । তার মুখখানার এ ভাব দেখে আর শুয়ে 
প্াকতে পারলুম না। তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম । আমি হাটণছ 
বেড়াচ্ছি দেখে বদি রাক্জার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে |? 

এমন সময়ে ব্রন্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়া! উপস্থিত । ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া কহেন, “এ কি, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শরীর কি 
কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে ?” 

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী কহেন, “রাজা শালা 
আমায় রোগী ক'রে শুইয়ে রাখতে চায় । রোগ-ফোগ কি? আমি 
এখন বেশ ভাল আছি।” 

্রন্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, 
“বুঝলে ি-সিঃ রাজার কাঞ্জ দেখে আমি কিন্ত অৰাকৃ হয়ে গেছি। কি 
সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ছে । রাজার রাজবুদ্ধির 
তারিফ অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই ৰলতেন- রাখালের 
রাজবুদ্ধি; একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে । তা ঠিক। 

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন)-তা1! হবে না! কেন? 
ঠাকুরেরই তো ছেলে ।” 

স্বামীজী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন । তারপর বলেন, “গ্াখো, রাজার 
স্পিরিচায়েলিটি আকড়ে পাওয়া বায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে 


১৮৬ ভারতের সাধক 


কোলে করতেন আদর ক'রে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, 
তার কি তুলন। হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ-_-সত্যিই সে 
আমাদের রাজ1।” 

সে-বার এক ইউরোপীয় ভক্ত মঠে আসিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচন! করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোনে! একটি 
জটিল তত্বের তিনি মীমাংসা চান । স্বামীজী সাহেবকে বলেন, “তুমি 
এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। তার কাছে 
গিয়ে সব খুলে বল।” 

ভক্তটি ব্রহ্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন । ব্রহ্মানন্দ কিন্তু তাহাকে 
ফেরত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, “তিনি ছাড়া তোমায় 
এ তত্ব কে ৰোঝাবে, বল ?” 

স্বামীজীর কাছে ভক্তটি আবার বাইতেই তিনি দৃঢ়ন্বরে কহিলেন; 
“তবে শোন, ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি 
সক্রিয় ডায়নামো--আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নি:ম্যত হচ্ছে তার 
ভেতর থেকে । আর আমর এথানকার সবাই হচ্ছি তারই অধীনস্থ । 
তুমি তাকে ভাল কারে চেপে ধর-_কাজ হবে ।” 

ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন। বিদেশী তক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। 
এবার সবত্বে কাছে বসাইয়! জটিল সমস্যার দমাধান তিনি অবলীলায় 
করিয়া দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধরে না। তখনই স্বামীজীর 
কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাহার কৃতজ্ঞতা | বলেন, 
“আমার ভারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রক্মানন্দের কৃপায় সত্য 
বন্ত কি, তা আমি বুঝতে পেরেছি” . 

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনিমিত ভবনে স্থানাস্তরিত 
হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করান । এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে 
যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, “রাজা, তোর আদর শুধু 
ঠাকুরই যে জানতেন । আমর! কিজানি যে তোর প্রকৃত নমাদর 
করবো ?” 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮৭ 


দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীজী দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকুষ্জ মঠ এবং 
মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রক্মানন্দের উপর। স্েহপুর্ণ 
নয়নে স্বামীজী তাহাকে কহেন, “রাজা, আজ থেকে এসবই তোর । 
আমি কেউ নই ।” 

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্গানন্দ দুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন 
রকমের | কিন্তু ছুই জনেই ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি 
একাস্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন । আর সবোপরি তাহাদের 
বন্ধুত্বের সম্বপ্ধ অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকুষের সহিত 
তাহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়া! । 

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃফের তত্ব প্রচারে স্বামীজী ও 
ত্রহ্মানন্দ ছুই জনেই ছিলেন ছইজনের পরিপূরক | তাহাদের যুগ্মশক্তি 
ও যুগ্ম প্রতিভ1! তাই এদেশের অধ্যাত্জীবনের কল্যাণে এমন সার্থক 
হইতে পারিয়াছিল। 

“স্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো! তেজস্বী, সাগরের মতো 
অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিস্াবুদ্ধির আধার, তারুণ্য শাক্তর 
ছুকুলগ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল, আর মহারাজ ছিলেন 
ধার প্রশান্ত অচঞ্চল, আকাশের মতে উদার। অপরিমেয। অসীম 
ভাবতন্ময়ঃ কমনীয় বালন্বভাবের মাধুর্ষে কোমল । একজন ছিলেন 
প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন 
অস্তসুখী ভাবছ্যতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি । একজনের বাণী প্রাণস্পর্শা 
বিছ্যুত্বাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা ফল্তুর পৃতপ্রবাহ। 
একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপুর্ণ প্রথর 
দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপাধিব। 
ঠাকুরের কথায়__ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ভিমে তা দিচ্ছে১।ঃ 

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়৷ আঙিয়া স্বামী 


খ্বামী ব্রন্ধানন্দ : উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 
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বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্ত গুরুভাইদের বলেন। “প্রথম 
বার পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সঙজ্ঘবন্ধতা দেখে বড় ভাল 
লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর 
ব্যবসাদারী বুদ্ধি-_আর নিজ নিজ ন্থার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে 
নিজের নিজের প্রাধাম্ত আর ক্ষমতার লোভে যেন বাই তারা সদাই 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। গবীব ছূর্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের 
ন্ুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার 
ত্বান হল---ওমব যেন সাক্ষাৎ নরক ।” 

্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুর রামকৃষ্ধের ত্যাগপূত আদর্শ 
প্রেমভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকর্ম চলিতেছে, ভক্ত ও কর্মীরা 
নিংন্বার্থভাবে জীব সেবায় ব্রতী হইয়াছে, ইহ। দেখিয়! ন্বামীজী খুব 
সম্তষ্ট হইলেন । 


মিশনের তরুণ কমাঁদের অধ্যাত্ব-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, 
কর্মব্রত উদ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বর নিষ্ঠা বৃদ্ধি 
পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ 
বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বর প্রেমের আনন্দ-রস 
হাদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্বার্থবুদ্ধি, এহিকতা 
ও অহ্মিক৷ আসিবে, সঙ্ঘের ভিত্তি ক্রমে ছূর্বল হইয়া পড়িবে, 
ইহ! ব্রদ্ধানন্দ জানিতেন। তাই দর্বসময়ে তরুণ সাধুদের তিনি 
ঘোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণ। ও সাধন-ভজনের উদ্দীপন! । 

কমাঁদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রারই বলিতেন। “মনের 
গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জঙ্থ ধ্যান-জপের সময় 
পাওয়া! যায় না, মনে করা ভূল । ওয়ার্ক আযাগড ওয়ারশিপ--কর্স এবং 
উপাসনা একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে । কেবল মাধন- 
ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু ক়জনে ত1 পারবে? কিছু 
না ক'রে অজগরবৃত্তি অবলগ্বন ক'রে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধি 


স্বামী ব্রদ্মানন্দ ১৮৯ 


লোকের! অর্থাং যাহাদের মস্তিফ খাটাবার কোনোই শক্তি নেই, 
কোনে রকমে বেঁচে থাকে; তারাই পারে-- আর পারেন মহাপুরুষেরা 
ধার। সকল কর্ণের পার। গীতার আছে, কর্ম না ক'রে জ্ঞানলাভ 
হয় না। কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে 
সাধনভজন করে, তাদেরও ঝুপড়ি বাধতে আর ব্রান্না করতে সময় 
কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজীর--এই ভাব নিয়ে করলে কোনো? 
বন্ধন তো৷ হবেই না) অধিকন্তু তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক 
মানসিক, শারীরক সব রকমের উন্নতি হবে। তাদের পায়ে 
আত্মলমর্পণ করে। শরীর মন সব তাদের পায়ে দিয়ে দাও ।” 

মানুষের মনস্তত্ব ও মনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মহারাজ অভিজ্ঞ 
ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিত নবীন সাধকদের উদ্দেশে 
বলিতেন১ 

“মন থাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোজে । কিছু পাইতে 
হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্থা 
জোর করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়'। যাঁদ অনেকক্ষণ বসিয়। 
থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াই! 
বেড়াইয়। করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতনস্থ করিয়! লইতে 
হইবে | ইচ্ছা! হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে 
চলিলে কোনোদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমতো 
লড়াই কর! চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন | মনকে বসে 
আনাই সাধন পথের লক্ষ্য ।” 

পৃথিবীতে সৎ অসৎ ছুই আছে এবং থাকিবে । এসম্পর্কে নবীন 
সাধনার্থীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ 
দিতেন। বলিতেন, “সংভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ 
তাদের ্বভাব। দুষ্টলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু তাদের স্বভাব । 
“একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ ভঙ্গন করত। একদিন 


ধর্ম প্রসঙ্গে গ্বামী ব্রদ্ধানন্? পআাবলী 


১৯৪ ভারতের সাধক 


একটি বিছে জলে ভেপে য!চ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাতে 
ধরে বিছেটাকে জগ থেকে পাড়ে তুলে দিলে । বিছেটাকে যেমনি 
ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে । সাধুটি তখন 
যন্বণয় ছটফট করতে লাগল । কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জলে 
পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল | তা দেখে নাধুটি আবার তাকে পাড়ে 
ভুলে দিলে-_বিছেটা আবার তাকে কামড়ে দিলে । কিছুক্ষণ পরে 
বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন 
তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে, “দেখুন বিছেট 
আপনাকে বার বার কামড়ে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে 
ঘাচ্ছেন? তার কথ! শুনে সাধুটি জবাব দিলে, “বিছের স্বভাব 
কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই 
করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হৰ কেন? এই 
ব.ল আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অণেক দূরে ফেলে দিলে, 
যাতে আর না জলে পড়তে পারে । যাদের সংস্বভাব, তারা এইরূপই 
ক'রে যাবে_-তার! কখনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না।” 

তরুণ ব্রক্মচারীর। ব্রহ্মা নন্দের কণ্ঠে যে আশা ও উৎমাহের বাণী 
শুনতেন, তাহ। অপূর্ব । তিনি বলিতেন। “উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ 
করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাটার মতো! করতে হবে। 
জাহাজ যে দিকেই যাক না কেন, কম্পাসের কাট! উত্তর দিকেই থাকে। 
তাই জাহাজের দিক্‌ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে 
থাকে, তাহলে তার৪ আর কোনে! ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের 
মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাম ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথ! 
হলেই সে ঈশ্বরপ্রেমে উম্মন্ত হয়ে ওঠে । কি রকম জানিস? যেমন 
চক্মকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন 
নষ্ট হয় নাতুলে লোহার ঘা মার! মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই 
রকম তাকে লাভ ক'রে যে ধন্য হয়েছে সে অন্ত কিছুতেই মন দিতে 
পারেনা । কেবল তাকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবং কথা ও 
সাধু ভক্তের সঙ্গ ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না। ঝড়ের এঁটে! 


স্বামী ব্রহ্মানন্ন ১৯১ 


পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোনে! ইচ্ছা বা অভিমান থাকে 
না, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। মে তখন 
সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে ষেতে 
পায়ে। 

“তোদের মনের স্বভাবট। যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা করু। 
একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই । বাসনাহীন মন 
কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই--.একবার ঘষলেই দপ. 
ক'রে জলে ওঠে । কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙে 
গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত 
চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না ” 

মঠের ধুখক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তান কহিতেন,১ 
“আসল তপন্তা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষিত। প্রথম সত্যাশ্রস্ী 
হতে হবে, সত্য খোটাকে সবদ1 ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কাজে। 
দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসন। জয়ী হতে হবে। এই 
তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জীবনে কলানে! বা সাধন করাই 
আসল তপস্যা । এর মধ্য দ্বিতীয়টি সৰচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রন্মগরী 
ছতে হবে। আমাদের শাস্ত্র বলেন। যার! বারে! বলর কারমনোবাক্যে 
ব্ন্ষচর্য পালন করেঃ তাদের পক্ষে ভগবান লাভ কর! খুব সোজা । 
এরূপ হওয়া ভারী শক্ত । আমি আমার নিজের আত্ভিজ্ঞতা থেকে 
তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী ন1 হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া 
মসম্ভব। সুক্্স বাসন। জয় করা ভারী শক্ত । এই জন্ট মন্ন্যাসীদের 
এত কঠোর নিয়ম । সন্গ্যাসী কোনো স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। 
এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে 
শারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোনে একট। শুনার জি:শস দেখলেই 
ভাগ করতে চায় । এইরূপে অনিচ্ছাসত্বে অনেক জিনস ভোগ করে। 
টা অভিশয় হানিকর। ত্রহ্মচ্ষ পালনে ওজ:শক্তি বৃদ্ধি হবে.।? 


১ ধর্ম প্রসঙ্গে বঙ্গানন্গ : কথোপকথন 


১৯২ ভারতের সাধক 


. একটি জিজ্ন্ু ভক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নান' প্রশ্ন 
উত্থাপন করেন । তাহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি জিখেন,৯ 
“্যান-জপে ও পুজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পারা বায় তা 
কল্যাণকর । যাহারা শুধু সাধন-ভজন লইয়! থাকিতে চায়, তাহাদের 
অন্তত ১৪-১৫ ঘণ্ট। ধ্যান-জপ করা উচিত । অভ্যাস করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে । মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, 
তত বেশী আনন্দ পাইবে । ভজনে একবার আনন্দ পাইলে আর 
কোনোমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা! হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে 
হইবে --সে প্রশ্ের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া! লইবে। মনের 
এইরূপ অবস্থা না হওয়া-পধন্ত চবিবশ ঘণ্টার মধো অন্তত ও ভাগ 
সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। 
সংগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন 
কশট। স্থির হয় ইত্যার্দ বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুজিয়। 
ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ করিলেই সব হইয়া গেল না। তাহার সম্বন্ধে 
বিশেষ চিন্তা কর! দরকার । এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা 
বিশেষভাবে বুঝ] বার এবং মনে যে সব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ 
কত্িবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ 
করিবার পর মন যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ 
হইবে । ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শাস্ত করা । ধ্যান-জপ করিয়া 
মন যদি শান্ত না হর, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, ইসিন হইবে 
ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক হইতেছে নী 1” 

ব্র্মানন্দকে আরও বলিতে শুন। যাইত, “যাবা সাধন-ভজন করে, 
সর অবস্থায়ই করে | যেখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হয় সেখানে তান 
আরও জোরে সাধন-ভজন করে । এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে 
সুবিধ। হচ্ছে না ক'রে যারা বেড়ায়, তারা! কোনো কালে কিছু করতে 
পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মতে! ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে। 


১ পন্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ 


স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ৃ ১৯৩ 


“খুব জপ কর্‌ বাবাঃ খুব জপ-কর্‌। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ 
উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ কর! বড় কঠিন। জপ করতে করতেই 
মন স্থির হয়ে ইঞ্টেতে লয় হয়ে যাবে! জপের সঙ্গে সঙ্গে ই্টমৃতি 
চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-্ধ্যান ছুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। 
এতাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয় । 

“ম্মরণ-মশন খুব রাখতে হবে । জপ-ধ্যান করতে গেলে নানা 
স্বযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে.হয়, কিন্তু স্মরণ-মননে কোনে অপেক্ষা রাখে 
না। খেতে-শুতে) উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে । 
দিনরাত স্মরণ-মনন রাখতে পারিস্‌ তো জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে 
গেছে। রামানুজের মতে, এরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান |” 


তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর 
ব্রঙ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, 
“দ্যাখো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকথানা । তাই 
বলছি, বদি আমর তার ভক্ত, তার সেবক, তীর দাস বলে পরিচয় 
দিতে চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই 
তার আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। 
আমাদের হৃদয় যখন কীচের মতো৷ স্বচ্ছ ও নির্মল হবে--€কানো। দাগ 
থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় ভার বৈঠকখানা হবে। তখনই 
আমরা তার ভক্ত, গেবকঃ আশ্রিত বলবার অধিকারী | 

“শুদ্ধ মনে তার ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়ল। থাকলে 
যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিস্ব 
পড়ে নাঁ। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোনে! রকম ময়ল! 
ধরে নি, এখন থেকে তার জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখ- অন্ধ 
কোনো জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিজ্র 
জীবম ন| হলে তাকে কখনো! জান। যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও । 


ডাকে লা করতেই হবে এ জীবনে ৷ 
ঝা সা০-১৩ 1, 
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তপশ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছ্েন১, 
“মনকে ছষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলন। করেছে। ছ্ষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যাষ। 
যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর। 
কি কচ্ছ ভোমরা? গেরুয। নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই এুঁক 
সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের ? 

“লময় শুধু চলে যাচ্ছে । এক মৃহ্র্তও নষ্ট ক'রে না। খুব জোর 
আর তিন চার ধংসর করতে পারবে, তারপর শরীর, মন ছূর্বল হরে 
পড়বে । তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি 
কিছুকয়? তোমর। বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বান 
হোক তারপর ভাকবে। তা কি কখনও হয়! অরুণোদয় না! হলে 
কি আলে। আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে 
সঙ্গে আসবে । তাকে জানবার জন্তাই তপস্তা। | তপস্তা ছাড়! কি 
কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন। তপু তপন তপঃ।' দেখছ না 
অবতার পুরুষদের পর্বস্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খেটে 
কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত এদেরও কত তপস্তা করতে 
হয়েছে । আহা! কি ত্যাগ কি তপস্তা ! 

“বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান ব অনুভূতি হলে তবে 
শিশ্বীন হয় । কিন্ত ভার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাকো বিশ্বাস 
করে) এমন কি অন্ধ বিশ্বান নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই 
লিগুকের কথা জানতে ? স্বাত! নক্ষত্রের এক-ফোট! জলের জন্য ই 
করে থাকে, ফেঁটি?টা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে যুক্ত তৈরি 
করে। তোমরাও -তমান গুরুকূপারূপ এক-ফৌটা জল পেয়েছে । 
বও, ডুবে বা! | 

“তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই । সাধন পথে পুরুযাকার 
দবুকার। কিছু কর--টার ৰতদর অন্ততঃ কারে দেখ দেখি! যদি 
কিছু না! হয় ভবে আমার গালে একট! চড় মেতো। তম: রজ: 


চল এ হন এ রসরাজ খারাপ 
মা 


১ পন্জাধলী : ব্রঙ্গান্গ 


শ্বামী রঙ্ধানন্দ ১৯৫ 


াড়িয়ে সত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-্প কিছু হয় না। তারপর 
সন্তকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর 
আদতে ন। হয়। মানুষ জন্ম কত ছুর্নভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় 
না! একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান্‌ লাভ হয় এবং তা করতে হবে। 
এই জন্মে খেটে-খুটে মনউ।কে অমন জায়গার নিয়ে যেতে হবে যেন 
আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্কুল থেকে সুক্ষ, পরে সুক্ষ 
থেকে কারণ, কাকসণ থেকে মহাকারণ মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে 
নিয় যেতে হবে। 

“আপনাকে সম্পুরূপে তর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও 1 তিনি ছাড়া 
ধেআর কিছু নেট । দিব খন্বিপং বর্ষ" তিনিই সব, সবই তার। 
কিন্ত ভিনেব কারো শা? আঁত্মলমর্প কি একাঁদনে হয়? সেটা 
হল তো সব হবেই গেল । পেটার জন্য খুব ঢেই করতে হয়। 
নস্ত জীবন রয়েছে ' মানুষের আরু খড় জোর একশ বছর; যদি 
ভানন্ত সুখ চাও তো এই 'একুখ বছন্গের সুখ ছেড়ে [দতে হবে 1» 

ভক্ত'দেত্ প্রায়ই তিনি ধলিতেন দনব থাকিতে সাধন-ভজনের 
কাজ শুহাইরা নিতে-*এই জাননের (কিছুহ চি নেই । দশ বিশ 
ত্র পরে শেক শি গা পা আসত শেষ ভজে পাকে কথন শেষ 
ইত তা যখন কান পেছ, তদত, গশর সুদ বত শীল কথা বায ভওই 
আল। 1 আন কথন সে ডং আছে) শেখে কি খালি হাতে 
এ বংলা, অচেন। দেশে থে ভান ও খালি হাতে আজান দেশে গেলে 
এড ক তত ভর অধম জে্পেন্ধ তখন খুং তু সম্চ় এই হবে। মৃত 
ল্‌ অস্ এক কেশ ঘেতে ভবে এও ঠিক । যো লো কারে পথের 
চন [শয়ে বদ বাকা জাক এলে হালে হানতে চলে 
খে । কাজ চগাছালেং থাকলে আর €ড়ানে। ভয় থাকবে ন.। 
এন ঠিক ঠিক জানা ধাকে আমাদের পথের সম্বল আছে। 
বিদাত দনে যখন জেগেছে, সন্ভাবে জীবন যাপন করবানু। 
তকে জানবার ও বোঝবার সুধোগ ঘখন হয়েছে) ভখন থেটে*খুটে 
বস্তু লাভ কারে নাও। খুঁটি পাকড়াও? শরীর য।ক্‌ থাকু। খুঁটি 
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পাকড়ানো চাই-ই চাই। নিজের,টিপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষঃ 
আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বান রেখে এগিয়ে যাও 
_ বস্ত্র পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সছ্যবহার হবে। আসা যাওয়া 
বড কষ্ট। আলা যাওয়ার দফ! শেষ ক'রে ফেল। তীর নিত্যসাথী 
হয়ে যাও। 

“ভয় ও হূর্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে 
মন কখনও খারাপ করবে না । তাছাড়া, যত ঝড় পাপই হোক না৷ 
কেন, লোকের চক্ষেই উহ! বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওট1 কিছুই 
নয়। তার একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহুর্তে ছিন্ন 
হতে পারে।? 

প্রেমপুর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ 
বলিতেন, “ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই 
নৌকা ঠিকানায় ঠিক পেঁখছে যাবে । পাল তোল, ওহে পাল তোল । 
শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ__ 
তার নাম শুনেছি, তার নাম করেছি, আমাতে ভয় ছূর্বলতা থাকতে 
পারে না; ভার কৃপায় আমি তাকে লাভ করবই এ জীবনে । 
পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও-_তার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে 
বাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিনান্সী হবে ।” 


মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোখে চোখে রাখিতেন, 
তাহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তাহারা গঠন করিত 
সাধনময় ও সেবাময় জীবন । মহারাজ বলিতেন? “তোদের এত বলি 
কেন. জানিস? আমাদের যখন তোদের মতো! বয়স ছিল, ঠাকুর 
আমাদের জোর ক'রে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেলা কীচ। 
মাটির মতন স্বভাবট! থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই 
জাকড়ে ধরে। নরম মাটিতে য! ইচ্ছে হয় গড়--সব জিনিসই তৈরি 
করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরি কৃর তাকে ভেঙে. ফেলে 
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আবার অন্য জিনিস তৈরি কর। যতক্ষণ মাটি বাঁচা থাকে তাতে 
যেরূপ ইচ্ছে গড়ন কর! যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার 
পর আর কোনো রকম গড়ন হবে না । তোদের মন এখন কাচা 
মাটির মতে।। এখন যে ভাবে গণ্ড়ৰি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধ 
পবিত্র আছে-_-অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে | মনটা এখন 
থেকে বেশ ক'রে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোনে! ভাব ঢুকতে 
পারবে না। তার ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়। আর 
কোনে। ভাবনা নেই । 

“মন সরষের পুটুলির মতো। | সরষের পুটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে 
পড়লে কুড়িয়ে ভোলা যেমন শক্ত; বয়স হলে মন যখন সংসারে 
ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও 
তেমনি শক্ত | তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা 
গড়ে নে। খুটি বেশ পাক। ক'রে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন 
যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সষ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে 
হবে--কষ্ট পেভে হবে । ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসবের মধ্যে বা 
করবার ক'রে নিতে হবে ।” 

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে ব্রঙ্গানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,১ 
“ভগবানের অন্য যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর ভার একটা জোর 
আছে। বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন জোর করা 
যায়, আব্দার করা যায়, তাঁকেও তেমনি জোর ক'রে বলা যায়-_ 
দেখা দাও, দেখা দিতেই হুবে। 'স্ডখন তিনি দৌড়ে আসেন। কোলে 
তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ; তা সেই জানে 
বাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে 
আনন্দ বলে তা! তুচ্ছ হয_-আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 
ধীর! ভার ভ্বন্য ইন্দ্িয়ন্থখ ত্যাগ করেছে, তারা বারআনা রাস্তা 
এগিয়ে গেছে । দেহসুখ ত্যাগ করা কি সোক্ষা রে? তার আনেক 


৯» পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ 


১৯৮ ভারতের 'সাধক 


কৃপা থাকলে, পূর্ব জম্মের অনেক তগন্যা থাকলে তবে মানুষ সেই 
শাক্তি সামর্থের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরি করতে 
চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে । এইভাবে 
জীবন কাটানো বড় শক্তা। এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজা মনে 
করছিস তত সোজ নর । এ অবস্থাটা কি রকম জিনিস খোলা! 
তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া । প্রত্যেক মুহুর্তে কেটে টুকবো 
টিকযো। হয়ে যালার মন্তাননা। আখঞ্ ত্রন্মচধ ছা এ রাস্তার 
চলা যায় না । ন্ছগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ত্রন্থাচর্ব লাখ 
বড শত্ত/। তোগ ব্লাঃ পূর্ণ অগছে থাকতে হে চোখের শামশে 
শভকরা নিরানবন১ ওনেরাখ বেশী লোক চোগের পিছনে পিছনে 
দোৌচুচ্ছে। ই নব লিতা দেখতে কবে, দএতিছুল দেখে শুনে মনের 
মাখা নানা রকম জা পলা খুবহ পন্ত, বন, দই হাব ভগ যদি 
একবার কোনোরকাদে পর ভাব পুন শেল থক পঙ্গানাযী জীবন 
যাপন করতে চায়, তদেও সপ সবদী টিজের মননে সৎ এষ 
নণৃক্ত কারে রাতে হারে । নদ্গ্রন্থ পাঠ। লু ব্রিজে আগোডা, 
ঠা সেবা) সার দেবা? অধুনঙ্গ ও কাদন [লে গকতিত লে । 
কমান এই উপ'শেস্ দিদিকে টক কষা তে পাছে, 

“প্রথমে বরহ্মচষে [নিহী পালা করবে বাকী মধ আসান হলে 
ঘ'বে। সাধনা না কবলে ব্রনচখ হি বাসা যয় না । আচ 
প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই শুগবান্‌ লাভ হয়। ভগব।ন্‌ লাভ না 
মনুষ্যজন্ম বুথ গেল। ভার দন হলে তবেই আনন্দ । ছেল্মামুষ 
তোরা, সৎ বুদ্ধি, সং মন ভোদের । একটু চেষ্টা কর্‌। জল্প চেষ্টাতেই 

ভক্তি-বিশ্বীস জেগে উঠবে 1? 

কামিনীকাঞ্চন তাাগ করিয়া মঠের কঠোর সন্ন্যাস জাবন তরুণের! 
নিয়াছে, তাহাদের যাহাতে পক্রমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্গানন্দের 
ব্যাকুলঙার অস্ত ছিল না| তাহাদের কহিতেন১। “ভগবান লাভের 


উস প্র কা 


পঞজাধলী : বন্জান। 
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অন্য ঘর-দের ছেভে এসেছিস্‌, তাকে লাভ করবার জন্য কনিষ্ঠ হয়ে 
প্রাণপণ চেষ্টা চাঠ। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জনা হজে 
হতে হবে চাটি ডাল 'চা* খোষ মঠ শু পদ ধাকা মাশ 
অত্যন্ত হীনঙাবে জাবণ যাপল করা শা হল ণদক। শা হবে ওাঁধক। 
একুল ওকুলছুকুণা গুল । ঠতঠা পঠ গা তবে আব মস মণি 
তাতে ধসঙে শা । শু শশ্যাদ পথ, 27565 ৭ অধায 
করে গীতাশাষি পন রা মান সং তদাহে। ২০ দত আচ 
পশ্টশীগাপাঠ ক 7 লহ 7৮0201510৮2 2 
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শিত। যয নাশ এ কত তেব চারি সস তে হর পতি ৭ 
জার সম)ক্ নাশ বরত* রবে ২5 প৬১।পশ্ দা এত 
যাবে। 

“খুব জ্বপপ্যান কর'ব। প্রথম প্রথম মন চুল বিষয়ে পা? €। 
ধাানজপ করলে তখন সুঙ্গা বিষম ধরতে শিখে শীতকালই ৩৯। 
ধ্যানজপের সময়) গার এই-ই বয়স । ছিহাসনে শুধাতু মে শরারং 
-বলে বসে যা। তাই ভগবান আছেন কিন একবার দেখে 
নে না। 'একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার 
করা ভাল। বাজে গল্পটল্ল ন। কারে সারাদিন তার স্মরণ-মনন 
করধি। খেতে, শুতে; বসতে-দর্বক্ষণ। এইরূপ কলে দেখবি 


০০ ভারতের সাধক 


কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে । স্মরণ-মননের চেয়ে কি 
আর জিনিস মাছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। 
নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি ন্ব-প্রকাশ 
হুবি।7 


স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই ছুই গুরুতাই-এর আকৈশোর 
বন্ধু, অস্তরঙ্ততা ও প্রেম ছিল এক দশনীয় বস্ব। আবার 
ছইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কান্নাকাটিও কম দেখা 
যাইত না। গোলযোগট। প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন! শেবের 
দিকে, রোগে ভূগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমঙ্গনিত অবনন্নতার ফলে 
ক্বামীজীর মেজাজ কিছুট! খিটখিটে হইয়া যায়| এ সময়ে তীহার 
ঝামেলা ও টেঁচামেচি ত্রহ্মানন্দকেই সহা করিতে হইত বেশী, আর 
ইহ! তিনি করিতেন ব্বামীজীর প্রেমের আকধণে নিজের ওদার্য ও 
প্রশান্তির গুণে। 

সে-বার বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রদ্ধানন্দ হই জনেই 
অবস্থান করিতেছেন । ভায়াবিটিঞ, পোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন 
খুব গীড়িত। ত্রদ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুজাইদের 'ণজগ্য উদ্বেগের অবধি 
নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই ঘুমাইভে পারেন না, সেদিন র্াস্ত হইয়া 
হপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় ত্বামীজীর 
মাতার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়। উপস্থিত। 

ত্রঙ্মানন্দকে পে প্রশ্ন করে, “হ্যাগাত আমাদের নরেন কোথায় 
রয়েছে) বল তো 1? 

্রন্মানন্দ জানান, “তিনি এখন ঘ্ুমুচ্ছেন। শরীর অনুস্থ, কাল 
সারা রাত তুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো। একথা 
শুনিয়া দাসী সেখান হইতে চলিয়া! গেল। | 

নিদ্াভজের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়। ক্রোধে 
তিনি গঞ্জিয়া, উঠেন, ত্রন্মানন্দকে কছেন। “তোর কি কিছুমাজ 
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কাগুজ্ঞান নেই? বি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলো ? নিশ্চয় মা তাকে কোনে৷ জরুয়ী কাজের ভার দিয়ে 
এখানে পাঠিয়েছিলেন ,” 

সঙ্গে সঙ্গে বধিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটুক্তি । তখনি একটা 
ঘেডার গাড়ি ডাকাইয়৷ স্বামীজী তাহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে 
চলিয়৷ গেলেন । 

বাডিতে পৌছিয়! শুনিলেন, মা এ ঝিকে তাহার নিকট পাঠান 
নাই। ও পাড়ায় তাহার কি যেন কাজ ছিল, দেই ন্ুযোগে 
নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে। 

একথা শোনামাত্র স্বামীশীর অন্ুুতাপের আর সীম! রহিল না। 
তৎক্ষণাৎ জননীর নাম করিয়। ব্ঙ্জানন্দের জন্য গাড়ি পাঠাইয়। 
দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌছিলে তাহাকে জড়াইয়া 
ধরিয়! অনুতপু স্বরে কহিলেন, “রাঞ্জা, আমি বড় অন্থায় করেছি। 
অযথা তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি । কেৰল তুই বলেই ওরকম 
কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।” 

ব্র্মানন্দের হুখ ও অভিমান ৩৩ক্ষণে দূর হইয়াছে । একগাল 
হাসিয়া এৰার স্বামীঙ্গীকে প্রবোধ দিবার জঙ্গাই তিনি বাশ্ত হইয়া 
পড়িলেন। 

ত্বামীজীর ইচ্ছা, বেনুড় মঠের গঙ্গাতীরের কিছুটা! অংশে পোস্তা 
বাধানো হোক, এবং একটা ঘাট তৈরি করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ 
প্রাক্তন ইন্জিনিয়ার, গ্আাহাকে ভাকিয়! কহিলেন? “গাখো। তাড়াভাড়ি 
এর একটা প্ল্যান আর খরচের এস্িমেট দাও |? 

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিলেন । 
কহিলেন, “তিন হাজার টাকাতেই এটা হয়ে বাৰে ।? 

ব্রহ্মানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম দেখাণুনার ভারঃ 
কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক 
থাকিতেছে ন1। স্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়! পড়িলেন। 
রন্মানন্গ আম্বাস দিয় কহিলেন, “ত1 আর কি করা যাবে? কাজে 
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&. 


যখন হাত দেওয়া হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। 
এজন্য তূমি ভেৰো না । কাজ যাতে ভালো হয় তাই করে ।? 

ত্বামীজী একদিন খোঁজথবর নিতে গিয়া দেখেন, এ্টিমেটের 
চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়! গিয়াছে এৰং কাজ এখনো অনেক 
বাকী। ক্রোধে ভিনি ফাটিয়া পড়িলেন; তীত্র ভাষায় ত্রহ্মানন্দকে 
করিতে লাগিলেন গালিগালাজ | 

স্বামীজী সেখান কইতে চলিয়া! গেলে মর্মাহত ত্রহ্মানন্দ নিজের 
ঘরে গিষা ছ্ুয়াত্র নন্ধ করিলেন! 

প্রেবার শামীজার জশ হইল, প্রিয়তম গুকভাইকে অযথ! কি 
মঃলাবাপাহ লা তিনি দিয়াছেন! অথগ্ডানন্দাক ভায়া) কঠিলন, 
“শশন। 'শিগশীর যাও তো! একবার, দোখ এসো রাজা কি কমঈ্ছে। 
আহা ভাঙে কিকট কথাই না বলো!ই 

গখগুনদা ঘরে ঢাকা দেখেন ভ্রমানন্দ শ্বময় মুখ গু জিয়া 
অনার ধারে কাদকেছেন । এ মাধাদ স্বামাদীর কাছে পে ছিল। 
তথনি উশ্দাবেক মতো (তিনি ছুটিয়া আমদিজেন পন্ধানন্দের কক্ষে | 
ভাতাকে জছ্াহিয়া ধারয়। পা শ্রনয়নে বাজতে লাগিলেন, দরাজা) বাং, 
আমাং ভু ক্ষমী কর কি ঘোর অন্যায় আম ককোছ। তৌকে 
অনথক গালাগাল শিয়েছি। আমাজ রং ক্ষমা করছি কনা হল।" 

ব্রপ্ধানন্দের মনের ক্ষোভ দুঃখ কেথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত 
স্বামীজাকে পাস্তা দিতেই তিনি বাস্ত হইর পড়িজেন। কহিলেন, 
“ভুশি কেন এমন উততল হয়েছে! ? আমায় গালাগাল দিয়েছো 
তাতে কি হয়েছে? আমায় এঙ ভালবানো বলেই তো গাল দিতে 
পেরেছে! । তুম শান্ত হও ।” 

স্বামীজীর অনুশোচনার অন্তু নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার 
পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, “না? না ন্নাধাল, তুই 
আমায় ক্ষমা কর। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো 
একট! কড়া কথা তোকে তিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই 
কাজের জন্ট তোকে : এন্ড গালাগালি করলুম- মনে কষ্ট দিলুম । 


গ্বামী ব্রহ্মানন্দ ২*্ও 


আমি আর তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে। 
কোথাও নির্জনে গিষে থাকবো ।” 

ব্রহ্মানন্দ বাস্তমমস্ত হইয়া বলেন, “ওসব কি কথা তৃমি বলছে! । 
তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীরাদ । তূগি কোথায় চলে 
যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা 
থাকবে! কি নিয়ে 

বহিযক্গ জীবমর অন্তস্তলে এমনি এক গভীর “প্রেমের ফছ 
উভয়ের নধ্যে ছিল প্রবাহিত । এক একদিনের আকন্রি না 
ইনার প্রকাশ দেখিরা ভভক্ত-শিষ্যের। অবাক হইয়া রি নি 

শারু একবার স্গামীজীর সঠোর তিরস্কারে ভদ্দানন্দ চনে নিদারুণ 
আঘাত প্লেন ক্ষুধ জঈয়াঁ ভাঁবিলের, না এই ঝাষেল! শা 
পোষ্াইবেন নাঃ ছু চোখ যেদিকে যায়, চালয়া যাইবে 

নঠ-ওাগ করার লকেধী নিয়া বাহিরে কও ছেদ, বেজায় 


পি ক [৬ ঞ ঞ র্‌ শা ্ 

আসিয়া পা হুডি আল হর মেল আঙািলতঠ ভিন তু তত হও 
এ ৫ নদ খা মে ্ ভি পরও পরা ৮ চা সস ও সুতি আগ পি নি চপ ৭ 
বদয়া পর উলোেশ । শান সন জাবি জেন, তরী হি, 


স রবাারাদর রক বি সি / এল এরা জা ছ ৮ ০০০ পু এক লি চে রে ৮? ও সি 
জক্তনভব, চা] বু (লব) ক্র, ঘন [কিদুত (** ঠ'ক্াধক ৃ ক ১ 71 টা 
কারুর ব্যাকুগভ তে। কিছু নর ঠাকুরের এস ফান শো » 
যাবো? কেনই বাবাকে? ম্বামীজীর বকাবাকিছে তুল ায়। 


৮ “টি ও 
বিজ , 


৯ 


বাকছে তো কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থা ভেত৪ ঘাম! 
তো! তার এমন বিটথিটে মেজাজ 1? 

মন ঠাহার অমনি শাস্ত হইয়া যায়, চোখে মুগ ফুটিয়া উ 
আনন্দোজ্জল হামির আভা! ধীরপদে মগজে ঢুকিয়! শুরু করেন 
নিজের দিনচর্ধ | 

্রঙ্মানন্দ মহারাজ তাহার সারা অন্তরের উপলদ্ধি দিয়! জাণিতেন। 
বিবেকানন্দ, তাহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাহার প্রাণপ্রিত্ 
ঠাকুন্নের লীলার প্রধান পার্ধদ--ঠাকুরের হঅদল কমল। আবার 
স্বামী. বিবেকাননদও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাহার ঘনিষ্ঠরতম বন্ধুই 
নয়, ঠাকুক নিজের চিহ্নিত সঙ্বনায়ক-- রাখালরাজ | তাই বাহিরের 


২০৪ ৃঁ ভারতের সাধক 


লোক এই ছুইয়ের গ্রীতি ও সথ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে 
সক্ষম হইত না| ছুইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্বস্ব | 
তাই গুরুর মাধ্যমেই ছুইয়ের আত্মিক বন্ধন হুইয়া উঠে এমনতর 
চির-অবিচ্ছেছ্য। 


রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই ছই প্রধান শিষ্ের প্রণয়- 
কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্তু। 

“মঠের বাগানের পার্থে খোলা মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, 
ছাগল প্রভৃতি চরিয়! বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং 
বাগানের একটি সীম। বিভাগ করিয়া! লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর 
গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-দীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আরমিত 
তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। 
ইহা! লইয়া তাহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। 
পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে তাহাদের গুরুভ্রাতারা এবং 
মঠের সাধু-ব্রন্ষচারীরা আনন্দে আগধ্রুত হইতেন। মনে হইত যেন 
ছুইটি দিব্য ভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ব হইয়াছেন। 
ইহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী এন্সাশন্দ | হই জনেই প্রায় 
প্রো সীমায় উপনীত । অথচ ইহাদের হইজনের বালকের মতো 
বাহক গ্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত১।? 


মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক 
্রঙ্মানন্দের তাই কর্মতৎপরতভার সীম! নাই । কিন্তু ব্রহ্মচারী ও 
কর্মার! শুধু সেবাকর্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাহার অভিপ্রেত নয়। 
এই কর্মের পিছনে একটি লাধনভি তি গড়িয়া উঠুক, যে জস্তা তাহার! 


১ স্বামী ব্রঙ্জানন্দ : উদ্বোধন 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২৫ 


ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাতের সন্কল্প সফল হোক; 
ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত; মঠ 
পরিচালনার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেও এই তরুণ কমাঁদের আত্মিক 
উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ত্রহ্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন- 
নির্দেশ ও তত্বের মীমাংস! তাহার কাছ হইতে জানিয় নিয়! ভক্ত 
সাধকের! কৃতার্থ বোধ করিতেন। 

স্নেহপূর্ণ স্বরে ইহাদের সগ্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, «খুব 
সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ কর! ভাল । রাত্রি বায় দিন আসে, দিন 
যায় রাত্রি আসে এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি 
শান্ত থাকে, উহ! ধ্যানজপের বিশেষ অন্ভকূল। এই সময় স্ুযুন্া 
নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিক্সেই নিশ্বাস বয় । নচেৎ সর্ধদা ইড়। 
পিঙ্গলী নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বীন বয়। তখন চিত্ত 
চঞ্চল হয়। যোগীপুরুষরা সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, কখন নুযুন্না নাড়ী 
বইবে। সেই সময় তারা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে 
দিয়ে ধ্যানে বসবেন |” 

সাধান-ভজন সম্পর্ক ভক্ত ও লিজ্ঞানু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ 
হইতে কত খুটিনাটি কথা, কত জটিল তত্বের মীমাংসাই ন! জানিরা 
নিতেন। তিনি বলিতেন, সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম-_ 
সেই পরমাত্ম৷ রয়েছেন, সর্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে। ভারপর হচ্ছে 
ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু 
বন্ধ) যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ 
সব আর চলে না। তার নিচে স্তবস্ততি ও জপ-তপ কর যাচ্ছে 
আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তানও নিচে হচ্ছে 
বাহপুজা-_প্রতীক বা প্রতিমা-উপালন] । এই নব হচ্ছে ক্রমোন্নতির 
নানা অবস্থা । যার মনের বে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন 
আন্স্ত করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়। একজন সাধারণ লোকের 
কথ! খন, ভাহাকে একেবারেই বদি নিগুণ ব্রন্দের চিন্তা বা সমাধি 
সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণ! করতে পারবে না, তার 


গড ভারতের সাধক 


ভালও লাগবে ন।। ছু-একদিন চেষ্টা ক'রে ছেডে দেবে। কিন্তু 
তাকে বদি€ফুল-বেলপাতা নিয়ে পজ্জা! করতে দেওয়া! যায়। তাতে সে 
মনে করবে একটা কিছু করলুম । তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য 
কঙকটা স্থির হলো । এতে সে বেশ আনন্দও পায় তারপর 
ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে । 

“মণ যত সুক্ষ ভতে থাকে, স্ুল জিনিসে আর সেই লংম নস পায় 
শা। ধকন মাপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। ক্ছাদন পরে 
দেখবেন। আপনা থেকেই মনে হবে-জপ কর। আল, তখন জপট। 
"লড়ে যাবে । আবার কিছু।দন পরে মনে হবে ধান করা ভাল, 
তখন শুধু ধ্য।ন করতে ইচ্ছা যাবে? এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে 
ঈঞ্ষ্যেপ দিক এগিয়ে যায়। একেই বলে-গ্তাচারাল গ্রোথ, বা 
শাবক উন্নতি । এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে ৩1 মার শঙ্ট 
5য় না। 

“মনে কন) আপনি এই উঠানে আত ন,আপনাকে ছাদে উঠতে 
হবে। কোথায় মিডি আছে খুন্দে নিয়ে সিড়ি বেয়ে তব উঠঠে 
পারেন। ৩1 শ। হয়ে উঠ।শ থেকে কেউ যদি 'খাপনাকে দ্ু'ডে দেয়, 
লগ ইচলে আপশ।র অনেক ষ্ট হবে এবং তাতে বিপ "সস আশঙ্াও 
থ আছে। এই বাইপ্রেশ জগতে খেমশ গেহছেন নিদমকানুন 
»ছে) অন্তুর্জগতেও ঠিক এেই রকম সব বাবস্থ। আছ” । 

ভত্তুদের মহারাজ প্রায় বলিতেন) গগ্ঠাখো) দেহহ হচ্ছে সর্ব 
মানার | তসইজগ্ ধ্যান-ট্যান সব শরীরের 1ত৬ঙর করতে বলে। 
আরে মন গেলে আর নামতে চান না। যা আছে ভাগে ৩1 
আছে ব্রন্মাণ্ডে) বিথে চ বামনং দৃষ্টা" প্রভৃতিগ্ন মানে হচ্ছে। 
হদয়ের ভঙওর মেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিয় 
আঁধকারীর জন্ত বাহারধ, মন্দির প্রভৃতির সুদ । রামগ্রলাদ যখন 
হাধয়ে মাকে দেখলেন। তথন গান বানিয়ে বললেন---“ভুমি মাত 


০ শি শর গাশাছিক রতী 


১ খরগ্রশঙ্গে হঙ্গানগা; কথোপকথন 


গ্বামী ব্রহ্থানন্দ ২৭ 


থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ।' উ$। কি ভয়ানক কথ! বল দেখি। 
বাগুবিক সেই আম্মাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে? 

ঠাকুর বলত্নে- সুই গ্রুপ মধান্থলে জ্ঞাননেত্র আছে। সেটা 
ধুটলে চারদিক আনন্দ,য দেখায। 

বাজার সা দে বাড। ৬কানো গগীব নায়েবের কাছে 
রাজদর্শপ প্রার্থন1 করলে । নাযেব সঙ্গে কারে ধক থক অখডিতে 
শিষে যাষ। শার গে জজ্ঞাস। করে -৭ই কি রাজ? উত্তর হখ- 
“না| এই প্রক।ণে যখন পুন উডিত* প্রবেশ কারে রা সদর্শী 
করণে *খন তেই এপবপ বশ দেখে আর দিজ্ সা রলে না। 
সেই বতগ গুক এর? এট দে ড দিয়ে নিষে ছিব শেষে ভিগবান্কে 
মিগিয়ে দেন ।” 

পানেম পদ্ধতি ও চরম টপলন্ধ সম্পর্কে এক খ্ক্চ মহারাক্কে 
সবার প্রথ্থ করেন। উত্তর শিনি জানান,--ধ্যানঞালে ইচ্টমূ্ঠিকে 
ক্যোঠিময় ভাবতে ৩৭ বেন তার ক্যোতি, এ পন» আলোনিত। 
চৈঞপধান্ব পপ ভাববে | এইন।শ ধান পরে শঠজেই শিরাচার দানে 
পাঁবণও লয। ৩5 ৫ম বোধ তন । শাসপখ হ্বানচঙ্ষ খাখ গলে 
2৭1৭ প্র ঠাস, পা যায়| শে লাক এক দাগ 1555 আন 


কখ]গা]ার। [| ছাট) গড়ি গল | ১৯১27 থখশ ৪ 
( এহারা-জব ভূ" নশ্বর ৮ পাত) তল 1213 1 পতি দা 
4 তৌন্দধ পেশে তো 1 শত এপি ও পদ 
»য়ে যায় ৬খন মনা ধা তীন পু এ বিত 1, ৮ 


এগিংয শি বে, শা মুখে হাস বা । যায় স 1 এখানে কেনা না 
শান! নাই, অনন্ত--খনক 1] এ ৮প্ত ভাচ্চ অবস্থায় হল তিএন 
মনকে জোর কে ৭525 মাশছে হয) 12 লু শষ বল 
মনে হয়। “দ্বৈাছেত বিদ্গ্িত, লে আবস্থান গলে কেড ৩ 
শবীরটকে মস্ত বাধা মনে কারে সমাধিতে শরীয়টী ছেডে 
দেন। ষেন ঘটটা "ভে ৮দওগা ঠাকুর বেশ কটা দৃষ্টান্ক 
দতেন-স্শষ্ট! সরায় জল আছে, তাতে শুষের প্রত বদ পত্দেছ। 


২৮ তাঙ্িত্কের সাধক 


এক একটা ক'রে সর! ভাঙতে ভাঙতে শেষে একটি সরা ও 
একটি তূর্য রইল। সেটাও তেঙে দিতে বা রইল, ভাই রইল-_ 
সত্য হূর্ধ রইল এ কথাও বলা! চলে না। কে তখন বলবে ? 

অধ্যাত্ব-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি 
বলিলেন, “ঠিক পাক৷ বিশ্বাস, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি 
নাহলে হয়না । একবার যদি তার দর্শন হয়ঃ অনুভূতি হয়, তবেই 
ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পুরে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি 
একটা হয়। খুব জোর ক'রে খিশ্বাস আনতে হয়। আর বারে বারে 
এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাম করতে নেই । 
বখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়--ভগবান্‌ সত্য ; 
আমার অনৃষ্টদ্দোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাকে বুঝতে 
পারছি না। যখন তার কৃপা হবে তখন হবে। 

“এই মন ক তার ধারণ। করতে পারে ? তিনি যে এই মনবুদ্ধির 
অনেক দূরে । এই যে স্থষ্টিট৷ দেখতে পাচ্ছেন, এটা হুলে। মনের 
রাজত্ব? মনই হলে! এর কর্তা। এই সব হচ্ছে মনেবই স্ষ্টি। এর 
পানে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর 
একটি সুক্ষ মন জন্মায় । দেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই 
ভিঙর রয়েছে, সাধনার দ্বার। মেই মন ঘখন বিকাশ লাভ করে 
তখন নানারকম ল্ক্ষম অনুভূতি হয়। সেও ফাইনাল বা চরম কিছু 
নয়। এই স্ুক্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যস্ত নিয়ে যেতে পারে না, 
জগতের আর কিছু ভাল লাগেনা । কেবল ভগবদ্ভাবে বুদ হয়ে 
থাকতে ইচ্ছ। হয় । 

“তারপরে পশমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না) অস্তি- 
নাস্তির পার। সেখানে স্বুখ নেই, হুখ নেই, আনন্দ নেই, 
নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আধার নেই--াক যে আছে মুখে বলা 
ঘায় না।”১ 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রদ্ধানঙ্গ : কথোপকথন 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২০৯ 


এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, “মহারাজ্গ, সাধন পথের শেষে তো 
আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে* তাই না?” 

উত্তরে ত্রহ্মানন্দ বলেন, “আনন্দের কথা কি বলছে! 1 সেখানে 
আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুুখ-ছুখে কিছুই নেই, ভাব-অভাব 
কিছুই নেই । আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা । ভোমার নৌকাখানি 
যতক্ষণ লক্ষ্স্থলে না পৌছায় ততক্ষণ অনুকূল বাতাম দরকার । 
পৌঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ এ 
অনুকৃগ বাতাসের মতো খুব লাহাযা করে। জ্ঞান-জ্রেয়-জ্ঞাতা, সব 
লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু এ পর্স্ত বলেছে। কিন্তু কিজান 
তারপর য! আছে তা আর বলতে পারে না । সাধন করলে সে সব 
নিজের অনুভব হয়। ন্বয়ংবেছ্য হচ্ছে সেই ভূমী বস্ত্। সেখানে 
কোনো অভাব নেই, কোনে। ধম নেই-_ শুধু ভাবলেই মনট। উচু 
হয়ে যায়। কি মজার জিনিস! কেউ কেউ নিত্য আর লীলা-_এই 


ছটোই দেখেন । 
“নিত্যে পৌঁছে তারপরে তো! লীলা”--এ প্রশ্নের উত্ততে মহারাজ 


বলিলেন__“তার কিছু মানে নেই, ছুই-ই বটে। রাসলীলা যখন 
হচ্ছিল, তখন এক সহী আর এক সথীকে বলেছিল, সখি? বেদান্ত 
নিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাং 
শ্রীকঃ | এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর, একটা আছে 
নিত্যলীল! ছুইয়েরই পার।” 


_ সাধন্জীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাহার 
মতবাদ ছিল অতিশয় ম্পই-__এমন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। 
আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হুরিরূপ 
ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো--কফলে কোনোটাতেই 
একাগ্রতা হবে না । মন স্থির না হলে ভগৰান্‌ লাভ ত দূরের কথা? 
সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে | 
ভা. সা. (১-১৪ 


২১৬ ভারতের সাধক 


ভগবান্‌ লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার । গুরু তার শিষ্যের 
ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক ক'রে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস 
ক'রে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভঙজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে ন1। 
ধর্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান 
হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক ন। কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই 
হবে। চুরি করতে পর্যস্ত একজন গুরুর দরকার হয় । আর এত বড় 
্রহ্মৰিগ্ঠা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ?” 

সাধনা, সিদ্ধি গ ভগৰানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষ 
ভক্তকে ব্রহ্মানন্দ সেদিন ৰলিতেছেন, “মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ । 
হাজার জিনিস আন্মক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয় | 
আৰার কিছুই নেই কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল। দাধনার 
দ্বার! মনটাকে নির্মল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন 
পড়ে না। চাই চেষ্টা, চাই সংগ্রাম। সংগ্রাম করৰার প্রবৃত্তি বার 
আসে নি সেতো ম্বৃত। বুক পেতে এই সংগ্রাম ৰরণ ক'রে নিতে 
হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শাস্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন-_ 
সর্বদা তার স্মরণ-মনন। তাকে আপনার ৰলে জানতে হবে। 
বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধুৰান্ধবকে 'খাওয়ানোঃ পরানো এৰং তাদের 
সঙ্গে আলাপ ব্যৰহারাদি করা, মনোরাজ্যেগ বখন এইরূপ 
হবে) অর্থাৎ সেই রাজ্যেও বখন আলাপ ব্যবহারাদি হৰে তখনই 
শাস্তি 

“তার কার্ধ কি বুঝা! বার? অনস্ত অথচ শাস্ত। মানুষেও তিনি 
আমেন। কাকভূষণ্তী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা 
ক'রে ভ্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না । পরে তার কৃপায় তাকে 
ভগবান্‌ বলে বুঝলে ও স্তবস্ততি দ্বার! প্রসয়্ করলে । ভগবান্‌ কাকে 
কোন্‌ পথ দিয়ে নিষ়্ে যান তা বুদ্ধির অগম্য । তিনি কখনও ত্থগম 
পথ দিয়ে, কখনও কাটার মধ্যে দিরে। কখনও হুর্গম পাহাড়-পবতের 
মধ্যে দিয়ে নিয়ে বান। তার শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর 
€কোনো উপায় নেই।” 


স্বামী ব্রহ্জানন্দ ২১১ 


সে-বার এক জিজ্ঞাস সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যান এৰং 
ধ্যানলন্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ত্রহ্ষানন্দ মহারাজ বলেন? “ধ্যানাদিতে 
কেবল যে মনের শাস্তি হয় তানয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, 
ব্যারাম-ন্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা 
উচিত। 

“প্রথম প্রথম ধ্যানঙও মনের লঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে 
ক্রমাগভ টেনে এনে ইঞ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয় । এতে কিছুক্ষণ পরে 
একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা ক'রে 
মস্তিকে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে ৰাড়াতে হয় । 
কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের কলে ষখন ঠিক ঠিক ধ্যান হৰে তখন 
এক আসনে বসে ছই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণা করলেও কোনো কষ্ট 
হবে না বরং মুষুপ্তির পর শরীর ও মন ষেরপ সেজ ও স্বচ্ছন্দ 
হয়, সেরূপ ৰোধ হৰে আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভৰ হতে 
থাকবে। 

“দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন । ধ্যান 
করতে করতে মন যখন স্থির হৰে তখন যেখানে ইচ্ছা ইঞ্টার্শন হচৰ। 
পার্খে, হৃদয়ে, পশ্চাতে ৰাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যার। ধ্যান 
করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু এরূপ জ্যোতি দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে ৰা একটু পরেই একটা নিৰিড় আনন্দ আলে, তা ছেড়ে মন 
এগুতে চার না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় 
হয়ে যায়। কখনও কখনও বা! দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতে মন 
তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজ্য এর কি ইতি আছে? যত এগোও 
অন্ত! অনস্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে 
এই শেষ__তা নয় । যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়। কেউ কেউ 
ৰলেন এথানেই শেষ । আবার কেউ কেউ বলেন, এঁথান থেকেই 
আরুস্ত১।7. 


১. ধর্মপ্রসঙ্গে খামী বরঙ্গানন্দ 


২১২ , ভারতের সাধক 


ভগবান্‌ লাভ না হইলে মানবজীবন সফল হয় না) বন্ধ্যা বলিয়া 
গণ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, “ভগবান্‌ লাভের জন্য 
তিনটি জিনিসের ভ্লরকার | প্রথম মনুষ্য জন্ম, ছিতীয় মুক্তির কামনা, 
তৃতীর মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপার মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, 
সংদঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবনটাকে 
এমনস্ভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মট! বৃথা না যায়। কি হবে 
ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে ? অনস্তের অধিকারী হও । আর 
একট! কথা মনে রেখো, মনুষ্যজন্ম আবার হয়তো হবে, মুক্তির বাসন। 
পরজীবনে আবার হয়তো আসবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙ্গ 
বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের-সঙ্গ ভাগ্যে জোটং ঝড় 
ছুলভ | জন্ম-জন্মান্তরের অনেক শ্ুুকৃতি ও তপস্যার ফলে এই স্থযোগ 
হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখো 


যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়। 
“বিশ্বাস, বিশ্বাস) কেবল বিশ্বাস চাই ! গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে 


পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। 
গুরুবাক্যে বদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রেতন্ত্রে কিছু হবে না। 
বেড়ীলের ছানার মতে! পড়ে থাক । গুরু যখন য! দরকার করিয়ে 
নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝণ তার উপর তার দিয়ে পড়ে 
থাক। যাকে ভার দিয়েছ, তার একট! দায়িত্ববোধ আছে। তিনি 
তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষ্য় ঢেন্ন বেশী ভাবেন। ষোল 
আন! তাতে নির্ভর করো, তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমাক 
রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্যের 
অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে €ঘর! | 
জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, বতক্ষণ না ভগবান্‌ লাভ হয়। 
গুরুকে আশ্রয় ক'রে থাকলে ভূল হবার সম্ভাবনা নেই। আগের 
উপর দিয়ে-বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তো ? 
বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত 
ধরুলে পড়বার ভয় থাকে । নদৃগুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তার। 


স্বামী ব্রন্ধানন্দ ২১৩ 


যদি ডাকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাদের তুলগ্রান্তি 
সব শুধরে নেবেন ।” 

গুরুতত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া 
কহিতেন, “ঠাকুর বলতেন-_সদ্গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে 
ঘুচে যায় ।” গুরু কাচ। হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিদ্কেরও যন্ত্রণা । কাচা 
গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যের অহঙ্কার যায় ন!, সংস্কার-বন্ধন ঘোচে না। 
বার! ঈশ্বরলা্ভ করে নি, তার আদর্শ পায় নি, তার শক্তিতে শক্তিমান্‌ 
হয় নি, তাদের সাধ্য কি ষে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে ? কানা 
কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত 
হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়__সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়। 

“যদি কারে! ঠিক ঠিক অনুরাগ আলে, সাধনভঙজ্গন করবার ইচ্ছে 
হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্য 
সাধকের চিন্তা করবার কোনো দরকার নেই। যাদের সদ্গুর লাভ 
হয়েছে তাদের আর ভাবন! কি? রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সে 
রাস্ত। ধরে এখন তারা৷ চলুক । | 


সাধনা, দিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কর্ম, সর্ব দিঁক দিয়াই ব্রন্মানন্দ ছিলেন 
একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ । একাধারে তিনি ছিলেন আপ্তকাম সাধক; 
দরদী আচার্ধ এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক" তাহার 
প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষদর্শা, 
ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বনুর .লেখনীতে বড় সুন্দররূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে।১ তিনি লিখিয়াছেন, “মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেক্জসম্পন্ন 
ছিলেন, তাহার বহুমুখী শক্তি বর্ধার বারিধারার ম্যায় শতমুখে 
প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মুন্ময় 
আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। 


১ ধর্মগ্রসঙ্গে স্বামী ব্রঙ্ধানন্দ : পরিচয়- দেবেজ্্রপাথ বহু 


২১৪ ভারতের সাধক 


বি্যৎবাহী তার দেখিতে নিজাঁব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি 
অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই; ব্রদ্মজ্ঞ ব্যক্তির 
শরীর মৃন্ময় নয় চিম্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া 
সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত নাঁ। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি 
সকলকে ভুূলাইয়! রাখিতেন | সাধু; ভক্ত বা! ব্রহ্মচাত্রী নির্মল চিত্ত 
লইয়া অথবা ব্যথিত, তাঁপিত, পতিত; কলঙ্কিত জীবনের বোবা বহিয়! 
যে-কেহ এই পুরুষোত্বমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই 
আস্তরে অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন__তিনি দেখিয়াছেন, 
বাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে 
মহারাজ কি আদরে .আপ্যায়িত করিতেছেন । আত্মীয়স্বজন যাহার 
নাম শুনিতে কুষ্ঠাবোধ করে, কি স্সেহ বিগলিত কে মহারাজ তাদের 
তত্ব লইতেছেন। যে অভাগ! সর্জন পরিত্যক্ত, কি মমতায় 
মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন। যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের 
ঘবার তাহার জন্ত চির উন্মুক্ত । 

“এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আন্মাদ পাইয়! কেহ ধারণা করিতে 
পারিত না বে, এই নিশ্চিন্ত শান্ত শিবময় পুরুষের কি মহান্‌ ত্যাগ, 
কঠোর বৈরাগ্য, অপবিমেয় তিতিক্ষা। কি জ্ঞান ভক্তি, নিক্কাম 
কর্মানুরক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশদ্কির উদ্বোধনের জন্য 
শিরুদ্ধেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! তিক্ষু তাহার অপ্রত্যাশিত 
করুণায় কৃতার্থ হইয়! ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞানচর্চায় তাহার ইতি করিতে 
পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সম্তভরণ করিয়৷ পার পাইত না; 
কর্মী কর্ম কৌশলে তাহার কাছে হার মানিত ; সংশয়ী বিশ্বাসের বল 
পাইত; সংসারী সংসারধর্মের নিগৃঢ় মর্ম বুঝিত; রসিক ছাহার 
রসম্কৃততিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত: সাধক তাহার কাছে 
সাধনার উচ্চতত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাহার সংস্পর্শে 
আসিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উদ্মাদনায় মাতিয়! 
উঠিত, অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই 
খেল! করিতেন। 


স্বামী বঙ্ধানন্দ ২১৫ 


“মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন সেথায় হু:খ, 
দৈন্ত, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল ন1; রিপুদল সেখানে বল 
প্রকাশ করিতে পারিত না। সে রাজ্যের যাহার! প্রজা_মহারাজের 
অমায়িক ব্যবহারে তাহার। ভাবিতেন, আমি তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, 
অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়! প্রশ্রয় লইতে 
কেহ কখন সাহসী হইতেন না । এ রাজ্য প্রবেশ করিলে মনে হইত 
সংসারের বহু উধের্ব কোন্‌ এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আপিয়াছি 
--যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, ছন্দ স্পন্দনহীন, তার আনন্দ অবাধ 1% 


সেবার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ 
গুরুতরভাবে অন্থুস্থ হইয়! পড়েন | সারা শরীরে শোথ দেখা দেয়, 
ডাক্তারের তাহার অবস্থা দেখিয়! চিন্তিত হইয়া উঠেন। 

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পেঁছে। তিনি স্থির 
করেন) কলিকাতায় আনিয়া! স্বামীজীর চিকিৎসা করানে৷ হইবে । 
অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড মঠে নিয়ে আস। হয় এবং অভিজ্ঞ 
কবিরাজের তত্বাবধানে তাহার চিকিৎসা চলতে থাকে | এ সময়ে 
ব্রন্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রহ্মচারীদের বলিতেন, “তোমর সবাই 
প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ব করো, তীকে সুস্থ কারে তোল। 
স্বামীজী আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন ।” 

হ্বামীজ্গীর সেবা-পরিচর্ষায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাহার 
প্রাণমন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শব্যার পাশে 
চিন্তাকৃল হইয়া! তাহাকে বলিয়া থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে স্বামীজী 
কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠেন গুরুভাইরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং 
্রহ্মানন্দের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার আভা | এ সময়ে প্রসঙ্গক্রমে 
তাহাকে বলিতে শোনা যার, “ম্বামীজীর এই পীড়ার সময় কি ব্যস্তত। 
আর উদ্বেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের গীড়ার সময়ও 
এত লেৰা করতে পারি নি।” 


২১৬ ভারতের সাধক 


স্বামীজীর ভগ্নন্থাস্থ্য আনন জোড় লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই 
আবার দেখা দেয় এক দারুণ সম্কট। ১৯*২ সালের ৪ঠ1 জুলাই 
তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া! যান। ভক্ত ও গুরু- 
ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার | 

প্রিয়তম গুরভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাপাধদ 
বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মত্ের মতে। হইয়া যান, 
স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়। পড়িয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। 
শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজ্জকে সাশ্রুনয়নে বলিতে 
শোনা যায়_“সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য 
হয়ে গেল।” 


রামকৃষ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার 
লাভ করে। বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধর্মের একটা 
জোয়ার বহিয়া যায়। আর্তত্রাণ নিরক্ষরদের শিক্ষাদান আর বন্যা" 
দুভিক্ষের সঙ্কটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্থে 
অগ্রসর হইয়া আসে। দারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব 
অনুভূত হয়। 

মঠ ও মিশনের বিস্তার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্ব- 
শক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্ারূপে তিনি ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন । 

যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথ! 
ছিল কর্ম ও উপাসনার যুগ্ম সাধনা । প্রায়ই বলিতেন, “রামকুষ্চ- 
ভক্তদের সেবাধর্ম মানুষের বা জীবের সেব! নয়, এটা হচ্ছে জীবস্ত 
ভগবানের পুজা-_ প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারারণের সেবা |? 

্্মানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ । মঠ মিশনের 
কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের 
অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞান্ু তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২১৭ 


আোতধারা । মহারাজের প্রেম বিহবলতার স্মৃতি চরতরে তাহাদের 
মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত। এরশ্বরীয় ভাবে তাহার! উদ্দীপিত হইয়া 
উঠিত। 

মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসাই ছিল তরুণ কর্ধাদের এবং 
সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার 
এক বিরাট সৌধ গড়িয়া! তুলিতে তিনি সক্ষম হন। “সকল প্রকার 
কাজকর্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উধের্বে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে 
নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকুঞ্জ সঙ্ঘকে তিনি দৃঢ় ও শক্কিসম্পন্ন 
করিয়াছিলেন! এইরূপ পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি 
সজ্বের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন । মঠ ও মিশনের যাবতীয় 
সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্ষের প্রেরণার মূলে খাকিয়াও 
তিনি ছিলেন অনাসক্ত। একক, নিদ্ধন্ এবং সমাহিত। বালকবং 
কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, অচঞ্চল 
এবং গম্ভীর । এই অপুৰ দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে 
তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রনারণ করিয়াছিলেন ১।7 

বঙ্গভঙের পর সার দেশে 'একট। বিরাট রাজনৈতিক আলোড়ন 
দেখ! দেয়। রাজনৈতিক মুক্তি-সাধন এবং ভারতীয় ধর্নস-স্কৃতির 
উজ্জীবন লাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রধল আগ্রহ জাগিয়] 
উঠে। এই সময়ে বিশেষ করির1 বিবেকানন্দের ভাবধার! দেশের 
সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার স্থপ্টি করে। দলে দলে যুবর্ক কমী ও 
মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভিড় করিতে থাকে । রামকৃষ্ণের 
ধারক ও বাহক ব্রন্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এই সময়ে অনেকের 
জীবনকে রূপান্তরিত করে! 

কিছুলংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক 
কর্মীও এই নময়ে সাধনপ্রয়াপী হন এবং প্রঙ্মানন্দের শরণ 
নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রকুটি উপেক্ষা করিয়া মহারাজ মঠে 


১ গ্বামী ত্রন্জানঙ্গা :.উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত 


২১৮ ভারতের সাধক 


তাহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের সুযোগ পাইয়। তাহারা 
ধন্য হয়। 

নবাগত সাধনার্থী ও কমাঁদের মহারাজ বলিতেন, “ঈশ্বরের দিকে 
লক্ষা স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারো আনা মন 
ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।” 

ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের 
আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, ঈশ্বর নিজেই পুরাইয়া 
দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মহাপুরুষেরাই শুধু নয়, হুঙ্মুদেহী 
বিদেহী মহাপুরুষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে সাহায্য 
করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাহার নিজ জীবনের একটি 
অভিজ্ঞতার কথ! মাঝে মাঝে বলিতেন । 

একবার তিনি বন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন | সে সময়ে রাত 
বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার অভ্যাস তাহার 
ছিল। জপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃষ্যু। 
কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু, দেখা যাইত, এক সৌম্যমৃতি বৈষ্ণব 
বাবাজী জপের মাল! হাতে নিয়! শয্যার পাশে দীড়াইয়৷ আছেন। 
্রঙ্মানন্দ বুঝিতেনঃ কোনে সুক্মদেহী মহাত্মা তাহাকে আম্বাস ও 
প্রেরণ। দিবার জন্যই রোজ প্রভাতে আবিভূতি হইতেছেন। 

একদিন শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, অভ্যাসমতো। বারোটার প্রান্কালে 
ব্রহ্মানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই । এমন সময়ে কে যেন তাহাকে ধাকা 
মারিয়া জাগাইয়! দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী 
বাবাজী স্মিতহাস্তে শয্যার পাশে দগডারমান, জপমালাটি প্রসারিত 


করিয়া ব্রন্মানন্দকে ইঙ্গিত, করিতেছেন জপে বাঁসবার জন্য | 
ভগবান্‌ লাভে বদ্ধপরিকর নাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে 


ভগবৎ কুপায় জাগতিক ও শ্ক্ষ স্তর হইতে নামিয়া আসে । 


ত্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চেষ্টার ও বত্বে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ় 


ত্বামী বরন্ধানন্দ ২১৯ 


ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের 
আগমনের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের সাধু ও কমীঁদের 
ডাকিয়া কহিলেন, “একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো-স্যামী 
ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান । তোমরা তাকে যখন দর্শন করবে 
তখন ঠাকুর কেমন 1ছলেন তার কতকটা আভাস পাবে । ব্রহ্মানন্দের 
অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে । যা তিনি বলেন, যা তিনি করেন__ 
ত৷ ঠাকুরের প্রেরণায় । ঠাকুর তাকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই 
দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন। কখনো কখনো এক 
মশারীর ভেতরেই থাকতেন । রাখালের পরিধানে কোনে ছিন্ন বন্তর 
দেখলে তান কেঁদে ফেলতেন আর টেঁচিয়ে বলতেন; 'রাখালকে নৃতন 
কাপড দেবার কি কেউ নেই ?' ঠাকুরের জন্ত কেউ কোনে ফল মিষ্ি 
বা খাবার জিনিস আনলে অনেক নময় তিনি তাদের বলতেন, “ও সব 
রাখালকে দাও_ আমি তার মুখে খাই। একদিন রাত্রে ঠাকুরের 
পিপাসা পার । তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে বললেন । রাখাল 
বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে বিড়বিড় কারে 'পারবে। না” বলে পাশ 
ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন । গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উলে 
উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ ক'রে সবাইকে এই ঘটনাটি 
আনুপুধিক উল্লেখ কারে বলেছিলেন, “এখন বুঝেছি) রাখাল আমাকে 
ঠিক বাপ বলেই জানে ।” 

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-শিব্যুদের ধারণা ও মূল্যায়ন 
কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহ! উপলব্ধি করা যায় । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষার রাখাল মহারাজ ছিলেন একটি বর্ণচো রা 
আম। সহজ সুন্দর অমারিক আনন্দময় এই সাধকের ভিতরে যে 
গম্ভীর তত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন তাহার সন্ধান অনেকের 
পক্ষেই পাওয়! কঠিন ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সে লময়ে ভক্তু- 
প্রব গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিযাছিলেন, “তুমি আমায় 
লিখিয়াছিলে, রাখালকে কেউ চিনতে পারে না। আমার ধারণা, 


২২৯ , ভারতের সাধক 


যে ভাগ্যবান রাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের ( ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের ) কৃপা প্রাপ্ত হইবে-_তাহার মনুষ্য জন্ম সফল ।” 

মান্রাজে মীনাক্ষী মন্দির দর্শন কালে ব্রহ্মানন্দের ষে দিব্য 
ভাবাবেশ হয় তাহার ন্মৃতি স্থানীয় ভক্তদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন 
জাগ্রত ছিল। দর্শনের দিন ভোরবেল! হইতে মহারাজ গুরুভাই 
রামকুষ্জানন্দকে বলিতে থাকেন; “মনে কেমন একটা। অপুর ভাবের 
জোয়ার আসছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে ।” 

মন্দিরের ভিতরে গিয়া দেবমৃণ্ডির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করার "সঙ্গে 
সঙ্গেই মহারাজ নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাড়াইয়া পড়েন, অতীন্দ্রিয় 
দর্শনের ফলে হারান তাহার বাহাজ্ঞান। গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দ 
তাড়াতাড়ি ছুটিরা আসিয়া উহার দেহটি বেষ্টন করিয়! থাকেন। 

একঘন্টা কাল ব্রন্মানন্দের এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায়, 
মন্দিরের তীর্থবাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দিব্ভাবে বিভারিত এই 
মহাপুরুষের দিকে সবিন্ময়ে নিনিমেষে চাহিয়া থাকেন । 'বাহাজ্ঞান 
ফিরিয়া আপিলে শত শত লোক তাহাকে প্রণাম করিয়া ধন্ত হয়। 

লেদিনকার ভাবাবেশ সম্পকে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, 
“যখন মান্দরে বিগ্রহের সামনে দাড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্ম তার 
বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন_তাই তো 
অমন সংজ্ঞাহার! হয়ে গিয়েছিলাম |” 


বাঙ্গঃলোরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর লে-বার স্বামী নির্মলানন্দের 
আগ্রহাতিশহ্যেব্রদ্মানন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন । 
তাহার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল 
বহিয়! যায়, একট৷ অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচিত হয়। 

এখানকার মুচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ভক্ত রবিবারে মঠে 
আসিয়া-কীর্ভন ও ভজনে অংশ গ্রহণ কারত। মহারাজ পরমানন্দে 
তাহাদের সহিত যোগ দিতেন, তাহারাও এই পুণ্যচরিত মহাত্বার 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২২১ 


পদবন্দন! করিয়া ধন্য হইত । এই অন্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারাজ 
একদিন তাহাদের পল্লীস্থিত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন- 
ভজনে উৎসাহ দান করিয়! এই মুচিদের আশীর্বাদ করিয়া আসেন। 
তাহার এই প্রেমপূর্ণ মনোভাৰ ও সমদশিতা দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
ও ভক্ত-সাধকের! প্রেরণা লাত করেন, অস্তাজদের প্রতি সংস্কারজাত 
যে বৈষমাবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা! অনেকট! দূরীভূত হয় 

এই মঠের কর্মী ও সাধুদের আধ্যাত্মিক তিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় 
এজন্য ব্রহ্মানন্দ সদাই তাহাদের উৎমাহিত করিতেন । কখনো কখনো 
মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লগ্টনধারী সেৰককে সঙ্গে নিয়া 
নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন; লক্ষা করিতেন জপতূ.প 
কাহার রত, আর কাহারাই বা রহিষ্নাছে তামস ঘুমে অচেতন । 
পরের দিন ভোরবেলায় ছেলের! ত্বাহাকে প্রণাম করিতে আসিত, 
্ুন্ধ গম্ভীর কৃণে মহারাজ আলস্তপরায়ণ সাধুদের তীব্র তিরস্কার 
করিতেন--“এ কি কচ্ছিস্‌ তোরা? রাত্রকাল সাধনের প্রশস্ত 
সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে ভা কাটিরে দিচ্ছিস্। এই জোয়ান 
বয়সে তোদের এত ঘুম 1 এখন যদি ভগবান্‌ লা করবার জন্য না 
থাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো 
কাজকর্মে গঞ্জে-সল্লে সময় কেটে যায় তাকে ডাকবি কখন ?” 


স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে 
বাস করিত একটি আনন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক 
একদিন আত্ম প্রকাশ করিয়। বসিত। তখন আনন্দরঙ্গ ও হান্ত পরিহাসে 
মহারাজ চারিদিক মাতাইয়! তুলিতেন। "তখন তাহার রকমসকম 
দেখিয়। কে ভাবিতে পারিত ষে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহুতক্ত- 
সেবিত অধিনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ । 

মহারাজের, রহস্তপ্রিযতার একটি কাহিনী এখানে বণিত 
হইতেছে । সেবার দূরদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের 


১৬৫, ভারতের সাধক 


সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে 
অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাহাকে নিজের 
কর্মকেন্দ্রে করিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওন। দিবেন । 

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন 
চাহিতেছে না৷ যে তিনি চলিয়া যান। কহিলেন, “আরে! ছু'চার দিন 
থেকেই খাও না। কতকাল পরে দেখা ।” 

“তা কি কারেহয়। দেখানে ষে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। 
আজই আমার যাওয়! অত্যন্ত দরকার ।” গুরুভাইটি উত্তরে বলেন। 

ব্হ্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়! রাখার জন্য 
গোপনে আটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে ৰেলুড় মঠ হইতে 
স্টেশনে যাইতে হইলে পান্ধী নিতে হইত । রাতের বেলায় পান্কী নিয়া 
বেহারারা হাজির, বাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে 
ডাকিয়া ফিসফিস করির1 কি যেন বলিয়৷ দিলেন! পাহ্থী চলিতে 
শুরু করিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা! ছড়াইয়! তন্্রায় ঢুলিতেছেন আর 
মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহুকদের হুমম আওয়াজ । 
ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া! পড়িলেন। 

অতি প্রত্যুষে দেখা গেল; বাহুকেরা পাক্কীটি নিয়া মঠের মাঠেই 
বিচরণ করিতেছে আর অবিজ্জাম হুম্‌নুম্‌ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। 
স্বামী ব্রন্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া! শ্মিতহান্তে গুরুভাইটিকে 
অভ্যর্থনা জানাইলেন। 

বুঝা গেল, বাহকেরা পান্কীটি নিয় মোটেই স্টেশনের দিকে যায়. 
নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ 
শুনিয়। নিশ্চিন্তে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, পান্ধী বথারীতি তাহাদের 
গন্তব্য ধথে ছুটিয়! চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। 
আমলে সারারাত তিনি মঠেক্স ময়দানেই চক্কর থাইতেছেন। 
মহারাজের এই রসিকভায় তিনি একেবারে ৰোকা বনিরা গেলেন, 
চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল । 

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে 


স্বামী ব্রহ্গানন্দ ২২৩ 


লুক্কায়িত রহিয়াছে পুরাতন ও অন্তরঙ্গ সখাকে আরো দৃই চারদিন 
কাছে ধরিয়া! রাখার ব্যাকুলতা৷ | তাই ছুই চোখ তাহার আনন্দের 
অশ্রুডে ছলছল হইয়! উঠে। 


সে-বার ত্রন্গানন্দ মহারাজ ও প্রবীণ ভক্তের! কিছুদিনের জন্য 
কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়াছেন! বিশষ করিয়া মহারাজের 
আগমনে চারিদিকে সাড়। পড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান, হইতে কর্মী ও 
সাধুরা জমায়েত হইতেছেন । আশ্রম ও সেবায়তন দিন রাত গ্আানন্দ- 
কোলাহলে পূর্ণ । মহারাজ তরুণ সাধুদের রোজ উৎসাহ দিতেছেন, 
“ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ । কাশীর মতো! জারগা নেই। কত 
সাধু ধধি তপন্থী রাজধির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে 
একটু জপ-ধ্যান করলেই জমে স্বায়।” 

কথনে। বা কাউকে বলিতেছেন, “খুব উঠে পড্ডে লাগ । এ এমন 
স্থান ষে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন হর-হর বোম্বোম্‌ শব্দ 
হচ্ছে। এখানকার হাওয়াই অন্তরকম | একটু করলেই হাতে হাতে 
ফল পাওয়া! যায়। 

মা-সারদামণিগ তখন কাশীতে রহিয়াছেন। একদিন ভক্তের 
পরম সমাদরে তাহাকে আশ্রম ও সেবায়তনে নিয়া আলিলেন 1১ 
পান্ধীতে করিয়া! চারিদিক ত্বুরাইয়! তাহাকে সব দেখানে। হইল। 
দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। তাহার নিজ আৰসে 
প্রত্যাবর্তনের পর এক ভক্ত মায়ের পদবন্দন্1 করিয়। প্রশ্ন করিলেন, 
«মা কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেৰা শ্রম |” 

প্রশান্ত কণ্ছে সারদামণি উত্তর দিলেন, “দেখলুম, ঠাকুর ওখানে 
প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন । তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই সৰ যত 
কিছু তারই কাজ ।” 


০ পপ পপ ৪৮ সপ গা, এরা 


১ এ্রীত্রীমায়ের কথা! 


২২৪ তারতের সাধক 


ভক্তটি তখনি আশ্রমে গিয়া সোৎপাহে মহারাজকে মায়ের এই 
মন্তব্য জানাইয়। দিলেন । শিষ্য ও তক্তের। সবাই এ সংবাদে আনন্দে 
উৎফুল্ল । ঠাকুরের প্রবীণ ভক্তঃ কথামৃতকর মহেন্দ্র গুপ্ত এসময়ে 
আশ্রমে আনিয়াছেন। রামকুষ্ ভক্তদের মধ্যে একদল ক।হতেন, 
ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম প্রাণপণ প্রয়াদে ঈশ্বর লাভ করো । 
ব্রাণকার্ধ ও সেবাধর্সের কথ! কখনো! তিনি বলেন নাই। এসব 
পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে । মহেন্দ্র গুপ্ত এই 
মতবাদীদের অন্যতম | ব্রহ্মানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য শিহ্য-তক্তের! 
তাহাকে চাপিরা ধরিলেন; কহিলেন, “মাষ্টারমশাই, মা'র কথা 
শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে ন1 বে ঠাকুরের সম্মতি 
আছে সেবাকর্মে। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। 
মা বলেছেন-__এ তারই শ্রীমুখের কথ 1” 

মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সহান্তে কহিলেন, “তা বটেই তো। আর 
এসব অস্বীকার করবার জে৷ নেই |” 

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো! আনন্দে উচ্ছল হইয়া! উঠিলেন। 
স্বামীঞ্জীর আহ্বান্তন কর্ম ও উপাসনার যে তত্ব তাহার! প্রচার করিয়! 
চলিয়াছেন সে তত্বের বিপুল নমর্থন যেন তিনি আদায় করিরা 
ছাড়িলেন। | 

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের 
বাড়িতে অবস্থান করিতেন । ব্রদ্ষানন্দ প্রতিদিনই সেখানে মা'কে 
দর্শন করিতে যাইতেন। নীচতলায় ধ্লাড়াইয়। এই দর্শনকার্য চলিত 
এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া৷ উঠিতেন, আর 
উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা! আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইত । 
কোনে! কোনোটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন) কথখনে। ঘ৷ 
বলিতেন, “রাখালের কাছ থেকে এন উত্তর জেনে নিও।” কোনো 
কোনো মুমুক্ষু তক্তকে গৈরিক দিয়া মা নির্দশ দিতন. £এবার 
রাখালের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিও |” 


স্বামী বঙ্ধানন্দ ২২৫ 


একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ত্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে দাড়ায় আছেন। 
আশেপাশে আরো! কয়েকজন উপস্থিত। মায়ের সেবিকা গোলাপ-মা 
দোতলা হইতে ডাকিয়! বলেন, “প্লাখাল, মা জিজ্জেন করছেন, 
আগে শক্তিপুজা করতে হয় কেন *” 
এক্ষানন্দ ঘুক্তকরে উত্তর দেন, “মার কাছেই যে ব্রহ্গজ্ঞানের 
চাবি | মা কৃপা ক'রে চবি দিয়ে দোর নঃ খুললে আর উপায় নেই ।” 
কথ৷ কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মনে এক দিব্যভাবের 
তবঙ্গ খেলিয়া বাম । পবমানন্দে দত্ত স্বরে চিনি গান ধরেন £ 
শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওদে | 
মগ য়ে রওরে সব যন্ত্শ। এডাওনে । 
এ তিন সংসার |মছে, মিছে ভমিযে বেডাওরে | 
কুলকুগ্ডলিনী খরঙ্থাময়ী অন্তরে ধেয়াও রে 
কমলাকান্তের বাণী শ্যাম! মাবর ৭ গাও । 
এতো সুখের নদী শিরবধি দীরে ধাঁরে বাওরে। 
ভাবাবে'শ মত্ত মহারাজ বালকের মতে নাচিয়। নাচিয়। করতালি 
দিয়া গানটি শেষ করেন। তারপর হো-তোনভো শবে অটহান্য করিয়া 
সেখান হইতে টিয়া পলাঙন করেশ 
ম।-পারদা,।ন গহক্ষণ অন্পন্ন হহতে এই স্ব্গায় পৃশ্ঠ উপভোগ 
করিতে।ছলেন । বালক ভবে বিভাবশ ৩নয়ের এই আনন্দরঙ্গ 
দেখিয়া অস্যর তাহার অপার প্রদন্নতায় ভরিয। উঠিল । 
বেলুড় মঠে আর একদিন মা-সাপ্দামণির সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ যেরূপ 
দিব্যভাবে আবিষ্ট হন, তাহার স্মরিও দেবকদের মনে দীর্ঘকাল 
জাগরক ছিল । 
মঠ প্রাঙ্গণে কালীকীর্তন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। প্রীমা 
উপরের ঘরে বপিয়। কীর্তন শুনিতেছেন | প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া মহারাজকে কীর্ভনের আসরে ধরিয়! শিরা বসাইলেন। 
ক্ষণপরেই দেখ! গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া মহারাজ নৃতা শুরু 
করিয়া দিক্াছেন। ক্রমে বাহাজ্ঞান হইল তিনোহিত | 


তা, লা, (৯)-১৫ 
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ভক্তের! প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাহাকে কীর্তন 
আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়। বসানো! হইল মঠবাড়ির 
নিম্নতলের এক কক্ষে । 

মহারজ স্থাণুবৎ নিশ্চল নিবাক হইয়া! বসিয়া! আহেন। বাহ্া 
চেঙনার কোনে [চিহ্ন নাই । সেবকদের বহু ডাকাডা(কিতেও তাহার 
হুশ আসিতেছে না। 

মা-সারদামণি মঠে আসবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে 
রহিয়াছেন উপবাসী | দীর্ঘঘময় ভাবা বিষ্ট থাকার পরও তাহাএ সংজ্ঞা 
করিয়া! আসতেছে ন। দেখিয়। প্রবাণ গুকভাইর] শঞ্কত হইলেন। 

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল । তাহার চোখে মুখে প্রসন্ন ভার 
আভা, কহিলেন, “সেজন্য ভেবো না| নাও--এই প্রস!দ রাখালকে 
গিয়ে দাও ।” 

মায়ের প্রসাদ সামনে রাথিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি 
করা হইল, কিঞ্তু ধ্যানস্থ ব্রন্মানন্দের কানে কোনে। কথাই পৌছিল 
না। নিমীলিত নয়নে, খজু হইয়া তিনি বপিয়। আছেন? মুখমণ্ডল 
দিব্য আনন্দের ছটায় উজ্জবল। এই বাহা জগতের সহিত তাহার 
যেন আর কোনে। যোগাযোগ নাই । 

মা-সারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়। উপস্থিত হন । 
ব্রহ্মানন্দের বাহু স্পর্শ করিয়! সেহপুর্ণ স্বরে কহেন, “ও রাখাল, 
এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও।” 

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের বাহা-চেতন। ফিরিয়া আসিতে দেখা বায়। 
রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দন! করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, 
তারপর ধীরে ধীরে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে । 


ত্রঙ্মানন্দ মহারাজেন্ বালকবত ভাব ও প্রেমঘন অভ্তলান অবস্থার 
উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, “আমাদের 
মধ্যে একমাত্র মহারাজের তেতরেই ঠাকুয়ের পরমহংস অবস্থার 
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হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া বায় । মহারাজকে পেছন থেকে 
দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত? 

ঈশ্বরপ্রাণ্ত মহাদুক্ষ স্বামী ত্রন্মানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত 
বপ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখ| বাইত তাহার 
মহীজীবনে । “কোন সময়ে কোন্‌ ভাবের স্ফুপণ হহবে তাহ বাহির 
হইতে দেখিয়! কেই অনুমান ক'রতে পারিত না । অনুভূতির বিশাল 
বাজ্য যেন তাহার করঙলগশ, অথচ তাহ। যেন শ্বাভাবিকভাবেই 
তাহাকে আশ্রয় করিয। রহিব1ছে। কথাপ্রসঙ্গে [শিশি একদিন 
পলিয়ছিলেন-_“মন এখন লালা হহতে শিঙা এবং নিত্য হইতে 
লীলায় আসে ' তীঙ্ঠাকে দখিলে মনে হইত, তাহার দেহ-মন যেন 
কোনো অপাধিব বস্তুতে গঠি৬ । প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা! ও সাধু 
প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মুতিমান বিগ্রভ। মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই 
াবঙ্গ্যোতিতে পাঞ্রধ্ণ থাকত, সবদাই আনন্দময়--কখনও বালকের 
মতো হান্কৌহুক ও ন।ডারঙ্গে মন্ত্র আবার কখনও নৃত্যবাছে 
উংফুল্প। তাহার একদিকে সহজ খালথশাব। অপরাদকে অপুধ 
গন্তীরভাব। তিনি যখন [নিজের ভাবে মত্ত থাকিরা ভাবগম্ভীর 
অবস্থায় বসিয়। থাকিতেন, ৩খন তাহাপ শিকট কেই অগ্রসর হইতে 
সাহস পাইত না, এবং কেহ কোনে প্রশ্ন করিতে আসলেও নীরব 
হইয়া থাকিত; আবার কেই কিছু বলিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া 
কয়তক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বপিয়া বা দাডাইয়।! বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়! 
যাইত। হখন তনি একাকী মঠের প্রাণে বা কোনো ডন্ুক্ত দিগন্ত 
বিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণ! করিতেণ তখন তাহাকে 
দেখিলে তেজোদৃণ্ত নরসিংহের ম্যায় বোধ হুইত১।৮ 

স্বামী ত্রন্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর 
নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাহার 
এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_-“রাখাল-টাখাল 


১ স্বামী বন্ধানন্দ : উদ্বোধন 


২২৮ ভারতের সাধক 


আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা । ঠাকুরের কাছে 
আমি যখন যেতাম; ৩খন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে 
আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? 
যখন আমার প্রথম হ'পান হল, তখন খুব জ্বর, খুব হরর্বলও হয়ে 
পড়লুম। এখানে তে! শান্তি ন্বস্ায়ন, চণ্তীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। 
এদিকে আমার মনে এক সর্বশেশে ভাবের উদয় হল- ঠাকুর একজন 
সাধুপুরূুষ ছিলেন । তখনি মনে হল--গুকতে মানুষজ্ঞ।ন। মান্ুষ- 
বুদ্ধি আমি বেটা গেছি। মনে এল দাকণ অশাজি। কিছুতেই 
ঠাকুরের উপর ভগবদ্বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম; যে সব 
ত্যাগী গুকভাইর। আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম । 
কিন্ত সবাই শুনে চুপ কাপে থাকৃতো | আমার মনে দিন দিন দারুণ 
অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো । মনের সঙ্গে সবদ1 লড়াই করছি-- 
তবু ঠাকুরের উপর মান্ুষবুদ্ধি যায না। এই সময় একদিন রাখাল 
দেখতে এগ । তাকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 
«এখন উপায় কি ?? 

“র।খাল সব কথা শুনে হোহো। কারে হেসে উঠলো | বললে-_- 
“ও (কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুণ কারে ঙচু হয় আবার তখানি নাঁচু হয়ে 
নেমে যায়) মনটাণ্ড তেমনি । ওর না কিছু ভাববেন না! । শিগগীরই 
আধ্যাত্মিক উন্নতির এ$ট$ ড চু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন 
এমনি হচ্ছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন নী? | ন"দদি খাবার এনে 
দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বললে, “ব্যস্ত 
হবেন না । কোনো ভন্গ নেই, মন আবার তড়াক্‌ করে লাফ দিয়ে 
ক্লোথায় চলে যাবে । এই বলে যেই রাখাল বাড়ির সামনের গলি 
পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাধের ভূতটা 
ঘেন চলে গেল--ঠাকুরের উপর আগেকার মতো ভগবদবুদ্ধি এল । 
সাধ কারে কিওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক সময় 
ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক দেই রকম হাব-ভাব কথাবার্তা 
কতক কতক পেয়েছে ।? 
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্রক্মানন্দের আধাত্বিক শক্তির বিচ্ছ্রণ আংা অনেক তক্তের 
উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শান্তি) স্থৈর্য ও 
আম্মিক সাধনার সাফল্য । 


ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের দৃঢ়তা ও দৃরদৃষ্ট 
্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল । তাই মঠ মিশন ও ভক্ত 
শিল্তেরা তাহার প্রজ্ঞ। এবং সুক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিয়! 
সতত উপকৃত হইতেন। 

সে-বার এক ধনী বাবনাযী তাহার একমাত্র পুত্রের দেহাস্তের পর 
শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শাস্তি 
আসিবে এই আশায় কিছুদিন তিনি বেনুড় মঠের কাছাকাছি একটি 
বাড়িতে বাস করিতে থাকেন । ছু'বেলা মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী 
সন্গ্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বাল! কিছুটা দূর হইল । মঠের 
প্রতি ক্রমে তিনি খুর আকৃষ্ট হইয়! পাঁড়লেন। 

রামকৃষ্জের উদার মন, বিবেকানন্দের সেবা বর্ম এবং ব্রহ্মচারী ও 
সন্নাসীদের পুত চরিত্র তাহাকে মুগ্ধ ককিয়াছে। এদিকে নিজের 
হৃদয়ে জাগিয়াছে নিরেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুত্র, 
কলত্রের স্থায়িত্ই বা কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু 
বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন) লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবলাটিও অর্পণ 
করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে । 

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং 
সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য । প্রেমানন্দ কোমল- 
হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাহার হাদয় বিগলিত হয়, 
তখনি ত্রহ্মানন্দকে গিয়া! সব কথা খুলি! বলেন । 

্রন্ধানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির 
সাময়িক বৈরাগ্য আপিয়াছে--ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহাকে বলিতেন, 
মর্কট বৈরাগ্য। শোক দু্নীভূত হইলেই পূর্ব-স-স্কার তাহার 
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জাগিয়। উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীত্র অনুশোচনা ও 
প্রতিক্রিয়া । 

মহারাজ ছুই হাত জোড় করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিলেন, 
“বাবুরামদ। একি তুমি বলছে! 1 ক'দিনের সাধুসঙ্গ ক'রে লোকটির 
মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল) আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের 
বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে ?” 

প্রেমানন্দ মুহুর্তে ত্রদ্মানন্দের দৃষ্টিতঙ্গী ও বিচারধার! বুঝিয়া 
নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান । 

আর একবার একজন বিস্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান 
করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বদাই অর্থাভাবে থাকে, 
তছুপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভক্ত দর্শনার্থীদের প্রসাদ নেওয়া । 
আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ কর! থাকিলে সাধুদের অনেক 
ঝামেল। কমিয়! যায়। | 

তক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ত্রহ্মানন্দকে 
এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন । ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেদিনও 
উত্তর দিলেন, “বাধুরামদা, তোমরা দিদ্ধলংকল্প সাধুপুরুষ, তোমর! 
য। মনে করবে তা ফলবে। এরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও ।? 

মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিষ্যংকে নিজের প্রজ্ঞা ও দুরদৃষ্ট 
দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্ধারণ করিতেন 
নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা । 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্মের পরিধি যেমন বাড়িতে 
থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসম্িতে থাকে সাধনপ্রার্থী ও 
ুমুক্ষু নরনারী। রামকুষ্*তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের 
কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের 'নেকে ব্যাকুল হয়। 

ঠাকুর নামকুষের মতো। ব্রহ্মানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থীদের, 
আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ, 
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চরিত্রের ধৃতি ও পবিভ্রতার দিকে তীক্ষঃ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। 
তারপর দীক্ষার্থীর ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়! নিয়া 
দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্বে প্রায়ই ঠাকুরের 
ইঙ্গিত বা নির্দেশ আসিত। তাই একবার তাহাকে স্পষ্টভাবে 
বলিতে শোন] যার, “ঠাকুরের আদেশেই আমি বাইকে নাম দিচ্ছি।? 

ব্রন্মানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্য বলরাম ভবনে আলিয়াছেন। 
একদিন হুপুরে শয়নকক্ষে বদিয়! বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে 
ধনী ঘরের এক বিধব। কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত 
হয়, কাতর কণ্ঠে তাহার দর্শন প্রার্থনা করে। 

সেবক ভক্তটি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, “এই 
বুড়ো বয়সে দিন রাত আর কত বকৃবো। বাবা ?া 

_ তদনুষায়ী মেয়েটিকে জানাইয়! দেওয়া হয, “মহারাঙ্গ বড় ক্লান্ত, 
তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না” | 
একথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভাঙিয়া! পড়ে । আর্ত 
স্বরে জানায়, “আমি তাকে একটুও বিরক্ত করবো না। একটিবার 
শুধু দর্শন ক'রেই চলে যাবো 1” 

এবার মহারাঞ্জকে অনুমতি দিতেই হইল । মেয়েটি ঘরে ঢুকির। 
তাহাকে প্রণাম করার পর আবার ক্রন্দন শুরু করে অশ্রুজলে 
গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়। যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্ধবাহা অবস্থা, 
একট। দিবা ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 

কিছুক্ষণ পরে শাস্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে ব্রন্মানন্দ বলেন, “স্থির হও মা, 
স্থির হও । কি হয়েছে আমায় বল।” 

এ অতয় বাণী শুনিয়া মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর 
দেয়ালস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটির দিকে তাকাইয়! বলিয়া! উঠে, “এ 
উনিই আমায় নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। 
তাইতো। আমি পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছি ।” 

অতঃপর মৃছুত্যরে ধীরে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথ খুলি! 
বলে। সম্ত্রাস্ত ঘরের কন্া। সে, বাল্যকালেই বিধবা ভ্ইক্লাছে। এখন 
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বয়স প্রায় চৌদ্দ বতসর। দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ 
নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোনে। অবলম্বন নাই, আশ্রর নাই। 
কিছুদিন বাব সে বড় আস্থর হইয়। উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকারময় 
'ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্তে অভিভূত | এই সঙ্কট 
সময়ে এক অলৌকিক ঘটন। ঘটে । কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে 
তাহার ঘুম ভাঙিয়! যায়, চাহিদা দেখে শব্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
ধাড়াইয়া! আছেন । কুপাবে তিনি কহিলেন, “আমার ছেলে রাখাল 
বাগবাজারেই তে৷ রয়েছে । তার কাছে তুই চলে যা ।, 

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া 
এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে। 

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মর্ম বুঝিয়া নিতে মহারাজের 
দেরি হইল না। সেই দিনই কুপাভরে এই বিধব! কিশোরীকে তিনি 
দীক্ষা দাঁন করিলেন । 

মহারাজের কৃপায় এই মহিল! অল্পকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের 
অবস্থ। প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন)ানজীবন । 

ব্রহ্মানন্দের কপার ধার! ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত । এ কৃপা 
ধনী নিধন, স্পৃশ্থা অস্পুশ্টের কোনে! তারতগ্য করিত না । অভিনেত্রী 
তারামুন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রযম লাভ করেন এবং তাহার 
নির্দেশিত সাধনপন্থা অনুসরণ করিয়। অপার শাস্তি লাভ করেন । 

একবার অক্সফোর্ডের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্তা কলিকাতায় 
স্বামী ব্রহ্ধানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন | এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখে এক অলৌকিক 
অনুভূতির দ্বার খুলিয়। দেয় । এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে 
এক পত্র লিখেনঃ--“ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তার 
টাইতেও অনেক বেশী বিম্ময়কর কাণ্ড! মাত্র পাঁচ মিনিট কাল 
দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তার ছুটি হাতের ভেতর আমার হাতটি নিয়ে 
তিনি এমন কিছু উৎদাহপূর্ণ আশ্চর্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে 
নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন তার ঘর থেকে বাইরে এলাম 
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আমার মনে হলো) আমার বয়ম যেন বিশ বতদঘর কমে গিয়েছে। 
আর নূতন আশা নিক্নে, নূতন বিশ্বাসের ধূতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম 
চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তৃত হয়েছি । এ দিনটি আমার কাছে 
অপূর্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। 
এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, আর ধারা এই দর্শন লাভে আমান 
সাহায্য করেছিলেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ ।% 

ঠাকুর রামকুষ্ণের প্রধান শিষ্েরা জানিতেন, ব্রন্মানন্দের মতো 
অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই । দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া 
দিনের পর দিন ঠাকুর অজভ্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ 
করিয়াছেন । অন্তরঙ্গ শিষ্যদের অধ্যাত্বজীবন গড়িয়' তুলিতে তিনি 
ছিলেন সদা তৎপর। নানা নিগুট সাধন-নির্দেশ তিনি এ সময়ে 
তাহাদের দিতেন এবং কথাপ্রপঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির 
কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন । এই সব তত্ব ও তথ্যের প্রধান 
ভাণ্ডারী ছিলেন তাহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী, রাখালরাজ। 
তাই উত্তরকালে ত্রন্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরনের অনেক 
কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাহার লীলাপ্রমঙ্গে পরিবেশন 
করিয়াছেন । 

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবানী সঠিকত্ভীবে সঙ্কলিত হয় এবং 
ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন 
এবং কাজ অনেকট। অগ্রসরও হয়| পে-বার কাশীতে থাকাকালে 
মহান্নাজ একদিন একটি সেবককে দিয়! তাহার নিজের কানে শোন! 
কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়া! রাখেন। 

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাতিয়া যায়। ব্যস্ত 
হইয়! সেবকটিকে ডাকাডাকি শুর করিয়া দেন। দে আসিলে 
বলেন, “ওরে গ্ভাখ তো, উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা কোথায় |” 

থাতাটি নিয়া আসিলে উহা হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার 
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নির্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃহুন্বরে বলেন; “ঠাকুর নিজে এসে 
বলে গেলেন,--“রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়।” 

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অন্তর্ধানের পরও ঠাকুর 
তাহার প্রাণপ্রয় শিষ্য রাখালরাজের প্রতিটি কার্ধের উপর কি সতর্ক 
দৃষ্টিই ন৷ রাখিতেন। 

অতীন্দ্রয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল 
ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণ-সখা, সহত্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া 
সে দাড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ 
করেন, ব্রজের স্বরূপমত্ত। যেদিন মে উপলব্ধি করিবে, মরদেহের 
ঘটিবে অবসান । ঠাকুরের গুক ভাইর! রাখালের কাছে একথাি 
গোপন রাখিতেন। এ দময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের 
লীল!প্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহ! ছাপানে। হইতেছে । 
গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। আর 
সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাঙুলিপিটি তাহাকে পাঠ করিতে দেন। 

সেদিন পাওুলিপির একটি অংশ পড়িতে গিয়! প্রেমানন্দ চমকিয়' 
উঠেন। রাখাল ব্রজের বালক কৃ্ণ-সখা--এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে 
অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, সে কথাটি এখানে বর্ণন। করা হুইয়াছে। 

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ে কহিলেন, “শরৎ। এ তুমি কি করেছো ? 
ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই? এসৰ প্রকাশিত হলে যে 
মহারাজের দেহ চলে যাবে !; 

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া! উঠিলেন। এখনি এ ভুল অবিলম্বে 
শুধরানে। দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। 
পাওুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছি'ড়িয়। ফেল! হইল এবং কম্পোজ্জ করা 
টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপলারিত। 


বাগবাজারস্থিত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মগুলীর অন্যতম 
পুণাতীর্থ। বলরাম, তাহার পুত্র রাম ও পুরনারীরা! সবাই দীর্ঘদিন 
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শ্রীরামকৃষ্খ ও তাহার তক্তদদের আস্তরিক সেবা করিয়াছেন। 
ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আদিলে প্রধানত: 
বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সভিত 
মিলিত হইয়। আনন্দ করতেন | ম! সারদামণিব পুণাস্মতিগ এস্বানে 
বিজড়িত । বিবেকানন্দ, ব্রঙ্মানন্দ এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ ভক্তদেরও 
প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বলরাম ভবন | 

সে-বার ত্রঙ্গানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। 
কলিকাঙ।র ভক্তদের সাহত উষ্টগোষ্ঠী চলিতেছে । এসময়ে একদিন 
রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক 
কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাহার 
ৰসিবার ছোট খ।টটির সম্মুথে ঠাকুর নিঃশব্দে ফাড়াইয়া আছেন। 
ক্ষণপরেই এই মূতি তেমনি আকন্মিকভাবে শুন্তে মিলাইয়৷ গেল। 

সবিন্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগলেন, ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত 
আবির্ভাবের কারণ কি? কোনে! কথ! না বলে, কোনে কিছুর 
নির্দেশ না দিয়ে 'এমন নির্বাকন্ভাবেই বা চলে গেলেন কেন ? এই 
আবির্ভাব কি কোনে! ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে ? 

মনে নান। চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। ডদাল দৃহ্টিতে ত্রহ্মানন্দ 
চুপচাপ শখায় বাঁসয়! আছেন । এমন সময়ে সেবক ভর্তটি তাহার 
কাছে আলিয়া দাড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃহুন্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক 
দর্শনের কথা তাহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন 
স্বগতোক্তি-“এখন আমার মনে কোনো বাপনা নেই । এমন কি 
তার নাম করবারও আর বামন। মেই--এখন শুধু শরণাগত, 
শরণাগত |” 

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল 
চট্টোপাধ্যান্ন ত্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আমিয়াছিলেন। 
বামলালকে দেখিলেই ব্রহ্মানন্দের মনে দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দনের 
স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয় গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের 
সুষ্টি করিতেন ভাহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন। 
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সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন 
গাতিতেন।, যে আখর দিতেন তাহার অনুকরণ করা হইত আর হালির 
তুফান উঠিত। 

সেদিনও ছুজনের কথাবার্ত। ও হাসি গান খুব জমিয়া উঠিল। 
প্রেমাণন্দে মাতিয়া উঠিয়! মহারাজ আব্দার ধরিলেন, “রামলাল 
দাদ, এসো সবাই মিলে আনন্দ ক'রে ঠাকুরের পুরানে। দিনের গান 
শুনা যাক্‌। আজ সন্ধ্যায় তুমি টপ ওয়ালী সেজে আসর কারে বস্বে। 
হ্যা, আজই |” 

রামলাল বভ পরল মানুষ ছিলেন) আর মহারাজের প্রতি তাহার 
ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাহার কোনেো। কথ! তিনি অমান্ত 
কারতে পারিতেন না । পসলজ্জভাবে কহিলেন, “মহারাজ, আপ'ন 
বলছেন বটে, কিন্তু এতো! মঠ নয়, এ ষে গৃহস্থ বাড়ি। বিশেষত 
বাডিতে মেরেরা রয়েছেন । সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো ।” 

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিপ্লাছেন, কহিলেন, 
“না রামলালদা, তোমার কোনে! ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি ন1। 
কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হ্থ্যা, আজ কীর্তনওয়ালীর 
মতে। সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান সবাইকে শোনাতেই হবে। 
সে খুব মজ। হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানে। দিনগুলো আমরা 
কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল কে ভেসে উঠবে |” 

বদ্ধ রামপাপদার “কাশো কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান 
দিলেন না। ৮প. আজ তাহাকে গাহিতেই হইবে। 

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল | সলজ্জ হাসি হাসিয়া 
কঠিলেন, “মহ।রাজ, তোমার কথ। কে ফেলতে পারে? বেশ তাই 
হবে|? 

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন্দ সেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, “তোরা 
ভাল ক'রে রামলালদাদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়।” 

বলরাম-গৃহের বধূদের কাছ হইতে রডীন রেশমী শাড়ী ও গহন! 
আনিয়। রামলালদাদাকে নারীর বেশে সজ্জিত করা হইল। বৃদ্ধ 
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ব্রাহ্মণের শরীর শুকৃনো। সব গহনা পরানো যাইতেছে না। একথা 
শুনিয়! পুরনারীরা সোৎসাহে খিল্-দেওয়া গহন পাঠাইয়৷ দিলেন । 
সারা বাড়িতে তখন আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে | 
বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া! বসলেন, আশেপাশে 
ভক্ত, কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়ির মেয়েরাও চিকের আড়াল হইতে 
এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছেন । 
ঢপকীর্তন শুরু হইল। কীর্তনওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল- 
দাদা নাচিয়। গান ধরিলেন,__ 
একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক ছুয়ের মত 
(ও তোর) মন মানে তো থাকৃবি সেথা নইলে আসবি দ্রুত | 
আগে ছিল এক হেঁটো জল 
এখন যমুনা! অতল-_- 
সাতার দিতে হবে | 
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরিখিবে । 
( বল্লেও বল্‌্তে পারো, আগে রাখাল ছিলে 
_--এখন রাজা হয়েছে৷ ) 
ন। হয় ব্রজগোগীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে। 

' সভার শোভারপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ 
বসিয়া আছেন। রামলালদাদ। তাহার নিকটে আসিয়। ঢপওয়ালীর 
ভঙ্গীতে অঙ্ষভঙ্গী করিয়া! হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিতেছেন | 
বার বার দিতেছেন ভাবময় আখর-_মাগে রাখাল ছলে এখন 
রাজ হয়েছো । 

এই আখর শুনিয়া সহস! মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক- 
চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহুর্তে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক 
তাবগন্ভীর মহিমময় মৃতি। সমুন্নত দেহ খু হইয়া! উঠে। নয়ন ছুটি 
স্থির নি্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছটা । 

এই গুরুগম্ভীর ভাবমূতি দেখিয়া! রামলালদাদা তাড়াতাড়ি 
তাহার কীর্তন সমাগত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মৃছু 


২৩৮ ভারতের সাধক 


গুঞন স্তব্ধ হইয়] যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকের। নির্বাক হইয়া 
অনিমেষ নয়নে চাহিয়। থাকেন মহারাজের দিকে । হঠাৎ ধ্যানের 
গভীরে কোন্‌ অতলে তিনি তলাইয়! গিয়াছেন। 

আনন্দোজ্জল, হাস্য-কৌতুকে মুখর, কীর্তন-সভা। ভাঙিয়া যায়। 
ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাজকে ঘিরিয়। ভক্ত ও টসৈবকের উৎকণ্ঠা 
অবধি না । এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্থষ্টি হইয়াছে 
পেখানে। 

হঠ।ৎ কেন ত্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবাস্তর ! “রাখাল ছিলে 
এখন রু।জা হয়েছে।--কি জাছু নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে ? 
রএকৃষ্ের দিবাদছিতে দেখা ত্রজেব রাখাল) রাখালরাজ, আঞ্জ কি 
তাহার জন্মাস্তরের স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছে? 'ব্রজের থেলা-_ 
নি্যলীল1_এই নিঙ্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ 
তাহার স্ববপসত্তার অতলে এমনি করিয়] ডূবিয়। গেলেন? 


অত:পর আর বেশীদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাহার মরদেহে 
অবস্থান করেন নাই । বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাহার 
স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়! পড়ে | চিকিংপক ও সেবকদের সমস্ত কিছু 
প্রাণপণ প্রয়াম বিফল হয়। ভক্ত ও নুহৃদ্দের অশ্রুসঙ্জল নয়নের 
মমক্ষে এই আগুকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি 
হয় নিকটভর | 

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদথিম্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া 
মহারাজ বলেন, “ভয় পেয়ো! না। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা |? 

গুরুভাইদের কাছে বিদীয় নিয়া কহিলেন, “রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি 
চাই, আমি ব্রজের রাখাল।_দে দে আমায় ঘুঙ্র পরিয়ে দে--,--আমি 
কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো- বুম্‌ বুম্‌ ঝুম্‌। কৃষ্ণ এসেছো | কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ। তোর! দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই! আহ্া-হা 
কি সুন্দন্স |? 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ . ২৩৯ 


অন্তরঙ্গেরা স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা-_“ব্রজের 
ব্বপ্পে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে ।” স্পষ্টতই বুঝ। গেল 
শেষ মুহুর্তের আর বেশী দোর নাই। 

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃছ্‌ স্বরে আবার বলিয়! উঠেন, 
“আমার কুষ্ণ-_কমলে কৃষ্ণ) গীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমুদ্রে ৰটপ্ে 
ভেসে যাচ্ছি। এবারের খেল। শেষ হল । ঠাকুরের পা-ছুখানি কি 
স্বন্দর ! ছ্যাখে। দ্যাখো, একটি কচি ছেলে আমান গায়ে হাত 
বুলুচ্ছে-_ বল্ছেঃ আয়; চলে আয় |? 

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১*ই এপ্রিল তারিখে মহাসাধক 
ত্রহ্মানন্দ মরলীলাযর ছেদ টানিয়। দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দমন্ 
নিত্য ধামে। 


যৌগ বয়ালজদউী 


যে/গীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বাঁলীতে 
গঙ্গাভীরে অবস্থান কপিতেছেন। গুকদেবের দেহ মোটেই সুস্থ 
নাই এবং এবার এটি তাগ করার সিদ্ধান্ত নির়াছেন। তাই নানা 
স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের অন্য । 
ছু বেলাই চলিতেছে সংসঙ্গ ও তত্ব আলোচন 

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুকদেবের এখানে 
নিত্য করেন আসা-যাওয়া । একদিন প্রিয় ভ্রাতুপ্পুত্র শশীভূষণকে 
সঙ্গে নিয়া আসেন। গুকর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে 
নিবেদন করেন;, “প্রভু, আপনি শশীর প্রত একটু কপা দৃষ্টি করুন। 
নয বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখ! দেয় এক 
ছরস্ত মুছণ রোগ । ভাক্তার কবিরাজের সব হ।প মেনেছেন। এবার 
আপনার চরণগলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ বক্ষা করুন।” 

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয। প্রণাম নিবেদন করে, অসমম্ধুর হান্তে 
যোগীবর তাহাকে নিকটে আহবান করেন। 1কছুক্ষণ তীক্ষ দৃষ্টিতে 
তাক'ংয়। থাকর। স্পর্শ করেন তাহার মেরুদণ্ড । ধারে ধীরে বালক 
সংবিংধার] হইয়! ভূমিতে ণুটাইয়! পড়ে | 

কালীনাথ ও অপর ভক্তর-শিষ্যেরা এবার ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল 
হইয়া পড়েন। গুরুজী শিবরাম স্বামী কিন্ত রহিয়!ছেন নিধিকার ৷ 
প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “ওকে শিয়ে ছুশ্িস্তার কিছু নেই। কক্ষের 
একধারে সম্তর্গণে ওকে লরিয়ে রাখো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক ।” 

আদেশ তখনি পালিত হয়। শিবরামানন্দ শুরু করেন তাছার 
তত্ব-আলোচনা । কেনোপনিষদেরর একটি গ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
করিয়। ভক্তদের তিনি বুঝাইতে থাকেন। 

ব্যাখ্যান শেষে ষোগীবর বলেন, “এবার বালক শশীকে তোমর! 


হোগত্রয়ানন্দজী ২৪১ 


একটু ছ্যাখো তো । তার বাসজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে । এখানে 
আমার সম্মুখে নিয়ে 'এসো |” 

বালককে তুলিয়া আনা হইল | শিবরামানন্দতী হাসিয়া! কহিলেন, 
“শশী, এবার তু।ম বলো তে, পক্ষণ এখানে ণতস আমি ভক্তদের 
কি বুঝাচ্ছিলাম |” 

»শী খজু হইয়! উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিছুত *ত দপ্রি খেলিয়া 
যায়। শান্ত বীর কঠে যোগীধরের বাখা। বাশ্রধ'ণর সারমর্ম সে 
বিরুত করে । উপস্থিদ ভত্ত-সাগকদের বিন্মায়ের সখ্মা থাকে না। 

কালানাখের দিকে তাকাইয়! শিবরামানন্দজী কহিলেন, “বৎস, 
তোমার ভ্রাতুম্পত্রেব রোগ চিরতরে সেরে গিযেছে, আর কোনো ভয় 
নেই। মুচ1 রোগে মে আক্রাজ্ত হতো না। আমলে এটা ছিল তার 
পূর্ব জন্মের সংস্ক'রজাত 'একটা ধ্যানাবেশ। বিশ্মাতির পানে 
এতকাল এটা চাপ পড়ে ছ্বিল। আঙঈ খুলে দিলাম ।” 

প্রসন্ন কঠে আরো কহিলেন, “কালীনাথ, শশীকে আমি দীক্ষা 
দেবো | বয়সে বালক হলেও) সে এক যোগ্য আধাব ।” 

অন্তংপ্র বালকের দিকে দৃষ্টিপাত কারর। সঠান্তে কহিলেন, 
“আরে শশী, তুই তো! আমর তত্ব আলোচনার মর্ম চমতকার বুর্সিনে 
বলেছিস্‌। তুই তো তাহংল সঙাকার পণ্ডিত। যাঁ-আঁজ থেকে 
তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাকবো)” 

পরদিনই শশীভূষণের দীক্ষা! সম্পন্ন হইয়া যায়। গুকর কুপ।য 
দশ বতসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটিতে থাকে অমান্তষী মেধা ও 
প্রতিভার 'বকাশ। যে শাস্কথা, যে সাধনরহস্য খালক একবার 
শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহ। তাহার আঘযত্তে আসির! যাধ। মহাসাধক, 
অশেষ শান্্রবিদ্‌, ল্ছ্ধিযোগী শিবরামানন্বজীর স্েহাশিসে জীবন 
তাহার সার্থক হইয়৷ উঠিতে থাকে । 

গঙ্গাভীরে দেহত্যাগের সম্থল্প যোগীবর নিয়াছেন | বিদায়ের 
লগ্রটি এবার তিনি ত্বরাঘিত করিতে চান । শিশ্তু ও ভক্তদের সেদিন 
তাই জানাইয়া দিলেন, “আজ থেকে আমি গঙ্গাঙ্গল ছাড়া আপর 
তা, সা. (৯)-১৬ 


২৪২ ভারতের সাধক 


কোনে কিছু পানীয় বা খাছ্রূপে গ্রহণ করবো না। অচিরে প্রাণের 
উৎক্রমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা পুণ্যতোয়! গঙ্গার গর্ভে 
বিজন দিয়ে! 1” 

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া! ঘনাইয়া আসে, 
অশ্রুদ দল চক্ষে হুবেলাই তাহার শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে 
আসেন । 

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের 
তনু ক্ষীণ হইয়! আসিয়াছে । শেষ শয্যার শায়িত থাকিয়া ইচ্টধ্যানে 
সদ! বিভোর হইয়া আছেন। রর 

বালক-শিষ্য শশী সেদিন আনিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আছাডিয়া 
পড়েন, আর্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়৷ যায়। 

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, “প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন 
আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি 
আপনার কৃপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন ? 
আপনার বিহনে কি করে আমি জীৰন কাটাবে ?” 

গুরু কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও । বয়সে বালক হলেও সত্য 
বন্্ তোমার ভেতরে আবিরভত হতে বাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্য- 
হার। হবে? আমি ধ্যানাসনে বলে দেহত্যাগ করবো আগামী কাল। 
পের কোনে নড়চড় হবার উপায় নেই 1৮ 

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে ৰলে। “আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো! 
হতভাগ্যকে সাধনতত্বের উপদেশ ? কে দেবে ইষ্টলাভে সহায়তা ?” 

“তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো! না পণ্ডিত, মে ভাবনা আমার । 
আমার আশীর্বাদে তোমার সাধনসত্তায় তত্ব ক্ষুরিত হয়ে উঠবে, 
শান্ত্রজ্ঞান ও যোগ দিদ্ধি হবে তোমার করতলগত । আমি বিদেহী 
হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবে। চিরকাল, আমার আশীর্বাদে উত্তর- 
জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম। আরুও একটা! কথা স্মরণ রেখো । 
আমার সার্থকনাম! শিষ্য চিদ্ঘনানন্দ রইলো । তার কাছ থেকে শাস্ত্র 
ও সাধনদম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহাষ্য তুমি পাৰে ।” 
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কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত । গুরু তাহাকে 
নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন) “বস, আমার দেহাস্তের সময় নিকটবর্তাঁ। 
বাৰার আগে ভোমায় প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে বাই। আর বলে 
যাই তোমায়। তোমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুদ্পুল্র শশীর সম্বন্ধে আমার 
ভবিব্যুর্বাণী। উত্তরকালে সে কাঁতিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌ 
সাধকরূপে। অমানুষী প্রতিভা, বেদোজ্জল৷ বুদ্ধি আর অসামান্য 
যোগদিদ্ধির হবে সে অধিকান্ী। যে দীক্ষা ও সাধন দে আমার 
কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ ৰিশ্মিত করবে দেশবাসীকে |” 

পত্সের দিনই তাহার পূর্ব নির্ধারিত লগ্নে স্বামী শিৰরামানন্দ 
চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিষ্েরা ঠাহার মরদেহটি 
এক কান্ঠমম্পুটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ডে 
বিসর্জন | 

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়। দিলেন বটে কিন্ত তাহার বিদেহী 
লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই । উত্তরকালে তাহার কৃপাদত্ত 
বীজ্জ শশীভূষণের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয় উঠে। মনীষা, 
প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখ! যায় তাহার জীবনে । 
নাম হয়-__বোগত্রয়ানন্দ । বাংল! ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে 
এক করুণাধন আচার্ধরূপে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৪৮ খুষ্টাব্দে। কলিকাতার ওপারে 
হাওড়া জেলার বালীতে তাহার পৈতৃক ধ্নবাস। পিত! রামজীবন 
সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া 
সবাই তাহাকে ভালবাসিত। আর শশীভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী 
দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা উদার স্বভাবা। 

ঘরে কুলদেবত! নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাহার 
পূজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনের 
জোগ্ত ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্বিক ধরনের লোক। সাধনভঙজন, 
পুজ] অর্চন! ও দেবছিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নিরত 
খাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অনুগৃহীত ও অস্তয়ঙ 
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শিশ্যুদের তিনি অন্যতম | ইহারই মাধ্যমে বালক শশীভূষণ যোগীরাজের 
চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাহার কৃপা-প্রসাদ। 

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও তবিষ্যং-বাণী সফল হইতে দেরি 
হয় নাই। ছুই দশকের মধ্যেই শশীভূষণ পরিচিত হইয়। উঠেন 
একজন অতুলনীয় শান্ত্রবিদি ও শক্তিধর সাধকরূপে । শত শত আর্ত 
ও মুযুক্ষু তাহার শরণ নিয়! কৃতার্থ হয় । 

গুরুর অন্তর্ধানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিজেকে 
শশীভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন 
শিবরাম-কিহ্কর নামে । কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল 
তাহার অসামান্য অধিকার, তাই ভক্ত ও শিয্েরা তাহাকে অতিহিত 
করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে । উত্তরকালে কলিকাতা এবং 
কাশীর সারম্বত ও সাধকসমাজে তাহার এই নামটিই বেশী প্রচলিত 
হইয়া উঠে। শশীভূষণের তখন কিশোর বয়স । এই বয়সে লোকে 
খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলা 
দেখা যায় ভিন্ন রূপ । গঙ্গান্ান, পুজা পাঠ ও শাস্ত্র অধ্যরনেই বেশী 
সময় সে অতিবাহিত করে। তছুপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপ ও 
ধ্যান-ধারণ | অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সেঃ থে কোনো গ্রন্থ 
একবার পাঠ করে, যে কোনে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহ! 
তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। শ্রতিতাধর কিশোরকে আশেপাশের 
লোকের! স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়। চলে । 

তখন শীতকাল । লাল রঙে ছোপানো। একটি মোটা চাদর 
শশীভূষণকে কিনিয়া দেওয়া! হইয়াছে। সেদিন এটিকে কাধে ফেলিতে 
গিয়া হঠাৎ একট! তামাশা করার ইচ্ছ! মনে জাগিয়া উঠে। লাল 
চাদদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, 
বলেন, “চেয়ে দ্যাখো মা, আমি কেমন নন্ন্যাসী দেজেছি।” 

তামাশাটি জননী তখনকার মতো! উপভোগ করেন বটে, কিন্তু 
মনে তাহার কি জানি কেন 'একটা ছুর্ভাবনা! জাগে । শশী তাহার আর 
পাঁচটা ছেলের মতো নয়, পুজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিভোর 
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হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে 
সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাহার ছুশ্চিস্তার কথ, 
তারপর কহিলেন, «এ ছেলেকে ঘরে ' ধরে রাখা কিন্তু দায় হবে। 
তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও) সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিবা 
কিছুটা বদলায় ।” 

পত্তী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মন:পুত হইল, বড়ভাই-এর 
অনুমতি নিয়! পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন । 

গাহ্‌স্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, 
একথা শশীভূষণ কখনে! কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই । বরং সব্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা ছিল মনের 
গোপন আকাঙ্ক্ষা । কিন্তু পিত। ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান 
করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোনে প্রতিবাদ করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই । 

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল । শশীভূষণের বয়স 
তখন তের) আর পত্বী হরিদালীর নয় । 

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভূষণের শান্তজ্ঞানের পিপাসা ও 
সাধননিষ্ঠা আরে! তীব্র হইয়া উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের 
বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়! ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়) 'এই সব গ্রন্থের 
দুরূহ তত্ব অবলীলায় তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সঙ্গে 
সদ্গুর শিবরাম স্বামীর প্রদত্ত সাধন ও তাহার জীবনে আনিয়া দেয় 
মূল্যবান্‌ অধ্যাত্ম সম্পদ | গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্ঘনানন্দ- 
স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাহার শিক্ষাধীনে 
থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভৃষণের সাধন প্রস্ততি পূর্ণাঙ্গ হইয়! 
উঠিতে থাকে । 

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভৃূষণ নিজে তখনও কোনো! অর্থকরী 
বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্দ1 লাগিয়াই 
আছে। এসময়ে কিছু উপার্জন অবশ্যই কর! দরকার । ভাবিলেন, 
কবিয়াজী চিকিৎসা শিখিলে মন্দ কি? 
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সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক ছুঃখময় স্মৃতি । 
শশীভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভূগিতেছেন, কবিরাজী 
চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না । ঘরে 
টাকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ওষধের দাম দেওয়া! যায় 
নাই। তিনি বাকিয়া বপিলেন, টাকা না পাইলে ওষধপত্র আর 
দিতে পারিবেন না। 

শশীভূষণ মিনতি করিয়, সজল চক্ষে, কহিলেন, “কবরেজ মশাই, 
আপনি দয়! ক'রে আমার রোগ দূর করুন, আমার বাঁচিয়ে তুলুন । 
যে টাকা আপনার পাওন। থাকবে ত1 গণ্য হবে আমার নিজের খণ 
বলে। আমার উপার্জন শুরু হলে, এই খণ আমি অবশ্যই শোধ 
ক'রে দেবো” 

কাঁবরাজের হৃদয় গলিল না, ওষধ দেওয়! তিনি বন্ধ করিলেন । 
তারপর .নান! গ্রাম্য টোটকা ওষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভূগিয়া। 
শশীভূষণ এ ছুরস্ত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান । 

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, “চিকিৎসকের মনোঁভঙ্গী যদি এরূপ 
হয় তবে তা দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই । ছুবেলা 
বাদের অন্ন জোটে না, ওষধের দাম ও চিকিৎদকের পাওনা টাকা কি 
ক'রে তারা মেটাবে? না-_আমীয় ৩বে আযুবেদ শাশ্র পড়তেই 
হবে। চিকিৎস!-বৃত্বি আমি গ্রহণ করবো» সাধ্যমতো দূর করবো 
দরিদ্র জনগণ্রে কষ্ট ৮ 

এবার স্থির করিলেন; আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তব রূপ তিনি 
দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়! চিকিৎসা শুরু করিবেন, 
ইহা দ্বার সংসারের ব্যয় নিাহ এবং জনকল্যাণ ছুই-ই সাধিত 
হইবে। 

অলৌকিক মেধ! ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আমুর্বেদ শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন হ্ইয়। 
উঠিলেন। এই সঙ্গে অধর্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ 
সম্পফিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করিরা ফেলিলেন। 


যোগন্্রয়ানন্দজী ২৪৭ 


বিদ্যাবত্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাহার অপামান্ত । তাই চিকিৎসক 
হিসাবে সুনাম অর্জন করিতে বেশী দেবি হয় নাই। 

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের 
পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভূৰণের চিকিৎসায় 
রোগমুক্ত হইতে থাকে । ফলে অল্পদিনের মধো তাহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে । 

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধন- 
জনেই দিনরাতের বেশী সময় তিনি বায় করিতেন । এক একদিন 
দেখা যাইত, গণ্ভ'র ধ্যানে নিমগ্ন হইয়। প্রায় সারা রাত অতিবাহিত 
করিয়াছেন । দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভয় তখন 
সবে শুরু হইয়াছে। তাহার অমুতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন 
নির্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতৃহ্লী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের 
দল। নবীন সাধক শশীভূষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শশ করিতে 
বাইতেন, আগ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া হইতেন 
কৃতকৃতার্থ। 

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে, আয় আঁতিশয় 
সীমিত। কারণ যে সব রোগীর! শশীভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য 
আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিদ্রা-ক্রিষ্ট- অন্ন বস্ত্রেরই সংস্থান 
নাই, চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া! বহন করিবে? ইহার উপর আছে 
শশীভূষণের নান। গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন 
লাগিয়াই আছে। 

অপর দিকে কঠোর সন্কল্প নিয় শশীভূষণ সাধনভঙন চালাইয়। 
যাইতেছেন) কিন্ত আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীল্জিয় 
দর্শনাদি তো তাহার হইতেছে না। নৈরাম্তে এক একদিন মুহামান 
হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ছুডিয়া 
আসেন। 

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে |. শশীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর 
হইয়া! সিঁড়ির নিচে অপেক্ষায় রহিলেন,) নামিযা আসার সময় 
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ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাহার হদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্বাপিত 
করিতেই হইবে । 

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিলেন, 
কহিলেন, “কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?” শিধরামানন্দের 
গ্েওয়া এ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন । | 

যুক্তকরে শশীতৃষণ উত্তর দেন, “আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। 
আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে ।” 

“তা কি বলবে বল।” 

“দেখুন, প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার 
কৃপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, 
তাহলে যদি শাস্তি পাই।” 

“পণ্ডিত, জ্বালায় বলছো) এতো ভালে! কথা । এর পরেই তে! 
আনে ভগবানেন্স সাক্ষাৎ দর্শন। আসে পরম শাস্তি, পরম অমৃত ।7 

ঠাকুর রামকু্জের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূষণ 
দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়। পড়িলেন। 

ন্নেংন্সিগধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে 
বসো । আমি ওপারে? তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর 
শিব দর্শন করতে । ভক্কেরাও সঙ্গে বাচ্ছে। তুমিও যাবে চল ।” 

শশীভৃষণ সোসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের পৃত সঙ্গে কয়েক ঘন্টা পরম আনন্দে কাটিয়া! গেল। 
ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জল মতি দেখিয়া 
শ্রশীভৃূষণের যেন আর আশা মিটে না। 

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভূষণের 
বালীস্থিত ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের 
সবাইকে মাতাইয়া ঠাকুর যখন কিরিয়া! চলিলেন তখন শশীভূষণের 
হৃদয়ের জ্বাল! জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য 
আনন্দের রসধারায় । 

বিদায় নিবার লময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ, কহিলেন, “পঞ্ডিত, তুমি 
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বাহ্বাণ। সদ্বংশীয়। চিকিৎসা! বৃত্ত থেকে টাকা রোজগার করছে 
--ও টাকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও |” 

ক্ষণূপরেই ঠাকুর আবার মন্তুবা করেন) “তাই তে! এত বড় 
সংসারের দায়িত্ব রয়েছে । চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই ৰা 
কেমন কারে ? আচ্ছা, তুমি চিকিৎল! ক'রে টাকা নেবে, কিন্তু সংসার 
চালানোর জন্য ঠিক যতট্রকু দরকার তাই নেবে ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধার্ধ করিয়া 
নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বনু ছুশ্চিকিতন্ত পোগ তিনি নিরাময় 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনোদিন করেন নাই। ফলে 
সংসারে দারিদ্র্যের কষ্ট রৃহিয়াই গেল। 


ঈশ্বর-দত্ত প্রতভা ও মনীষা নিয়া শশীভৃষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই 
সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও 
ছিল প্রচুর । তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যরনেই তাহার 
তৃপ্তি হয় নাই । অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে বু[ৎপন্ন হইয়। আধুনিক 
জ্কানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থগুলিও তিনি আয্ন্ত করিয়া ফেলেন । 

কিন্তু শশীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য-_-ভারতীয় খধিদের রচিত 
শন্গ্রন্থের মর্ম উদ্ঘাটন করা, খধিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ব ও গন্থ। 
অনুসরণ করিয়া! খদ্ধি ও দিদ্ধি করায়ত্ত করা। তাই বেদ বেদাস্ত, 
আগম, স্মৃতি, পুরাণ জোতিবিগ্যা, আয়ুর্বেদ ও সঙ্গীতশাস্্র প্রভৃতি 
কোনে। কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই। 

আযুর্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া! শশীভূষণ শুধু চরক নুশ্রুত 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পন্থা যেমন অনুপরণ করিতেন, তেমনি করিতেন 
অর্থ বেদের মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগ । কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির 
উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী । 

শশীভূষণ তখন বরানগরে বাস করিতেছেন। এক ভদ্রলোক 
কয়েক বৎসর যাবৎ ছ্রারোগ্য বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া আছেন, 
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কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎদকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে 
এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের তাহার প্রাণের আশ। প্রা ছাড়িয়। 
দিয়াছেন । এমন সময়ে এ রোগীটি শশীভূষণের শরণ নেয়। আর্তম্বরে 
জানার) “মরতে হয় তো আপনর চিকিৎসাধীনে থেকেই মরুবো | 
শেষ চেষ্টা হিসেবে যা কিছু করবার আপনি তা করুন |” 

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ বাব এই ব্োগীর উপর করা 
হইয়াছে । ভাক্তার ও কবিরাজের! সাধ্যমতো সব কিছু করার পর হার 
মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই ছুশ্চিকিতস্ত রোগের জঙ্চ ব্যবস্থা 
করিলেন খধিদের উদ্ভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ । “শুধু বৈদিক মন্ত্রের 
অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসম যন্ত্রণ। 
তল্পঞালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে, সমর্থ হইয়াছিলেন। 
সাধারণত তিনি খথ্েদ অথবা অথববেদের মন্ত্র প্রয়োগ কারতেন। 
বোদক মন্ত্রের উপর তাহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি 
যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই" অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের হস্ণা ও 
উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন,। এই ভদ্রলোকটির 
বেলায়ও (তিন সেইরূপ করিয়াছিলেন । 

“ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার মস্তক হইতে পদা ষ্ঠ 
পধ্স্ত শিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলর অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে 
করিতে বিধি অন্ুারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন । এই 
উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অস্ুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহা৷ 
বেদন! আশ্চর্যরূপে শান্ত হইয়। বায়, তাহার দেহের মধ্যে একপ্রকার 
শিগ্ধ শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের 
যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক. সময় লাগে নাই । ইহার 
পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্যন্ত এ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোক্মীর মুখ্য রোগও নিমূলিভাবে অপগত হয়১ |” 

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের স্ুপ্রলিদ্ধ পণ্ডিত বাদবেশর তর্করত্বের 


সাধুদর্শন ও সংগ্রসঙ্গ : ড: গোগীনাথ কবিরাজ 
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বন্ধু ছিলেন। তর্করতু মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশীভূষণের 
এই মন্ত্রচিকিতসার কথা শুনিতে পান এবং এই তথ্যটি ড. গোগীনাথ 
কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন। 


গুরু মহারাজ শিবরামানন্ন স্বামীর কৃপায় ও জন্মাস্তরের অঞ্জিত 
পুণ্যবলে শশীভূণ অনেক সময় সুম্মলোকচারী মহাত্মা ও দেবদে ধী- 
দের দর্শন পাইতেন, শান্তত্বের বহু ছ্ুরহ বিষয় ইহাদের কুপায় 
জানিতে সমথ হইতেন। 

এক দময়ে তিনি খ'ষ পাণিনির মহ:ভাব্য (পতগুলি-কৃতী। অধ্যরন 
করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তখন পাশিনির চর্চ! 
তেমন হইত না! এবং উপধুক্ত শিক্ষাদাতারও অভ্ভাব ছিল । কলিকা'ত1 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের 
তখন খুব নামভাক | বিশেষ কিয় পাণিনির অধ্যাপনায় তাহার 
কৃতিত্ব অসাধারণ । ভাবিয়া চিন্তিয়া শশীভূষণ তাহারই কাছে গিয়া 
উপস্থিত | প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, “আমার একান্ত 
অন্ভিলাষ। আপনার মতো মহাপগ্ডিের কাছে পাণিনি পাঠ করি। 
আপনি আমায় কৃপা করুন |” 

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তার ছাত্রদের নিয়া তত্ব আলোচন। 
করিতেছেন । কহিলেন) “এখানে যাদের দেখছো এরা সবাই সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোনে! ছাত্রের অধ্যাপনা 
করিনে । সে ইচ্ছাও নেই, সমরও নেই 1৮ 

শশীভূষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না) বার বার মিনতি করিতে 
থাকেন, “আমায় পাণিনির মহাভাম্তের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, 
একাস্তভাবে আমি আপনার শরণ শি / 

শান্ত্রীজী তাহার সঙ্কলে অটল। শশীভূষণকে বার বার মিনতি 
করিতে শুনিয়৷ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটুক্তি করিয় তাহাকে 
বিধায় দেন। 


৫২ ভারতের সাধক 


এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান শশীভূষণের হৃদয়ে বড় বাজিল। ঘরে 
ফিরিয়া! আসিয়া তিনি অন্রজজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া 
বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা । সঙ্গে সঙ্গে অস্তস্থল 
হইতে উদ্গত হয় আকুল প্রার্থন1, “হে প্রভূ, হে দেবাদিদেবঃ তুমি 
তো জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি; খষিশান্ত 
অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আম হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত 
মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি। 
প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের দ্বারে জ্ঞানার্জনের জন্য ভিক্ষা 
করতে যাবে নাঃ থাকবে! একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার 
ওপর নির্ভর ক'রে |” 

সার! দিনরাত অনাহারে কাটিয়! যায়। গভীর রাতে পূজার 
ঘরে বসিয়। শশীভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন; এমন সময়ে চাহিয়া 
দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাড়াইয়া 
আছেন জটাজুটমণ্ডিত এক খষিকল্প মহাপুরুষ | 

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তে। শশীভূষণ পূজায় বসিয়াছিলেন, তবে 
কি করিয়! এই বৃদ্ধ তাপদ ভিতরে ঢুকিলেন? বিস্মিত হইয়া একথা 
ভাবিভেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন? “বৎদ, 
তুমি এও মনংঃক্ষুঞ্ হয়েছ কেন? সারাধিন অন্জলই ৭ গ্রহণ করে। 
নিকেন? শরীরকে কেন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান 
পিপাসা! নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই কি তুমি এমন মর্মাহত? প্রকৃত 
জিজ্জান্থ, তপস্তাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকের! ভগবানের কাছ থেকেই 
তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই তোমায় 
শিক্ষা দেবে ব্যাকরণ ভাষ্ের রহস্য । আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, 
ভা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য (ক আমার নেই ?” 

শলীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবিভূতি মহাত্বাটি হইতেছেন স্বত্পং 
পতঞ্জলি দেব, কৃতাঞ্জলি পুটে তাহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন 
কারলেন। | 

আর কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তক খবিবর শশীভূষপের কাছে 
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পাণিনি মহাভাত্তের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে 
সকল কিছু তত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয় দিলেন । শশীভূষণের 
মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আধ্ুত 
হইলেন। 

ঝষির আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। 
এই অতল্প সময়েই মহাত্া ছুরহ মহাভাঘ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্য। 
করিলেন। কি করিয়! ইহা সম্ভব হইল? এই চিন্তা মনে উঠার 
নঙ্গে সঙ্গে শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে 
মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্বার কালের মান তাহ! 
হইতে সুঙ্মতর । মুহুর্তে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাহার কৃপায় বে কোনে 
মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম । 

খষি প্রদত্ত জান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন 
কিন!) তখনই শশীভূষণ ইহা! পরীক্ষা! করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, 
ভাষ্য খুলিয়া! পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিতার্থ তাহার নিকটে 
স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। খর্ষের কপার বলে জন্মান্তরের প্রাক্তন 
বিষ্তা উৎসা।রত হইতেছে ইন্দ্রজালের মতো। এই দৈব! বিদ্যা শশীভূষণ 
কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

আর একবার? শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কৃপা লাভ 
করেন খষি গৌতমের | সমগ্র ম্যায়দর্শনের তত্ব এসময়ে তিনি 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। 

পবিত্রতাঃ ভ্যাগ বৈরাগ্য ও ভপশৈক্তির সহিত শশীভূষণের জীবনে 
মিলিত হয় খষি প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম উদ্ঘাটনের বাকুলঙ। | ইহার 
ফলেই স্বক্্মলোকচারী মহাত্মাদের কূপালীলা এভাবে তাহার জীবনে 
বিস্তারিত হয়। 

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শান্ত্রবিদ ও সাধকরূপে তাহার খ্যাতি এবার 
কলিকাতা ও শহরতলিগুলিতে প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে তাহার 
চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞান্থ তক্তগোষ্ঠী| প্রায়ই তাহার। 
শান্্র পাঠের ছন্ত সাধক শশীভূষণের কুটিরে সমবেত হুইভেন। এই 
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জিজ্ৰান্ুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ 
কালীপ্রসাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ) এবং 
প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা বাইত। 

শশীভূষণের তপস্তাময় জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্ম, শক্তি ও 
জ্ঞানের অপূর্ব মিলন। জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে 
তিনি ছিলেন নিধিকার ও নিরাসক্ত। ভগবত-কপাব্ উপর নির্ভর 
করিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি ভাহার সংসার- 
যাত্রা নিবাহ করিতেন। বু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে ভাহ1 সম্ভব 
ছিল না । এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্তত্বের তিনি ছিলেন 
এক বিশিষ্ট ধারক বাহক । তাহার সাধনজীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের 
এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীর তাহার নাম 
দেন--যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের 
মধ্যে এই নামেই প্রধানত তিনি পরিচিত হইয়া! উঠেন। 


জননী অনেক দিন হয় কঠিন গীড়ায় ভূগিতেছেন, আর যে 
আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশ! নাই। পুত্রকে ভাকিয়া কহিলেন, 
“শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় 
কাশীধামে নিয়ে যা সেখানে প্রভু বশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ 
নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই । তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা 
তোকে করতে হবে।? 

মায়ের কথ! শিরোধার্ধ করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাহাকে আশ্বাস 
দেন, “মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো । যে করেই হোক তোমার 
কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই $” ্‌ 

জননীকে তো! কথ দিলেন, এখন উপায়? সংসারে যত্র আয় 
তত্র বায়) হাতে টাকা-কড়ি কোনে। সময়েই কিছু থাকে না । অনেক 
চেষ্টা করিয়! এক অর্থবান্‌ রোগীর নিকট হইতে একশত টাকা ধার 
করিলেন। 
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র্রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত -বাক্তির সহিত তাহার 
দেখা । যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন; “কাশীতে যাচ্ছো যাও, 
কিন্ত সেখানে গ্রপ্তার বড় উৎপাত । বটুক পাড়ে নামে এক বড় 
পাণ্ড আছে, সেখানে তাবু খুব প্রতিপত্তি আমার অনেক দিনের 
চেশী। তাকে আমার নাম কারে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও । 
তান্ন বাড়তেই উঠবে । কোনো ভয় ভাবন। থাকৃবে না।” 

সবাইকে নিয়া ধোগঝয়ানন্দ বটুক পাড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় 
নিলেন! মোক্ষদারিনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পুণ্যধাম কাশী! 
জননীকে নিয়া এই মহাতীর্থে পৌছিবার পরই মন তাহার আনন্দে 
বিভোর হইয়া উঠিয়াছে । 

, গঙ্গান্ান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়া বাপায় 
ঢুকিতেছেনঃ এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দা ষোগত্রয়ানন্দকে 
নিভৃতে ডাকিয়া নেন, বলেন, “মশাই, এ আপনি কি করেছেন ? 
শেষটায় বটুক পাড়ের বাড়িতে উঠেছেন সপরিবারে ! পাড়ে ষে 
এখানকার এক গুণ1-ডাকাত বিশেষ । শিগগীর অন্য কোথাও 
উঠে গিয়ে সবার প্রাণ বাচান 1” 

যোগত্রয়ানন্দের ললাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, 
কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পুধবৎ ধীর স্থির অকুতোভয় । 

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়! শুধু কহিলেন, “বাবা বিশ্বনাথের শরণ 
নিতেই আমরা এসেছি । মেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাড়ের ভয়ে ভীত 
হলে চলবে কেন ? তাছাড়া বটুক গুগামী করছে তার নিবু দ্ধিত। 
বশত। আম তার সঙ্গে দেখা করবো, তার দোষক্রটি বুঝিয়ে 
বলবে! । এরক্ন্যা আপনারা ভাববেন না ।” 

প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ীর। বুঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের 
বুদ্ধিত্রশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোনো লাভ নাই। একে 
একে তাহারা দেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। 

বিকালবেলায় যোগত্রয়ানন্দ পাড়েজীর ছড়িদারকে ডাকাইয়া 
'আনেন। হাসিয়া বলেন, “বাবার ল্লান তর্পণ ও দর্শন হয়েছে, এবার 
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তো! বাবার পাণ্ডাকে একবার দর্শন করা চাই। চলুন একবার বটুক 
পাড়েজীকে তেট ক'রে আসবো 1% 

ছড়দার তখনি মোতসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাড়ের কাছে হাজির 
করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বঝট্রক পাড়ে একটা চৌপাই-তর 
উপর উপবিষ্ট । ভাটার মতো! চোখ ছুইটি দিদ্ধির শরবতের প্রভাবে 
ঢুলুঢুলু। নিচে মাছুরে বসিয়া কয়েকজন বয়ন্য ও সেবক হাণ্ডিতে 
সিদ্ধি ধোটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর ছুইজন পালোরান ল্যাঙ্গট 
পরিয়! কুস্তী কসরত করিতে ব্যস্ত । 

নৃতন যঙ্মান কলিকাতা হইতে আগিয়াছেন, পাঁড়ে সৌজন্য 
সহকারে যোগন্রয়ানন্দকে বমিতে বলিল। সম্ঘুখের আদনটিতে 
উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাড়ের দিকে সঞ্চালিত করিলেন 
তীক্ষ দৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “মহল্লার অনেকে বলে, তুমি 
নাকি একজন তুরধর্ব গণ 1? ধর্মক্ষেত্রে আছো, বাব! বিশ্বনাথের 
সেবার অধিকার পেমেছো। তবে গুগামী করো! কেন ?? 

বটুক পাড়ের ভাঙের নেশ। এই আকম্মিক আঘাতে অনেকটা 
টিয়া গিয়াছে । ভাটার মতে চোখ ছুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে 
নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা লরাইয়! নেয়, কি জানি কেন মাথা 
নিচু করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়া থাকে । যোগত্রয়ানন্দের 
চোখে মুখে কোন্‌ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ সে দেখিযাছে, তাহা 
কে বলিবে ? 

পাড়ের ইয়ার-ব্ধু এবং দেবকের! এই আকস্মিক তিরস্কারে 
চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কলরত-রত পালোয়ান 
হুইটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়। দীড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দেরর ঠিক 
পিছনে । অর্থাৎ পাড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা 
প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা 
নিচে ছু'ডিয়া ফেলিবে। 

ইতিমধ্যে গুগ্ডারাজ বটুক পাড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া 
আদিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, “আমার 
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ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে--মাপনি আমার জন্ম- 
জন্নাস্তরের গুরু । আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি । 
নইলে ছুনিয়ায় এমন কোন্‌ মানুষ আছে যে বটুক পাঁড়েকে গুণ্ডা 
বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে £” 

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাড়ে খোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়! 
পড়ে । অনুশেচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে 
যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু 
তুষ্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী । ততক্ষণে দিব্য আনন্দের আভায 
যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় 
আগ্ুত হুইম্সা অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আশ্বাস দেন । 
ধর্ম-জীবন গঠনে তাহাকে উছদ্ধ করেন । 

পড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন 
হইতে ঘটে তাহার উচ্ছৃঙ্খনে পাপময় জীবনের অবসান 1১ 

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধোই ফুরাইয়া গেল। এবার 
যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাহার আুবেদীয় 
চিকিৎসা । বনু সঙ্কটাপন্ন রগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই তান খ্যাতনাম। হইয়! পড়েন। ভাল 
উপার্জনও হইতে থাকে । কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি 
কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাত্রভ লাগির়াই আছে, 
তাই অর্থের অভাব তাহার ঘুচিতে চায় না। 

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে বাইতেছে, এবার 
শেষের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাস। করেন, 
“মা, তুমি আদেশ দ্িিয়েছিলে-_তাই কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের 
চরণতলে তোমায় নিয়ে এলেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। 
তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমার খুলে বল! আমি 
তা পুত্রণ করবো ।” 


১ লাধক শশীভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভা, সা. (৯)-১৭ 
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মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, “ৰাবা শশী, তোকে আমার 
একটা শেষ অনুরোধও রাখতে হবে |? 

“বল মাঃ কি তুমি চাও ।” 

“বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিস্‌ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর ডা 
আমি বুঝি | কিন্তু এই গৃহত্যাগী সন্গ্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো! 
লোক যে অনাহারে মরবে । তুই আমায় কথ! দে--গৃহস্থ থেকেই 
তুই লাধনভজন করবি, সন্ন্যাসী কখনো! হবিনে |” 

“তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো | গৃহীযোগী রূপেই 
চালিয়ে যাবো আমার দাধনা। গুরুকৃপায় ও তোমার আশীবাদে 
পরম প্রাপ্তি যেন আমার ঘটে 1” 

এবার অপার সম্তোষে পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয়! জননী ত্যাগ 
করেন তাহার শেষ নিঃশ্বাস 1 


এ সময়কার কাণীর পরিবেশটি ৰড় আনন্দময় । কয়েক জন 
শিবকল্প মহাত্মার আবির্ভাৰের কলে জনজীবনে জাগিয়। উঠিয়াছে 
নৃতন আধ্যাত্মিক চেতনা । এই সিদ্ধপুরুষদের অলৌকিক জীবন 
শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্বত্র সোতসাহ 
আলোচন! চলিতেছে । দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের ভিড় এই সব বিরাট 
পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে। 

যোগত্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ত্রেলঙ্গ স্বামী, বিশ্তুদ্ধানন্দ প্রভৃতি 
মহাত্মাদের কাছে গিয়! উপস্থিত হন, পুণ্যময় সান্নিধ্যে বসিয়। দেহ মন 
প্রাণ তাহার জুড়াইয়া যায়। একদিন তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী 
মহারাজের আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে গেলেন! শহরের উপাস্তে 
এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাহার আশ্রম। . ষোগবিভূতিসম্পন্ন এই 
মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য দর্শনার্থীদের উৎদাহের সীমা নাই। 

প্রথম দিন জনতার ব্যৃহ ভেদ করিয়৷ যোগত্রয়ানন্দ কোনে! মতে 
মহাত্ার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, 
“দর্শন হো গিয়া) আতি চলা যাও।? 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৫৯ 


বড় মন:ক্ষু্ হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন্দ। পর পর আরো 
হই দিন ভাক্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্বাঁ তাহাকে 
তেমন আমলই দিলেন ন!। 

এবার তিনি হুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, “কোনো স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমি সরন্বতীজীর কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান 
আহরণের জন্য । তবে কেন তিনি এমনভাৰে জামায় উপেক্ষ। 
করলেন ?” 

কয়েক দিনের মধোই ঘটনার গত্প্রিকৃতি বিস্ময়কররূপে 
পরিবত্তিত হইয়া! গেল। প্রবীণ গুরুভ্রাতা চিদ্ঘনানন্দ স্বামী এসময়ে 
কিছুদিনের জহ্থা কাশী আসিয়া! উপস্থিত। গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর 
হাতে গড় মানুষ তিনি, গুরুকপায় ও আপন সাধন-বলে অশেষ- 
শাস্্রবিদি রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, যোগবিতৃতি 
অর্জনে হইয়াছেন সফলকাম | এই গ্রুভ্রাতাকে যোগত্রয়ানন্দ 
নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাভার মতোই শ্রদ্ধা করেন, প্রয়োজনমতো ছরূহ 
শাস্্তত্ব তাহার নিকট হইতে জানিয়া নেন, নিগুট যোগসাধনের 
নির্দেশাদি গ্রহণ করেন। কাশীতে আপিয়। চিদ্ঘনানন্দজী তাহার 
পরম ল্লেহভাজন যো গত্রয়ানন্দের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন। 

চিদ্ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরন্বতী মহারাজ নানাভাবে 
উপকৃত, তাহার আগমনের বার্তা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজহ/ দেখানোর 
জন্য প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়। আসিগাছেন। নঙ্গে রহিয়াছে 
কতিপয় ভক্ত-শিষ্য | 

সরস্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্ঘনানন্দজী 
চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, 
তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়! পড়িয়াছেন। সরন্বতী মহারাজ নীরবে 
কক্ষের একপাশে বদিয়! বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন । ভারপর 
হঠাৎ চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্রা টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন 
তাহান্ পদসেবায়। 


২৬৪ ভারতের সাধক 


“ওকে, ভাস্কর এসেছে!? তা বেশ, তা বেশঃ তোমায় দেখে খুব 
আনন্দ হলো । কথন এলে 1” বলিয়া চিদ্ঘনানন্দ সাদরে তাহাকে 
জড়াইয়! ধরিলেন, জানাইলেন তাহার আশীবাদ | 

এবার গৃহস্বামী যোগত্রয়ানন্দের দিকে সরস্বতী মহারাজের দৃষ্টি 
পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন; “ধন্য তুমি । কি সৌভাগ্য তোমার 
অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের ভোরে অনায়াসে তৃমি এই শিবকল্প 
মহাপুরুষকে বেঁধে ফেলেছে । অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও একে 
আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে 
পালিয়ে বেড়ান ।” 

চিদ্ঘনানন্দ স্মিতহাস্তে বলেন, “ভাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহী- 
যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্পুত এই সাধককে, ঠিকমতো! চিনতে 
পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার 
সকাশে ছু-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান নি।” 

ভাস্করানন্দ সরম্বভী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে 
যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন বার বার করেন সাধুবাদ । 

আনীত ফলমূল চিদ্ঘমানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি 
বলেন, “না ভাক্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আ তিথ্য 
গ্রহণ করো তারপর আমি তোমার উপহার করবে৷ অঙ্গীকার ।” 

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়। ছুই চারটি ফল ভাক্করানন্দ ভোজন 
করিলেন। তারপর [চদ্ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নানা নিগৃঢ় শাস্ত্রতত্‌ 
 সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা পারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া 
গেলেন। গুরুভ্রাতা৷ চিদ্ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের 
ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল+। 


যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক । অথচ আয় অতি 
সামান্য । ছুশ্চিকিংস্ত বসু রোগী তিশি আরোগ্য করিতেছেন বটে, 
১ সাধক শশীতুষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 


যোগন্রয়ানদাজী ২৬১ 


কিন্ত পারিশ্রমিক নেন বতসামান্ত | দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় 
অর্থ গ্রহণ ,তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবন্ষের জন্য অনেক 
সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া, কোনে! প্রার্থীকে 
যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইভে পারেন নাঃ তাই ছোটখাটো আধিক 
সাহায্য মাঝে মাঝে দুঃস্থদের দিতে হয়! কলে সংসার প্রায় অচল, 
ঝণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

চিদ্ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি তীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। 
ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুতাইকে তে। এবার রক্ষা করা দরুকার। 
অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড পরিবারের 
গ্রাসাচ্ছাদন কি করিয়। চলিবে ? 

আমেটির রাজ! চিদঘনাশন্দ স্বামীর খুব ভক্ত । স্বামীজী ভাহার 
কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন, - “আমার এই 
গুরুভাইটি বৈরাগাবান্‌ সাধক, শাস্ত্রজ্ঞান এবং যোগৈশ্ববও তাহার 
প্রচুর। নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়। সংসারে আছেন তাই অর্থাভাবে 
তাহার বৃহৎ সংসারটি ক্লিট হচ্ছে । আমার ইচ্চা তুমি একে তোমার 
কাছে রাখ এবং এর সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে একে 
ভারমুক্ত করো । এতে তোমার কল্যাণ হবে |» 

উত্তরে রাজ! জানান, “আউভ্ঞা পালন করতে পারলে নিজেকে 
আমি ধন্য মনে করবো । যোগী মহারাজের পারবারের খরচ 
চালানোর জন্য প্রতি মানে আনার এস্টেট তিনশত টাকা দেবার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আপনি অবিলম্বে তাকে পাঠাবেন এবং তাকে 
লেবা করার স্থযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করবেন ।” 

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদঘনানন্দের আনন্দের অবধি 
নাই। চিঠিটি যোগত্রয়ানন্দকে দেখাইয়া কহলেন, “যাক এবার থেকে 
প্রেকটা বড় ছুশ্চ্ত। দূর হলো । এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বের কথা 
আর তোমায় ভাবতে হবে না। যত সতর পার, সবাইকে নিয়ে 
তুমি আমেটি যাত্রা করো |” 

যোগত্রয়ানন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকেন। তারপর যুক্তকরে 


২৬২ ভারতের সাধক 


নিবেদন করেন, “ম্বামীজী এভাবে কোনো ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে 
থাকাটা! আমি বাঞ্চনীয় মনে করিনে। গুরুদেবের , কৃপায় এবং 
আপনার আশীর্বাদে সংসারের ব্যয় নির্বাহ কোনোমতে হয়েই যাবে। 
আপনার চরণে আমি মার্জন। ভিক্ষা করি।” 

চিদ্ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইন! উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আৰ্দ্ধ 
করিয়া কহেন, “আত্মজ্ঞান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি 
ত্যাগ বৈরাগ্য। অচিরে তোনার তপস্তা জয়যুক্ত হোক, আস্তরিক 
ভাবে এই আশীবাদ আমি করছি ।” 

বঙ্গ কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ- 
যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে 
আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাহার কাছে চিকিৎসার জন্য চঙগিয়! 
আসে । কাশীর কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্বা খেদের 
অস্ত নাই। 

একদিন এক লক্বপ্রতিষ্ঠ ভাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, 
প্রশ্ন করেন, “ৰাৰা, মায়ের তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এৰার আপনি 
কবে কোলকাতায় ফিরছেন ?” 

“কেন বলুন তো”-_সবিশ্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ। 

ডাক্তার মৃছ্হাস্ত করিয়! বলেন, “ভাবছি, তাহলে আমাদের আরে! 
রোগী জুটবে এবং আমরা! ছুমুঠো খেতে পাবো । আর ওদিকে আপনি 
ফিরে গেলে আপনার কোলকাতার রোগীরাও বাঁচবে ।? 

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “ভয় নেই আপনাদের । 
সময় এসে গেছে । শিগতীরই আমি কাশী ত্যাগ করবো |? 

অল্পদিনের ব্যবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়া তিনি বরানগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

কয়েক মাস পরে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পৌছিল যোগত্রয়ানন্দের 
কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বমী চিদ্ঘনানন্দ নান ভীর্থ পর্যটন 
করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে আনিয়া উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী 
ন্নোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানির়া হ্বামীজী ভক্তগণ- 
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সহ পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হন, তারপর পল্মামনে আসীন 
অবস্থায় স্বেচ্ছায় বরণ করেন জল-সমাধি ! 

স্বামী চিদ্ঘনানন্ন শুধু যোগত্রয়ানন্দের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ গুরুভাতাই 
নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য ও যোগপন্থার এক শ্রেষ্ঠ 
ধারকবাহক তিনি। খুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর হইতে যোগত্রয়া- 
নন্দকে সাধনা ও শাস্বতত্ব সম্পর্কে নানা নিগুঢ় উপদেশ এতকাল 
তিনি দিয়! মাসিতেছিলেশ | তাই তাহার এই আকম্মিক অন্তর্ধানে 
যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়! পড়েন। 


শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্রূপেই নয়, মহাজ্ঞানী জীবনুক্ত 
মহাপুরুষরূপেও কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমাজে যোগঞ্জয়ানন্দ 
পরিচিত ছিলেন । | 

বরানগরে ও বালীতে থাকাকালে তাহার গৃহটি হয় তরুণ 
শান্ত্রবিদ্যার্থী ও সাধকদের এক মর্মকেন্দ্র । বনু প্রবীণ লাধু-সন্্যাসী 
এবং গৃহস্থ ভক্তের! এসময়ে তাহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম 
জীবনের নান| জটিল সমস্যার সম!ধান করিয়া নিতেন । 

তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যে-সব প্রতিভাধর এবং তরুণ 
জিজ্ঞান্থর! আসিতেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, কালী প্রলাদ 
চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি । প্রথমোক্ত ছুই জন উত্তরকালে 
প্রমিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নামে | 
প্রেমানন্দ ভারতীও পরবতাঁকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং 
আমেরিকায় ধর্ম প্রচারে উদ্বদ্ধ হন। 

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাষ্য ও স্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা 
শুনিয়া! বিবেকানন্দ সোতসাহে একৰার বলিয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছে 
হর, কোনে! নির্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরপণতলে বষে, 
খধিণের শান্তর লে! একান্ত মনে পাঠ করি 1? 

একদিন যোগত্রয়ানন্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া খষিদের ধ্যানলব্ধ 
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বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন নিবিষ্ট মনে দীর্ঘলময় 
তাহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন, 
“বেদের পরমতত্ব্। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই 
পৃথিবীতে এমন কোন্‌ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে 
মাথ। নিচু করবে না?” 

জাভীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৎ ডন পত্রিকার সম্পাদক; 
মনীষী সতীশচন্দ্র যুখোপাধ্যায় একবার মহাতআআ। যোগত্রয়ানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ কপ্িতে আসেন। আধ্যাত্মক উন্নতির আকাঙ্কা 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্তমান ছিল, উত্তর 
জীবনে ভিনি গোস্বামী বিজয়কুষ্জের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 
কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া এক উচ্চকোটির সাধকে 
পরিণত হন। যোগত্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃন্ত হইয়! 
সতীশচন্দ্র দর্শনতত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন । 

মহাআ। এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন গণিতের সাহায্যে | 
প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ব ও প্রয়োগ কৌশল 
যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যার মহাশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া! যান । 

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, “গণিতের সাহায্যে ধর্ম ও 
দর্শনের মর্ম যে এমন ক'রে উদ্ঘাটন করা যায়। তা আমার ধারণায় 
ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরনের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ 
কৃপা ক'রে রচনা করুন । আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষ- 
ভাবে উপকৃত হবে ।” 

যোগত্রয়ানন্দ হালিয়। উত্তর দিলেন, “সবই প্রভূর ইচ্ছা 1” 

অভেদানন্দ মহারাজ এলময়ে শান্ত্রপাঠের জন্য আগ্রহাকুল। 
প্রায়ই তিনি যোগত্রয়ানন্দের সকাশে উপস্থিত হইতেন; অলৌকিকী 
প্রজ্ঞ। ও যোগসিছ্বির অধিকারী এই মহাত্মার কাছ হইতে বহু শাস্ত্রীয় 
প্রশ্মের সস্তোষজনক মীমাংসা তিনি জানিক্পা নিতেন। সংস্কৃত এবং 
ইংযেজীতে যোগত্রয়ানন্দের নমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক 
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শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণের তাহার সৎসঙ্গ ও আলোচনায় তৃপ্তি পাইতেন; 
তাহাদের নান] সন্দেহের নিরসন ঘটিত। 


যোগত্রয়াশন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্তি নিয়া বাপ করিতেছেন । 
বনু ছুরারোগ্য রোগী তাহার চিকিৎসার ফলে বাঁচিয়া উঠিতেছে খটে 
কিন্ত এজন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে তিনি অপারগ | ভগব্ৎ কৃপায় 
উদ্দদ্ধ হইয়া যখন যে যাহা দেয় তাহাতেই ভাহার সংসারের খায় 
নিবাহ হয় | 

এমন বহুদিনই গিয়াছে, ঘরে শিশুপুত্রের জন্য ছুবটুকুও যোগাড় 
কর। যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আচলে চোখের জল 
মুছিতেছেন। চাল ভাল ফুরাইয়াছে, হাট-বাজার করার কোনো 
সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন যোগাইতে হইবে। 
নিজের পরিবারের লোক তো ছিলই, তদুপরি ছুস্থ রোগী এবং 
আত্মীয়-অভ্যাগতেরাও অনেক ময় ত্রাহার গৃহে আশ্রয় নিতেন । 
এই গুরু সাংসারিক দায়িত্বের সকল কিছু তিনি সমপণ করিয়াছিলেন 
ভগবানের চরণে । আর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া দেখিত, 
শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন ভগবান্ই দিনের পর দিন 
মিটাইয়! দিতেছেন। 

সে-বার কাধানাথ নামে একটি ছাত্র মরণাপন্ন কাতর হইয়া 
যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয় । রোগীর শুশ্রুধা ও তত্বাবধানের 
জন্য তাহার পত্বী ও মাতাপিতাও আসিয়া উপস্থিত। রোগীর 
ওষধের বায় তো মহাতআাকে বহন করিতে হইতেছেই, তছুপরি 
রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ । 

বহু চেষ্টা ও বত্ধে যোগত্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়! তুলিলেন। 
রোগমুক্ত হইবার পর' মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবং 
ভত্বের আলোচনা করিতে বসিত। 

রাধানাথের মা ইহা! লক্ষ্য করিতেছেন আর বিরক্তিতে তাহার মন 
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ভরিয়া উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। 
যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিতে থাকেন, “আমার একটি 
মাত্র ছেলে' এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার ক'রে সংসারের 
সব দাঁয়ত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধু বানিয়ে ফেলছেন । 
আপনার এ বাহাছ্বরিতে আর কাজ নেই ।” ৰ 

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই সবাইকে নিয়! প্রস্থান করেন । 
মহাত্মা! যে তাহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাহার পরিবারের 
সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল 
তাহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এসব কোনে। কিছুই তাহার অন্তরে ঠাই 
পার নাই। যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইহাদের বলেন নাই। 
নিধিকার, অভিমানশুন্য মহাপুরুষ তখন বহির্বাটিতে বসিয়! 
জিজ্ঞানুদের মধ্য জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। 


এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের 
প্রত্যাদেশ লাভ করেন । গুরু বলেন, “বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে 
সংসার করছে, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যায় আপ্তকাম হয়েছো, ভাল 
কথা । কিন্তু সাধু দি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্ত 
কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদোজ্জ্লা বুদ্ধি দ্বারা খষিদের 
তত্ব তুমি উপলব্ধি করেছে৷ | সেই তত্ব এ যুগের মানুষের উপযোগী 
কারে প্রকাশ করো । বেদ, আগম, ভক্তিশান্্র নব কিছুর নির্যাস 
নিয়ে তুমি রচনা করে৷ একটি মহান্‌ গ্রন্থ |? 

বে চিন্তা মাঝে তাহার হৃদয়ে দোল! দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ 
দিলেন তাহারই সুস্পষ্ট নির্দেশ। নঙ্কল্প তাহার তথনি স্থির হইয়া 
গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাহার মহান কালজন্সী গ্রন্থের 
রচনা | এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত-_আর্ধশান্ত্র প্রদীপ । প্রাচ্য এবং, 
পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাগ্ডার খু'জিয়া, সাধনজাত স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে: 
এই অপূর্ব মনীষ1-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। পাত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন 
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ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরস্তন ও সব্জনীন পরমতত্বের 
উদ্ঘাটন, বিশেষ করিয়। খাষি-রচিত শাস্ত্রের তত্ব নিরূপণ | 

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধৈধ যোগন্রয়ানন্দ 
স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিধারকে যে ঢরম দুর্গতি ও অথকষ্টের 
পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন তাহা অকল্পনীয় । কোনো দিন অধাহার 
জুটিয়াছে, কোনে। দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া 
বাড়ির সবাই দিনাতিপাত্ত করিয়াছে । ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভজনের 
পর যোগত্রয়ানন্দ রঙ হইতেন তাহার এই শান্তরগ্রন্থের রচনায়। 
প্রতিদিন চৌদ্দপনের ঘণ্ট করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাহাকে 
করিতে হইত | হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের কোনো 
ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কৃপার। সিদ্ধ মহাত্বাদ্র সাহাযা ও দৈবী 
যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো! সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপন! 
হইতেই সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে । 

গৃহে ধাহার অন্ের সংস্থান নাই, তাহার পক্ষে এই স্ু।বস্তীর্ণ গুস্থ 
প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অঞ্চচ এ অসম্তব সম্ভব হুইল, 
প্রয়োজনমতে। সব কিছুই '্ভগবান্‌ মিলাইয়! দিলেন । 

আর্ধশান্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে লাধকমহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া 
যায়। মহাত্মা যোগব্রয়ানন্দের সাধনোজ্জল প্রজ্ঞা মনীষা ও বিদ্যা 
বর্তায় সকলে ৰিশ্মিত হন । 

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়! বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
এমন একটি ৰুমুখীন তত্ব-সংবলিত মহাগ্রন্থ ষে মানুষ রচনা করতে 
পারেন, তার মেধা ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি ন1। 
আমার মনে হয়ঃ এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সার! পৃথিবীতে 
এর প্রচার হতো, সত্যকার আদর হতো । 

মহামহোপাধ্যার ডঃ গোগীনাথ কবিরাজ তাহার যৌবনকালে 
এই গ্রস্থধানি পা$ করিয়া বিন্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন। “এই মহান্‌ গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বনু- 
দশিতার নিদর্শন ছিল বাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তন্ধ 
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হইয়া গিয়াছিল 'এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী খধিকল্প গ্রস্থকারের 
চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্হাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব শান্ত্েরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় 
এই শ্রস্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইহাকে দর্শন 
করিব এবং ঈ'হার চরণে বনিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করিৰ। গ্রন্থপাঠে 
মনে হইতো ছল ষে গ্রন্থকার কর্ম, ভক্তি জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল 
নর্গে ই সমবূপ অধিকারী; তিনি খষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগবিত 
ব্তমান উংরেজী শিক্ষিত সমাজের গুরু স্বরূপ ৮ 

খোগত্রনন্দজীর উত্তুঙ্গ সারন্বত. প্রতিভার পরিচয় 1দতে গিয়া 
ডঃ গোগীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, “তিনি বন্ধ গ্রন্থ 
(৪খিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ__আর্ধশাস্ত্র 
প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ 
কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব । হাধাট স্পেন্সার 
যেরূস “লিন্থেটিক ফিলসফির" পরিকল্পন। করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও 
বরাট কল্পনা ছিল আধশান্ত্র প্রদীপকারের | এই পরিকল্পন। কার্ধে 
সপ্িণত করিবার সামর্থযও তাহার ছিল। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্য; 
ইহ] হট] উঠে নাক । তাহার মানবতত্ব ও বর্ণ বিবেক অপুর গ্রন্থ । 
তাহা পরুলোক তত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীর বিষয় সম্বন্ধে 
বিপুল গ্রন্থ। ইহ! বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার 
তিন খণ্ড আম দেখিয়া ছ, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিশ। জানি না। তাহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্, গণিতের 
দার্শনিক রহন্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও 
আছে। এই সব গ্রন্থ তাহার কাশী আলিবার পূব সময়কার 
রচন। | কাশী আপিবার পর কাশী অবস্থানের শেষ দিকে এবং কাশী 
ত্যাগের পর তাহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ১।% 

অযাচক বৃত্তির উপর একাস্তভাবে নির্ভর করিয়! যোগত্রয়ানন্দ 


১ সাধু দর্শন ও সংপ্রনঙ্গ ; ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ 


৪ রাহি 
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সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেছেন । তদুপরি ছিল্‌ শাস্থগ্রন্থ প্রকাশের 
ব্যয়, এজন্য তাহাকে বন্থতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে । কিন্তু সুখে হুঃখে, জয়-পরাজয়ে, লাভ ক্ষততে সমজ্ঞাশী 
মহাপুরুষ সর্বদ। হাসি মুখে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন । 

সেদিন গৃহিনী জানাইয়া দেন, গৃহে 'এক মুসি তুল নাই । মুদি 
বাকিতে মাল দিতে অস্বীকার করিয়াছে । একটি টাকা রি 
হইতে লংগ্রহ করা যায় নাই। এখন উপায় ? 

মহাত্সা আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহলেন, “আামর। 
তার চরণে শরণ নিয়ে আছি, রাখতে হর তিনি রাখবেশ, মারতে হয় 
মারবেন | ধৈর্য ধর, একটু কিছু হবেই |” 

তারপর তার আদেশে বাড়ির সবাই বিশ্বপত্রের রস পান কমিও। 
সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন । আরো প্রায় ছুই দন অনশনে 
কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম দ্র্গাত চাঁলয়াছে 
শিশ্ক, ভক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরে ভানিতে পল লাউ । 
পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করতেছেন, 
কখনে। ব৷ ভক্ত ও সাধনার্থাদের নিয়। তত্ব আলোচনার র'হয়াছেন 
বিভোর । 

তৃতীয় দিনের অপরাহু। কালীপ্রসাদ ( অভেদানন্দ ) প্রভৃতি 
জিজ্ঞাস তক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন। 'আর যোগত্রয়ানন্দ প্রাশাস্ত 
কে একটি জটিল দার্শনিকতত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন 
সময়ে ভাকপিওন আসিয়া একটি রেজেন্ট্রী করা ইননিওরড, খাম 
বিলি করিয়। গেল । 

থামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিন্টিটি পাঠ 
করেন। তারপর উর্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়। নিষ্পন্দ হইয়া যান। 
কপোল বাহিয়। ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরিতে ধাকে। 

ভক্ত ও শিক্ষার্থীর! বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে 
নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়। আছেন। এমন দৃশ্য আর কথনে। 
ভাহাদদের চোখে পড়ে নাই। 


২৭০ ভারতের সাধক 


প্রায় পনের মিনট কাল এইভাবে কাটিয়া! যায়। অতঃপর কালী- 
মহারাজ ( অভেদানন্দ ) প্রশ্ন করেন, “বাবা, ব্যাপারটি কি) আমরা 
কেউ তা বুঝতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অশ্রুঞজল তো আমর! 
কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক ছুঃখের অতীত আপনি । এমন 
কি দুর্দৈব ঘটেছে যার জন্তে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন ? 
আপনার চোখে জল কেন? আর এ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ 
হলেন কেন আপনি? আমরা খুব চিত্তিত হয়ে পড়েছি ।” 

যোগত্রয়াসন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, “তোমর! আজ 
আমার চক্ষু থেকে বে অশ্রু ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, 
আনন্দের । শোক আমায় কখনো অভিভূত করতে পারে না, কাদাতে 
পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে কারে। 
এই পত্রটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো 1” 

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ করা হইল। লিখিয়াছেন কাশীর 
চৌখাম্বা মহল্লার অধিবাসী এক সন্ত্রস্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাহার 
চিঠির মর্স এইরূপ £ 

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাৰা বিশ্বনাথ 
তাহার সম্মুখে আবিভূঁতি হইয়া বলিতেছেন--আমি উপবাসী রয়েছি, 
অন্নজন কিছুই গ্রহণ করি নি শিগগীর আমার জন্যে অন্নের ব্যবস্থা 
কর। আমার এক পরম ভক্ত উপবামী রয়েছে, তাই আমায়ও 
কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র 
তক্তিশ্রদ্ধা থাকে তবে আমার এ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ৰ্যৰস্থা ক'রে 
দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয় । 

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের এ ভদ্রলোকটিকে 
উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকান! জানাইয়! দিতৈও ভুল করেন নাই-_-এ 
নাম ঠিকান! ন্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়া 
উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদমুযায়ী যোগত্রয়ানন্দের 
ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তৃত একটি 
চিঠি এবং পাঁচশত টাকার নোট। 


যোগন্রয়ানন্দজী ২৭১ 


পত্রপ্রেরক আরে! লিখিয়াছেন, তাহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের 
স্বপ্লাদেশ ব্যর্থ হইবে ন। এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং বথাসময়ে 
পৌছিবে। 

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাহার গৃহের অবস্থা 'সবিস্তারে বিবৃত 
করেন। প্রায় তিনদিন যাবৎ তাহার পরিবারের লবাই উপবাসী 
রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, তাহার এমন বু ভক্ত 
আছেন ধাহারা এ সম্পর্কে একট মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব 
বাবস্থা করিয়া দিতেন । কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিট 
তিনি প্রকাশ করেন নাই । একান্তভাৰে শ্রীষ্ভগৰানের উপরই তিন্নি 
নির্ভর করিয়াছেন । যিনি সধজ্ঞ। সবব্যাগী এৰং সর্ব করুণার 
উৎস, তিনি তে! সৰ কিছুই দেখিতে পাইছেছেন। তাহার ইচ্ডা 
হইলে মুহুর্তে তাহার এ অভাব মোচন হইতে পারে; তবে কেন 
যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে বাইৰেন ? 

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত 
হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধারা । 

এ কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল ভইয়া উঠিলেন। শান্তর 
পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়। শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্তন । 


মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন । লোকটি 
শিক্ষিত) অমায়িক ও ধর্সপ্রৰণ 1 যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনোদিনই 
তাহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দূর হইতে মহেন্দ্রৰাবু 
তাহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উঁচুদরের 
মহাত্মারূপে । 

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সন্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনা- 
দারের! বাড়িতে তাগাদা দিতে আসে । মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে 
যাচিয়া কহিলেন, “বাবাজী আমার কিছু নিবেদন করার আছে, 
অতয় দেন তো! বলি।” 


২৭২ ভারতের সাধক 


“বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও”__ন্সিগ্ধ কঞ্ঠে বলেন 
যোগত্রয়ানন্র । 

“দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, 'ভগবান্কে 
বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি । আমরা ব্যগ্র হয়ে তাকে ধরে 
বসতাম, 'বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের 
শিখিয়ে দিন। তিনি এডিয়ে যেতেন, বলতেন, মৃত্যুর সময় বলে 
যাবে । 

“বলে যেতে পেরেছেন তে। তিনি ?” কৌতুকরে প্রশ্ন করেন 
যোগত্রয়ানন্দ |” 

হ্যা, তিনি তার দেহান্তের আগে শোনালেন মে কৌশলের 
কথা । বললেন, “প্রথমে তোর! প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার ক'রে 
নিবি। তা" দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী -করবি দেয়াল-ঘেরা! বাগান । 
তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র 
চচায় সব সময় রত, যিনি স্ুথ-ছুঃথে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের 
অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন । ভগবান্কে 
পাওয়। কঠিন, কিন্ত ভগবানের কৃপা আর অস্তরঙ্গত। পেয়েছেন এমন 
সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর 
সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের এ বাগানে রেখে সেবা করবি । ্ার মধ্যে 
দিয়ে ভগবান্ও বাঁধ। পড়ে যাবেন ।” 

“বুঝতে পারছি, তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক 
ছিলেন। ভগবান্‌কে বাধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে, 
চতুর আর কে? কিন্ত, আমায় একথা শোনাচ্ছো কেন, 
বল তে। ?” 

“আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার- 
বার আমায় মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমায় 
কিছুটা দিন, আমি কৃতার্থ হই। আপনার ওপর ঝথের বোঝ। চেপে 
গিয়েছে । আমি তা লাঘব করতে চাই । আপনি খণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত 
হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন |? 


যোগজয়ানন্দজী ২৭৩ 


মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নূতন তক্তটি একটা মোট! অঙ্কের 
খণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া! দেন। 


যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের 
তেষজ বিদ্যা, অথ্ব বেদোক্ মন্ত্র প্রয়োগ 'গৰং তাহার যোগবিভূতি । 
জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাহার এক 
মহান্‌ ব্রতবপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতমাধনে অর্থ-উপার্জনকে 
কোনোদিনই গুরুত্ব দেশ নাই । রোগমুক্তির পর রোগী ও তাগার 
পরিক্ঞনের মুখে হাসি ফুটিয়। উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ 
করিতেন । শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন 
কুত্তা স্বীকার । 

বালীর অন্যতম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের 
বেশ হৃগ্যতা ছিল। তাহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাহাকে 
আহ্বান করা হইত । সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মন্তকে এক 
ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখ! যায় নিক্রোসিস্‌ বা অস্থিঙ্গয় 
রোগের আক্রমণ । বিখ্যাত সার্জন; ডাঃ সুরেশ সবাধিকারীকে 
আনিয়া রোগিনীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা ঢুকাইয়া দেখেন। 
ক্ষত অত্যন্ত গভীর | প্রায় মন্তিষ্ষে গিয়া পৌছিয়াছে। এ অবস্থায় 
অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক-_এই মত প্রকাশ করিয়া লার্জন 
চলিয়া গেলেন । রোগিনী ও তাহার ছেলে কান্নায় ভাঙিরা পড়েন, 
এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিক্ত্পার দায়িত্ব। 

অধর্দ বেদোক্ত কয়েকটি নিগৃঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিনীর উপর 
যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখ! 
গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিনীর মুনি! 
হইতেছে । অচিরে এই রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। 

সর্ভীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাহার সমগ্র 
পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে 


ভা, না, (৯07১৮ 
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তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়! মঠ ও স্বামীজীদের 
সেবায় সে আত্মানয়োগ করে। অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম 
মহারাজ কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হন এবং ষোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন 
চিকিৎসা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক 
যো গত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপৃত জীবনের প্রতি সতীশ 
আকৃষ্ট হয় এবং ত্বাহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে | সেবার সতীশ 
তাহার নিজের ৰাডিতে গিয়া মারাত্মক রোগে শব্যাশায়ী হইয়! 
পড়ে । ডাক্তারদের সমস্ত বত ও চেষ্ট1! বিফল হয় এবং বাড়ির লোক 
তাহার প্রাণের আশ! ছাড়িয়া দেন। 

যোগন্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পেঁছিল। সতীশ যে তাহার 
অতি প্রিয় সেবক। ভাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ি আলম- 
ৰাজারে তিনি ছুটিয়া বান। তাহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া 
উঠে, বলিতে থাকে, “বাবা, এবার আর আমি বাঁচবে! না, আশীর্বাদ 
করুন, জন্মে জন্মে ষেন আপনার সেৰার অধিকার পাই।” 

সতীশের অস্থিচর্মলার দেহটি দেখিয়া! যোগত্রয়ানন্দ হতাশ হইয়া 
পড়েন। সেদিনকার মতো কিছু ওষযুধপত্র বাৰস্থা করিয়া বাড়ির 
দিকে ফিরিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ ভক্ত, তাহার দিকে 
তাকাইয়া শোকার্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়! জাঠন) “সতীশের যে 
অস্তিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগৰান যদি কৃপা কারে 
বাচান।? 

তক্তটি দৃঢ় স্বপ়ে উত্তর দেয়। “ৰাৰা, এজন্য আপনি এত উল 
হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই 
তো সতীশ বেঁচে বায় ।” 

ষোগত্ররানন্দ সমস্তটা পেধ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। 
বাড়িতে ফির্রিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে | দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় 
প্রহরের পর প্রহর প্রার্থনা! ও ধ্যান-জপে কাটিয়া গেল। পুজাকক্ষ 
হইতে বাহিরে আনিলে দেখ! গেল; বদনমগ্ডল দিব্য প্রসন্নতায় ভরিয়া 
উঠিয়াছে। প্রচ্ভাতে সংবাদ নিয়! জান! গেল, নতীশের পোগ-দথট 


শি পাশা লাগ 
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'অনেকট। কাটিয়া গিয়াছে | তীব্র যন্ত্ণারও হইয়াছে উপশম | 
অতঃপর অল্প কুয়েক দিনের মধ্যেই সে স্বস্থ হইয়া উঠে। 


যোগত্রপ্নানন্দের শাস্তচ্ছান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজা 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং 
তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়। নিবেদন করেন, “বাবা) আপনি লোকের 
কল্যাণের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ক'রে শান্ত্গ্রন্থ লিখছেন । 
অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে । আপনি 
অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি ।” 

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, “গুরুর আদেশে শান্ত্রতত্ব প্রচারে 
আমি ব্রতী। বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন 
আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার 
খণ রূপে । গ্রন্থ 'ছাপানে! হবার পর বিক্রির টাক থেকে এই খাণ 
পরিশোধ করা হবে।” 

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাহার প্রদত্ত টাকায় কোনো- 
মতে প্রতিমাসে মহা আবার সংসার ব্যয় নির্বাহ হইতে থাকে। 

কিছুদিন পরের কথা । যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বলিয়। 
ধ্যানজপ করিতেছেন) হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে 
এক ুর্ঘটনার দৃশ্য | দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে 
সহস। পা কস্কাইয়া পড়িয়া গির়াছেন। উঠিয়া দাড়ানোর সামথ্য 
নাই। “আহা! আহা!” বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্তম্বরে চেঁচাইয়া 


, উঠেন। নয়ন ছুটি করুণায় অশ্রপজল হইয়া! উঠে। 


কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর- 
বাড়ির এক কর্মচারী গাড়ি নিয়া আলিয়াছে কর্তা! বড় অনুস্থ। 
এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়! আবশ্যক | . 

মেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, বালকের প 
হঠাং জখম হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর । আবপ্রিক- 
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ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাহার হই পায়ে, ফলে তিনি 
ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য কর। খড় 
সহজলাধ্য নয়। 

কালীকুষ্ণ তাহাকে দেখিয়া অনলহায়ের মতো কাদিয়। ফেলেন। 
যোগত্রয়ানন্দ সন্সেহছে তাহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়! দেন, 
আশ্বাস দিয়া বলেন, “ভয় কি? ভালো হয়ে যাবেন। শ্রীভগবান্‌ 
নিশ্চয় কুপা করবেন |” 

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া 
গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদদ্য়ের 
পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া তিনি দীন্ডাইতে 
সক্ষম হইয়াছেন । 

বেশ কিছুদিন পরের কথা । এবারও যোগত্রয়ানন্দের কৃপায় 
কালীর ঠাকুরের পরিবার এক মর্মাস্তিক ছর্দৈব এড়াইতে 
সক্ষম হয়। | 

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্‌ বা! অস্থিক্ষয় রোগ দেখা 
দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ভাঃ মাউয়াটি রোগিনীর ভার নিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রোপচারও হইয়। গিয়াছে, কিন্ত রোগ সারে 
নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে । অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জন 
বলিয়। দিলেন, কমুইয়ের নিচেকার অংশ কাটিয়া! বাদ দিতে হইবে, 
নতুবা রোগিনীর প্রাণ বাচানে! সম্ভব হইবে না। 

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তরক্ষণাৎ গাড়ি পাঠাইয়। 
যোগত্রয়ানন্দকে বাড়িতে নিয়! আসেন । কাতর স্বরে বলেন, “বিজ্ঞ 
সার্জনের বিষ্যা বুদ্ধি সব হার মেনেছে । এবার আপনি কৃপা কারে 
এ মেয়েটিকে বাচান।? 

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিনীকে পরীক্ষা 
করেন। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, “তয়ের কোনো কারণ 
নেই। আমি বলছি, হৃশ্চিকিংম্য হলেও এ রোগ অচিয়ে আরোগ্য 
ফর! যাবে। ছু সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে ন11% 
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কার্কালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আমুর্ষেদোক্ত 
ভেষজজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয়। 

অতঃপর ঠাকুর ভবনের টিকিৎসার সব কিছু দায়িত্ব শ্স্ত হইল 
যোগত্রয়ানন্দের উপর | এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বন্থ 
টাকা তাহার পাওন। হয়। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন; এই 
বাবদ একটা মোটা টাকা একসঙ্গে তাহাকে দিয়! দিবেন। বিস্ত 
যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়ন্বরে কহিলেন, 
গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মামে আমার সংসারের ব্যয়ের 
জন্য টাকা (দয়েছেন। সে টাকা আমি খণ বলেই এঙকাল গণ্য কারে 
আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওন। হয়েছে) তা 
থেকে পূর্বেকার এ খণ শোধ হয়ে যাকৃ।” 

এই ব্যবস্থাই কালীকৃ্ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়। নিতে ইইল। 

ঠাকুরবাড়ির উপর যোগত্রয়ানন্দের কৃপা দীর্ধাদন ছিল। সে-বার 
কালীকুষ্জ ঠাকুরের দৌহিত্রার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে । বিবাহের 
দন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই 
মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হহলে চরম অন্থুবিধার হি হইবে। 
কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবান্কের কনে, আতঙ্িত হইয়া খলেঃ “দাদু, সব 
যে লগুভগ্ড হযে যাবে, এখন উপায় +” 

কালীকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া! কহিলেন, “তাই তো, এ যে মহাবিপদ 
দেখছি। একমাত্র বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন । তিনি 
পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তে খুব স্লেহ করেন, তুই 
তাকে চেশে ধর না!” 

কালীকৃষের নাতনী আবদারের সুরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে 
থাকে, “আজকের ঝড়-বাদল থানাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার 
মাহাত্মা বুঝ! যাবে না)” 

যোগন্রয়ানম্দ হাসিয়া কহিলেন+ “ঝড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার 
বিয়েতে কোনো বাধ! হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো ।” 

নীরবে বারান্দায় বসিয়া, দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়। 


£& 
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যোগত্রয়ানন্দ মৃতুত্বরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে নঙ্গেই শুক 
হইল প্রবল বর্ণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হয়! 
'গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোনে! 
ক্ষতিও সাধিত হয় নাই। 


প্রাচীন আরুবেদ অধ্ববেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দেশ অন্ুষামী 
যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎসা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক 
ডাক্তারী বিদ্যায়ও তাহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। ইংরেজীতে রচিত 
দেহতত্ব ও চিকিৎসা সম্পফিত বনু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন 
করেন। এগুলি আয়ত্তও করেন আপন সহজাত মেধ! ও প্রতিভার 
বলে। প্রয়োজনবোধে কোনেো। কোনো রোগীর ক্ষেত্রে তাহাকে 
অভিজ্ঞ ইউরোগীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত 
এবং আধুনিকতম চিকিৎস৷ শাস্ত্রে তাহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবীণ 
ডাক্তারেরাও বিস্মিত হইতেন। 

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাহার হাতে আসে। 
স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর 
বড় অভুত ধরনের, কোনোমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা 
যাইতেছে না। রোগীর অবস্থা! ক্রমে সন্কটাপন্ন হুইয়! পড়ে । 

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন) সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, 
আদলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিউমোনিয়া | লিভারকে আরো 
বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে ন1।” 

অত:পর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনি 
করিলেন। 

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ । তিনি মন্তব্য করিঞেন, 
“ইউরোপে এই রোগের চিকিৎসা-পন্ধতি বার করা হয়েছে বলে 
শুনেছি। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত ।? 

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আদিতেছেন, 
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হঠাৎ তাহার পায়ে আসিয়া! ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোডা। 
হাতে তুলিতেই দেখিলেন। ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীদের রাঁচত কতকগুলি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া 
রহিয়াছে । এই বিজ্তাপন-তালিক হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয় 
তখনি ভণ্ড মতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেশ। নির্দেশ দিলেন, 
যে কোনো মূলো এটি যন সংগ্রহ কর! হয় 

এ ভাক্তারা গ্রন্থটি 1কনিয়। আনা হইল) গভীর রাত অবধি 
যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন । দেখিলেণ, তাহার রোগানির্ণর 
এবং চিকিতসা ঠিক পথেই চলিয়াছে | পরের দিনই রোগীর জর 
ছাড়ির। গেল, বাড়ির সবাই হাফ ছাড়িয়! বাচিলেন। 

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ভাক্তারটিকে ভাকিয় 
নৃতন কিনিয়া-আনা ইউরোগীয় চিকিৎসা-গ্রগ্থের নির্দেশ দেখাইয়া 
দিলেন। 

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, “আপনি বত কিছুই বণুন না কেন, 
আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেনঃ আমি বলবো, 
আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দখিয়েছে। 
সঠিক রোগনির্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে ।” 


একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। 
লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথ। তাহার কানে যার এবং তিনি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর কর! হইল এবং উভয়ের মধ্যে নান! ধর্ম- 
প্রনঙ্গের আলাপ-আলোচনা! চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে 
কহিলেন, “মহারাজ, বেল! হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি 
আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই 
এক ৰাড়িতে বলবান করেন । চলুন, সেখানে আপনার আহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা কর! যাবে ।” 
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সাধুটি গধিতভাবে বলিলেন, “আমি তো কোনে গৃহীর আতিথ্য 
গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোনো একটা জায়গা 
দেখে নেবো । এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই ।” 

“প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ । শুধু ভাবছিনে, 
ছুর্ভাবনারই পড়েছি আপনাকে নিয়ে ।”--সবিনয্সে নিবেদন করেন 
যোগত্রয়ানন্দ । 

“তার মানে? ওদব অবান্তর কথা রাখুন। আমার ভাবনা 
আপনাকে ভাবতে হবে না।”--বলিয়। সাধুটি বাডির বাহিরে 
আসিলেন, রাস্তা দিয়! আপন মনে চলা শুক করিলেন। 

যোগত্রয়ানন্দ তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার 
জানাইতেছেন অনুরোধ । অবশেষে দৃঢ়ত্বরে কহিলেন, “মহারাজ, 
আপনি অবুঝের মতে ব্যবহার করছেন আমি যে স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছি, একটা মারাত্বক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। 
এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন | স্ুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
তো! করতেই হবে।” 

বিদ্রেপেন্ হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ববং পথ চলিতে থাকেন। 
অগত্যা যোগন্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। 

কিন্তু দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার ন! হইতেই সাধুটি প্রবল 
জ্বরের ঘোরে অবসন্ন হুইয়! পড়িয়াছেন | যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার 
ছুটি যান। ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পূর্বকধিত বাড়িতে নিয়া 
তোল! হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকের৷। 
গ্রহণ করেন তাহার সেবার ভার। 

রোগীর জ্ঞরটি বড় মারাত্মক ধরনের | যোগত্রয়ানন্দ রোগ্ছই 
তাহাকে দেখিতে বান, ওষুধপত্রাদি দিয়! আসেন । মেরিন খাওয়ার 
ওষুধের সঙ্গে বুকে-পিটে মালিশ করার জন্যও একশিশি ওষুধ 
পাঠানো হইয়াছে । পুজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে 
বাইধেন। এমন সমপ্ন শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ। কে যেন 
বলিতেছেন, “শিগনীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো! | শুঞাধাকারী 
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তুল ক'রে তাকে মালিশের ওষুধ থাওয়াতে যাচ্ছে? খাওয়ানোর 
পরই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে 1 

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে 
গিয়া উপস্থিত ভন। সেবক ভক্তটির শাত হইত ওষুধের গ্রাসটি 
সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহ! কািয়া নিলেন। 
গম্ভীর স্বরে কহিলেন? “এট! খাবার ওষুধ নয়, মালিশ |” 

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে (বগড়াইয়া যায়। 
সক্রোধে মালিশ এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই তিনি বাহিরে ছুড়িয়া 
ফেলেন । 

যোগন্রয়ানন্দ বিষঞ্জ কণ্ঠে বলেন; এঅনর্৫থক আপনি রাগ করছেন। 
ভুল ক'রে আপনাকে মালিশ খেতে দেওয়! হচ্ছে, ঠাকুর একথা 
আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তে। হস্তদ্স্ত হয়ে ছুটে এলাম। আর 
একটু দেরি হলেই আপনাকে আর বাঁচানে। যেতো না ।” 

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল । অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, “নিজের 
অভিমান বশতঃ মহাআ্ীকে আম চিনতে পারি শি। আপনি আমার 
জীবনদাতা । আমায় ক্ষমা! জরুন, কৃপা করুন ।” 

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জরে ভূগিবার পর এ সাধুটি সুস্থ 
হইয়। উঠেন) তারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান। 


আশ্রিত ভক্ত-শি্যদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অধিকারী তাহাদের 
অনেকে যোগন্রমানন্দের যোগবিস্ৃতি ও অলৌকিক শাক্তর সহিত 
পরিচিত ছিলেন । সিদ্ধ মঙ্াপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা 
ভঙ্গীতে এবং নান! মাধামের ভিতর দিয় | 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাহার পত্ধী যোখত্রয়ানন্দের 
একনি ভক্ত । ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক 
কিছু সমস্ায়ই এই শক্তিধর মহাত্মার কপার উপর তাহার! নির্ভর 


করিতেন। 


২৮২ ভারতের পাধক 


গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার | সে-বার তিনি 
বদলী হইয়। নৃতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে 
আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলো! বাড়িতে তারা বাস 
করিতেছেন । একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে 
আগুন লাগিয়া! যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ির চারিদিকে তাহ। 
ছড়াইয়। পড়ে । হঠাৎ এক দৈবী কষ্টস্বর শুনিয়া গোপালবাবু ধড়মড 
করির! জাগিয়া উঠেন । দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্বীকে জাগাইয়া! তুলিলেন। ঘরের 
মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়। উঠানে স্থানাস্তরিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্ত ছাদটি নিচে ধমিয়। পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে 
হ'জনেই এই অগ্রিদাহে দগ্ধ হইতেন। 

গোপালবাবুর পত্বী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী 
মু্তিতে বোগত্রবানন্দ এ জ্বলজ্ম অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া! আছেন, তাহার 
প্রশান্ত কপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর। 

সাশ্রুনয়নে এই তক্তিমতী মহিল। তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 
“নুক্মদেহে আবিভূতি হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের ছ'জনের প্রাণ 
রক্ষা করলেন । তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।” 


১৯০৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন। এবার তিনি কাশীতে 
বান করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্ধে প্রাণমন ঢালিয়! দিয়া শুরু 
করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পর্যার। ব্বজনবর্গ এবং হই চারিটি 
সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাহার বহু আকাজিক্ষিত 
শিবধামে | 

অধ্যাত্ম জগতে নুপরিচিত, উৎনৰ সম্পাদক অধ্যাপক, রামদয়াল 
মজুমদার এ সসয়ে অবসর গ্রহণ করিয়া কাধীতে বাদ করিতেছেন । 
শক্তিধর মহাত্মা! যোশত্রয়ানন্দের আগমনে ভিনি মহা ৬ হইয়া! 
উঠিলেন। 


যোগত্রয়ানদাজী ২৮৩ 


রর 


প্রত্যুষে উঠিয়া যোগন্্য়ানন্দ গঙ্গান্নান করিতেন? তারপর রুদ্ধ 
কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনার ও নিতাকার পুজা ও 
জপতপে | "বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নামকীত্তনও ছিল তাহার 
প্রাত্যহিক দিনচধার অঙ্গ । 

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাজ্রমণের সময় যোগত্রানন্দের 
সঙ্গী হইতেন। মহাত্রার পুণ্যসঙ্গ ও অমৃতময় বচননুধা পান করিয়। 
মন তাহার দিব্য আনন্দে ত্তরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা 
প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অন্তরঙ্গ 
আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা! করিতেন । 

তখন শীতকাল । একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী 
হইয়! গঙ্গার ঘাটের 'দকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিথানী 
ছিন্ন বস্ত্র পারয়! ধাড়াইয়৷ আছে। কাছে আমিতেই কাতরকঞ্জে সে 
সামান্ত কিছু ভিক্ষা চায়। যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাহার অর্ধনগ্ন 
বেশের দিকে তাকাইয়া নিজের ক্বাধের পশমী আলোয়ানটি তাহাকে 
দিয় দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বন্তটি মহাত্মাকে 
উপহার দিয়াছিলেন। 

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, “এই দামী আলোয়ানটি ন! দিয়ে 
ওকে বাজার থেকে আর একট! গায়ের চাদর কিনে দিলেই 
হতো |? 

স্মিতহান্তে মহাপুরুষ কহিলেন, “গগবান্‌ যদি দামী শীতবন্্ 
আমায় পরাতেই চান, ভবে তো৷ নিজেই কৃপা কারে পাঠিয়ে দেবেন। 
এ নিয়ে ভাববার কি আছে ?” 

সেইদ্দিনই গঙ্গাভ্রমণ হইতে বালায় ফিরিয়া আদিল, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পাশেল দিয়া কহিলেন, “দাদা, 
এটি কলকাতা থেকে এসেছে ।” 

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জঙ্ 
বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল 
বিম্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন। | 


বি 


২৮৪ ভারতের সাধক 


ষোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্ধশান্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বনু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিরা এই 
মান্‌ গ্রন্থের রচরিতার সহিত পরিচিত হইতে আসতেন । তত্ব ও 
সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাহার নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাপা কারতেন। 
প্রথ্যাত পণ্ডত ও সাধক মহামহোপাধ্যাক্স ডক্র গোপীনাথ কবিরাজ 
তখন তরুণৰয়স্ক। আর্ধশান্্ প্রদীপকারের প্রতিভা তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়াছে) তাই তাহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইরাছেন। 
যোগাযোগ অচিরে ঘটিরা গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের 
গৃহে গিয়া! তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন । 

মহাতআ! তাহাকে স্সেহাশিস্‌ জানাইলেন, নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, 
“বাৰা। তোমার কোনে! সংশয় বা! প্রশ্ন াদ থাকে বল।” 

তরুণ বিস্ভার্থী গোগীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন-_যাহ। বহু জিজ্ঞান্মু 
সাধকের প্রশ্ন_ উত্থাপিত করিলেন | কহিলেন, “বাবা, গুরুজনদের 
মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অথণ্ড। মুন খবিরা যদি সত্যের 
সাক্ষাৎকার ক'রে থাকেন তবে তাদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন ? 
নাসৌ মুনির্ধন্ত মতং ন ভিন্নম্_একথার অর্থকি? নানা মুনির 
নান! মত কেন হবে? ব্রন্মাবিদ্‌ মুনিরা কি একমত হতে পারে না ? 
এর তাৎপর্য আমায় বুৰিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য বুঝতে পারলে 
সাধারণ জিজ্ঞান্ুরা! উপকৃত হবে । নানা পথ ও মতবৈষমোর মধ্যে 
পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে না ।% 

এই প্রশ্রের এক অপরূপ মীমাংসা যোগত্রয়ানন্দ করিয়া দিলেন। 
মগ্ছামহোপাধ্যায় গোগীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহ? বণিত 
হইতেছে । “বাবাজী .কহিলেন, বৎস, তোমার প্রশ্রের অঙ্গীভূত 
ৰাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে । মুনি কাহাকে বলে? 
যিনি মননশীল তিনিই মুনি-পদবাচ্য। মত কাহাকে বলে? মনের 
দ্বারা যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অথণ্ড সত্যের ঘে অংশটুকু খণ্ড মনের 
দ্বার গৃহীত হয় তাহাই মত। বতক্ষণ পর্যস্ত মনকে অবলম্বন করিয়া 
ভোর সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্বস্ত গুণ 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৮৫ 


সত্যের দর্শন লাভ সুদূর পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণ। করিতে 
হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং শুধু মনকে নয় অস্তঃকরণের 
যাবতীয় বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া অস্ত্ুকরণের বাহিরে যাইতে 
হইবে। অস্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতে* আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক 
অবস্থিত । বিকল্প শক্তির দ্বারা মন এ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক 
পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে | মনের ইহা! দোষ নহে, ইহাই মনের 
স্বভাব। 

“বিকল্পশৃন্ত পরম সত্যকে পাইতে হইলে মনের উধের্ব উিত হইতে 
হইবে । এই অবস্থায় মতামতের কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ 
মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? কিন্তু এ সত্যের প্রকৃত 
চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করানে। যায় না? কারণ উহার সংক্রমণ হয় 
না। যাহার চিত্ত এ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহার নিকট: 
উহ! আপনিই প্রকাশিত হইবে । কিন্তু অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের 
কোনো উপায় উহা! হইতে হয় না। এ অবস্থা যাহার হয়, শুধু 
তাহারই হয়। এ জ্ঞান অজ্ঞানী পরম্ত অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাস 
জনকে দিতে হইলে মনের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যন্তাণ)। মনের ধর্মই 
কল্পনা! বিকল্প বৃত্তি। এ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকছ্ছের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়! জিজ্ঞাস্থর নিকট উপস্থাপিত কর! হয়। বিকল্প নান প্রকার । 
জিজ্ঞাম্থুর চিত্রের প্রকৃতি; বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করিয়া 
তত্বজ্ঞ গুরু তদনুবূপভাবে শব্দের সাহায্যে তাহাকে এ জ্ঞান দান 
করেন। 

“এইখানেই মনের সার্থকতা । এইখান হইতেই মতের উদ্ভব 
হয়) যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের ছ্বারা ধারণা করিতে যান তাহার তো! 
মত থাকিবেই, কিন্তু ধিনি মনকে ত্যাগ করিক্ পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারও মত থাকে । তখন তিনি মনো- 
ভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিজ্ঞান্থর নিকট এ 
জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্তই উভ্তয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য 
না খাকিলেও অধিকার ভেদে তাহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য. 


২৮৬ ভারতের সাধক 


আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে-নালদৌ মুনির্ধস্ত মতং 
ন ভিন্নম্‌। 

“ইহাই মুনিদের মতদ্ধেদের রহম্য। সাধারণ লোকের অর্থাৎ 
অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে । কারণ মুনিদের মতভেদ 
সত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল 'ন্ভের উপদেশের জন্য বিকল্পের 
আশ্রয় নেওয়া হয়! সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান১|% 

প্রশান্ত ব্দনে সৌম্যভাবে বাবাজী এই দুবহ প্রশ্নটিকে সরল 
ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা ও করুণার প্রতিমূতি 
এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞাস হাগচিত্তে বিদায় 
নিলেন । র 

বাংলার স্ুপ্রলিদ্ধ পণ্ডিত, মহামঙ্তোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত 
তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন । তাহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে 
এক মারাত্মক গীড়ায় আক্রান্ত হয়, হ্রমে তাহার অবস্থা সন্কটাপন্ন 
হইয়া পডে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, 
কিন্তু কোনে! ফল হয় নাই । এবার দৈব কূপ! ছাড়া গতি নাই। 

৬র্রত্ব মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্ধাবনকে বাচানোর শেষ চেষ্টা 
তিনি এবার করিবেন।_ _-যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার 
জীবন ভিক্ষা | 

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ব মহাশয়ের অতিশয় স্নেভের পাত্র। 
আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোগীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
আছে। তাই তর্করত্ব মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া 
তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, “গত রাতে বুন্দাবনের 
অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে । আর বাঁচার কোনে! সম্ভাবনা! নেই। 
ভাই বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি 
সেখানে নিয়ে চল” 

গোগীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সময় রুদ্ধদ্বার 


১ সাধুদর্শন ও সংপ্রলঙ্গ__-যোগত্রয়ানঙজী : ডঃ; গোশীনাথ কবিরাজ 


যোগত্রয়া নন্দজী ২৮৭ 


কক্ষে একাস্তে সাধনতজজন করেন | কোনো বাহিরের লোকের সঙ্গে 
তখন দেখাশুনা, করেন না। অস্তরঙ্গ সেবকেরাও এসময়ে তাহার 
ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করতু মহাশয়কে নিয় 
সেখানে গেলে। হয়তো বাবাজীর কাছে তাহার আগমন সংবাদ 


পৌছিবেহ না, সাক্ষাৎও হইবে ন।। 
তর্চর্ত্ব মহাশয়কে কহিলেন) “বাবাজী অপরাহেই দর্শশারীদের 


পঙ্গে দেখা শুন! করেন, তাই এ সময়টাই তার কাছে যাওয়া প্রশস্ত 
সময় ।? 

৩র্করতু মহাশয় শ্মক্ুলি নির্দেশ করিয়া! শব্যাশায়ী বৃন্দাবনকে 
দেখাইয়া দিলেন । দীর্ঘদিন ভূগিয়! ভূগিয়া সে কঙ্কালমার হটয়াছে, 
পড়িয়া আছে মুতের মতে] অসাড় হইয়া! । শিয়রে বসিয়। তাহার 
জননী অসহায়ভাবে কাছিতেছেন। 

গোগীনাথ বুৰিলেন, বৃন্দাবনের জীবনের কোনো আশাই নাই। 
ওরকরত মহাশয় করুণ কগে কহিলেন, "না প্রোপীনাথ, আর সময় 
ক্ষেপণ কর। যায় না। চন। এখান গিযা বাবাজীর কাছে আমার 
প্রার্থনা! 1শবেদন করি |” 

যোগত্রয়ানন্দ ৬থন কাশীর রাষ্ঘাটে বাস করিতেছেন । উভগ়ে 
তাহার বালায গিয়। উপসন্থিত হইতেই, বাবাজীর প্রি সেবক সতীশ 
কাঁহল, “এই যে আপনাব। এসে গেছেন দেখছি। বাধা একটু 
আগেই আম:য় ডেকে বললেন, 'গোগীশাথ আর তর্করত্ব মশাই 
এখনই এখান আসবেন । বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। 
দেখো) ওরা যেন কিরে না বান। তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা করবে 
এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিযে আলবে । আমি ওদের জন্য 
প্রতীক্ষা করবে৷ আর একলাটিই থাকৃৰেো! । যদিও এসময়ে আমি 
কাকর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে করতেই হবে। 
কেউ যেন ওদের বাধা না দেয় |” 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কপার কথা ভাবিয়া তর্কয়ত 
মহাশয়ের হই চোখ অশ্রসজল হইয়া উঠিল । | 


২৮৮ ভারতের সাধক 


বাবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাং করিলেন।.তর্করতব মহাশয় 
মহাত্মার প্রশাস্তম্থচক এবং ভর্তি-অর্ধ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত ক্লক 
রচন! করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা! পাঠ করিয়। ও প্রণাম নিবেদন 
করিয়। আসন গ্রহণ করিলেন ' 

যোগত্রয়ানন্দ ন্লেইপুর্ণ স্বরে ৩র্করত্বকে কহিলেন, “গত রাতে 
ধ্যানালনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সন্কট- 
অনক, আর আপনি চরম উৎকগ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনার! 
আসবেন, তাও জানতে পারলাম । তাই সতীশকে বলে রেখেছি 
আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া ন! হয়।" 

তর্করত্ব মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্থ বাবদীর "আশীর্বাদ 
ভিক্ষ। করেন। আর তিনি ষে কৃপাভরে তাহার জন্য এতটা চিন্তা 
করিয়াছেন সেজন্য বার বার জানান কৃতজ্ঞতা । 

কথা প্রসঙ্গে তকরত্ব মহাশয় প্রশ্ন করেন। “বাবা, এমব কি 
আপনার যোগশক্তির ব্যাপার 1” 

যোগত্রয়ানন্দ শ্মিতহাস্তে উত্তর দেন; “যোগশক্তি ছাড়া আর 
কি? হৃদয়ের সঙ্গে হদয়ের' যোগ স্থাপিত হলে স্বতাবতঃ এই রকমই 
ঘটে থাকে ।. তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্ুংকেও 
বর্তমানব্বরূপে জান যায়।” 

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আৰার বলিলেন, “আপনি বৃন্দাবনের 
জন্য আর চিন্তা করবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে 
তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে বাবে। আপনারা বাড়ি ফিরে গেলেই 
দ্রেখতে পাবেন__তার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে” 

বাবাজীর এই অহেতুক করুণায় তর্করদ্ব মহাশয় একেবারে 
অভিভূত হইয়া! গিয়াছেন। ছলছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া 
তিনি, ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বৃন্দাবনের অবস্থাত্স ক্রুত 
উন্নতি দেখ! গেল এবং অনতিরিলঙ্ে সে সুস্থ হইয়া উঠিল। 

যোগত্রয়ারন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, পাধন- 
জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আত্মিক বিশ্বাম |: এই. 


যোগত্রয়াননাজী ২৮৯ 


বিশ্বাসের ভিত্তি দুঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে 
এগোনো যায় না।” 

আরো বলিতেন, দঘ্াখো বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে । 
যা লৌকিক দৃষ্টিতে অলম্তব বলে মনে হয়) বিশ্বাসের বলে তাও 
অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে। কিতাবে, কোন্‌ শক্তির ছারা কোন্‌ 
কাজ সাধিত হয়, ত1 মানুষ বুঝে উঠতে পারে না! | 

কলিকাতার এক ইন্জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা যোগাত্রয়ানন্দের 
খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোনে! কথার উপর তাহার অটুট আস্থা 
ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা তখন হৃদরোগে খুব ভূগিতেছেন। ডাক্তারদের 
মতে, যে কোনো সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাহার 
সহ্য ঘটিতে পারে । তীহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নর 
এ মতর্কবাণীও তাহার উচ্চারণ করিয়াছেন। 

বৃদ্ধা মহিল! একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, “বাবা, 
আমার এই অবস্থা । বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ। 
কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছ! ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তীর্থ দর্শন করবো । 
এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যর্দ আপনি আমায় কৃপা করেন। আরো! একটা 
ইচ্ছে আছে, কাশীতে ষেন আমার দেহাস্ত হয়” 

বাবা সহান্যে কহিলেন, “বেশ, আপনার ছুটে! আকাঙ্ষাই পূর্ণ 
হবে। কাশনীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে । আর আপনাকে তীর্থ 
দর্শনও করাবো। আপনার কোনে! ভর নেই। কিন্তু আমি অনুমতি 
দেবো, একটা সর্ভে।? 

“বলুন বাব আমি তা! মেনে নিতে রাজী |” 

«আমি যে বে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, হে যে দৃশ্ঠট দেখতে 
বলবো; তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন নাঃ ৰা 
দ্বেখবেন না । আমার কথামতো! চললে আপনার জীবনহানির কোনো 
আশঙ্কা নেই। অন্যথায় বিপদ হবে |? র 

বৃদ্ধার ধর্মবিশ্বাসের আট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল 
নিষ্ঠা, জুমতি পাইরা করেকটি তীর্থ দর্শন তিনি মমাণ্ড করিলেন 9 


ৃ জাল, (০ 


২৯৬ ভারতের সাধক 


কিন্তু হঠাৎ ঝোকের বশে তিনি এক মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। 
যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল, গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধ! যাইবেন না। 
কিন্তু উৎলাহের আতিশয্যে বাবার কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি পাহাড়ে 
উঠিয়া গেলেন । তারপর শুরু হইল হৃংপিণ্ডে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন । 

সর্বশরীর ঘর্মাক্ত।, পা ছুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ! 
আকুল কণ্ঠে বাবাকে ভাকিতে লাগিলেন । কহিলেন, “বাবা, তোমার 
কথা না শুনে কি অন্তাযই না আমি করেছি। যা ছোক্‌ তুমি 
কৃপাময়) কুপাই তোমার স্বভাবগত ধর্ম। এবারটি আমায় বাচাও। 
তাছাড়া, বাবা) তুমি তো বলেছে; কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন 
এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভূ ই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই ছর্নাম 
হবে। দয়া ক'রে আমায় রক্ষা করো! ।” 

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন।, একটি 
গৌরকাজ্ি প্রো সাধূঃ দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, 
তাহার পাশে আসিয়া ধাড়াইয়াছেন, আর তাহাকে আশ্বান বাক্য 
বলিতেছেন। 

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধকে কোলে তুলিয়া নিয়া পাহাড়ের 
উপরকার মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। 
অতি বত্বের সহিত তাহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে 
তাহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কাপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে। 
তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিগণসহ নিরাপদে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

. ধোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্ সম্পর্কে জনৈক 
অন্তরঙ্গ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, “আদল 
কথাটা কি জানো ? ভগবান্‌ হচ্ছেন 'বিশ্বরপ স্থরূপ। তার যেতক্ত. 
তাকে থে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছে করে-_-সেই রূপেই তগবান্‌ তাকে 
দর্শন - দিয়েই কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বয় জ্ঞান করাই শানে - 
উপদেশ । বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাবাপ-সকিন$ 
পায়াশেওনহক্তির, প্রভাবে জ্ীভগবানের অভিবাক্ধি হয়. 


যোগজআয়ানন্দজী ২৯২ 


কিছুদিন পরে এঁ বৃদ্ধ! তক্তটির হৃদরোগ আবার বৃদ্ধি পাক, তিনি 
একেবারে শধ্যাশায়ী হইয়া পড়েন । তাহার চিরদিনের ইচ্ছা, অস্তা- 
কালে যেন কাশীপ্রাপ্তি হয । তাই অবিলম্বে কাশীতে যাওয়ার জন্য 
অস্থির হইয়! পড়িলেন । 

প্রনিদ্ধ ভাক্তার আর, এল, দাল্ত বৃদ্ধার চিকিৎসা করিতেছেন । 
তিনি দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, “এ অবস্থায় রোগিণীকে যেন নড়াচড়া 
করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দূরের কথা, দোতলা থেকে 
একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদ্দের সম্ভাবনা । বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা! দিলেন কাশী 
যাওয়ার প্রস্তাবে । 

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশষ্যে কাশীতে যোগত্রয়ানন্দের কাছে 
তাহার মত চাহিয়া তার করা হুইল। উত্তরে তিনি নির্দেশ দিলেন, 
“বে বা! বলুক; কোনে ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো 1” 

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আপিয়া উপস্থিত হন। 
এখানে কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে তাহার অভিলধিত কাশীপ্রাপ্তি। 


বহু মুযুক্ষু নরনান্নীকে যোগত্রয়ানন্দ দীক্ষা দিয়াছেন এবং এই সব 
দীক্ষা প্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্টও হইগ্লাছেন । 
দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সায়ে তিনি শিষ্তের জন্মাস্তয়ের 
সংস্কার এবং তাহার সাধনেচ্ছার আসল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 
সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাহার পাধন- 
মার্গ ও ইস্টতত্ব। শিষ্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঝৌক বা রুচিকে এই 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোনোদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না । 

থড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিক্সা সাধনতঙজন করিতেন। 
গ্রথানে আসিয়। একটি হরিলভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন । 
তক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাহার হাদয়ে এবং ক্রমশ বৈষবধর্ষের 
প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যার । শ্রীকফের বৃন্দাবন লীলাকধা শুনিতে 
টানার প্রবল উৎসাহ । নিত্য সন্ধ্যার কীর্ডন ও তাগৰত পাঠে 


৫ ভারতের সাধক 


আদরে গিয়া না বদিলে মনে তিনি শাস্তি পান না। সে-বার 
এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে ষোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়া তাহার 
কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব ও 
যোগৈঙ্বর্ষে মুগ্ধ হইয়া যান। 

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট 
হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাহার চরণেই নিবেন একান্ত শরণ | একদিন 
যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন। 

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, “বেশ তো, তোমার যখন তীব্র ইচ্ছে 
হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন 
স্থির করতে হবে।» 

তুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ তাহাকে কহিলেন, 
«ওহে, তোমার তো! দেখছি- শক্তিমন্ত্র| মহাশক্তিকে মাতৃবপে 
উপাসনা ক'রে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে । এখন থেকেই এজন 
মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান তাবটি জাগিয়ে 
ভূলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো। সব নারীমূত্তি 
জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশঃ এটা অভ্যাস করো |» 

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্ত কোনো! উৎদাঞন 
দেখাইলেন না। মনে তখন তাহার একটা ঘোরতর সংশয় আপিয়। 
গিয়াছে । বৈষ্ুবভাবে তিনি ভাবিত) বৈষ্বীয় রুচি তাহার । অথচ 
বাবা তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্ের অন্তরের 
গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে 
পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ? 

বাবাকে তিনি অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান বলিয়া ধরিয়া 
নিগ়্াছিলেন। এখন দেখ! যাইতেছে তাহার প্রকৃত অস্তরূ্টি নাই! 
প্রকৃত লাধন-বৈভব ধীহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্মনমর্পণ 
কর! বায় না! 

ছদ্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দেক্র কাছে ঘাওয়া-আলা প্রায় বন্ধ কন্ধিয়া 
দিলেন, কলে দীক্ষা ব্যাপারটি চাপা পড়ির। গেল। 


যোগত্য়াননাজী ২৯৩ 


ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া খডদেহে ফিরিয়া 
আদেন। এখানে আদার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং 
কাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার কলে যে ভক্তির উচ্ছাস দেখা 
গিযাছিল তাহা' ক্রমে স্তিমিত হইয়! আসে। 

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বছ চেষ্টার কলেও তিনি আরোগ্য লাস 
করিতে পারিতেছেন না । বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়। 
উঠে এবং দেহেয় যন্ত্রণায় তিনি মৃঙতকল্প হইয়! পড়েন। 

সেদিন গভীর বরাতে অপসহায়তাবে ধোগশয্যায় শুইয়াছেন, 
হঠাৎ দেখিলেন-__শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃমুত্ি। এই 
মুঙ্ি নিণিমেষে তাহার দিকে ভাকাইয়। আছেন, আর আয়ত নয়ন 
ছুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য সহ আর করুণার ধারা। 

যেমন আকণ্রিকস্ভাবে এই মাতৃমৃত্তির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি 
ডাহা হয় অন্তহিত। কিন্তু পরমবিশ্ময়ের কথা) এই অন্তর্ধানের 
পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু 
তাহাই নয়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আরোগ্য 
বাড করেন। 

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাহার চৈতহ্যের উদয় হয়। 
বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরপিণী ইন্টের 
উপাননায় কেন উদ্দ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্স তিনি হাদয়ঙ্ম 
করিলেন। বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া 
নিঙ্গের আত্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি তৃল 
করিয়াছেন । বাবার সাধনালন্ধ অস্ত জভ্রান্ত, তাই উহ! সঠিক- 
সাবে তাহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। 

অতঃপর তত্ত্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে 
পতিত হুন। কাতর কে বলেন, “বাবা। আমার অপরাধের সীমা 
নেই। আপনার বাক্যে আমায় সংশয় এসেছিল । আপনার কৃপায় 
মা দিজে এপে আমার রোগযস্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন। প্রাণ বক্ষা 
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করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন 
আপনার কথার সত্যতা । আপনি আমায় মার্জনা! করুন ।” 

বাবাজী ঠাহাকে সন্গেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে 
তান্াকে শান্ত করেন। শক্ষিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভন্তটি অতঃপর 
সাধনজ্ীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন । 

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারম্বত সমাজের 
মুকুটমণি ডাঃ গোগীনাথ কবিরাজ বাঁলয়াছেন_-“নিবৃত্তরাগন্ত গৃহ 
তপোবনং_এই শাস্্রবাকা তাহার ন্যায় রাগছেষহীন, পুর্ণ বৈরাগ্য- 
সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ।” 

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর নিস্তারী 
প্রভাবের কথা ম্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরা পিখতেছেন : 

“বাবাজী জীবন্মুক্ত পুকষ ছিলেন, ইঞ্ভাই অনেকের বিশ্বাস । বনু 
দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তীহার 
শিকট সদ-উপদেশের জদ্য উপস্থিত হইতেন। যতি মন্ন্যানী। অবধৃত। 
যোগী, কর্মী, ভঞ্ অনেকেই তাহার নিকট আসিতেন। সকলেই 
তাহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। 
সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং 
সকলকেই যথাযোগা উপদেশ দান করতেন। গৃহস্থের নিকট 
সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিগ্লাতে আগমন অপুর, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও 
শুকদেবের কিংবদস্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। 
(কিছুদিন পূর্বেও কাশীনবালী মহাত্মা ৬শ্যামাচরণ লাহ্িডীর সানিধ্যে 
বুসংখ্যক জিজ্ঞাস ও নাধনপ্রার্থা সন্্যাসীর ভিড় প্রায় সর্বদাই 
লাগিয়। থাকিত। 

“আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রস্তাব যে কতট। পাঁড়য়াছিল 
আজ তাহ! ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ পহে, তবে তাহার মাহ 
আমার সম্বন্ধ যে অতান্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহ! আম মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
করিব। তাহার কপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আরম দৈহিক 
,বোথা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাহার অযাচিত করুণার 
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প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনোদিন দিতে পারিব না । 
বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাহার লাহাযা অতুলনীয়-_ 
শুধু তাহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও ভিনি বু 
হান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন | তাহার আদর্শ জীবন, পবিজ্র 
হ্ৃদয়। অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব 
সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত 
ক্ষেত্রে তাহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য ।% 

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় 
ছেদ টানিয়! দিলেন । কহিলেন, “এবার বিরতিষ্ঝ পালা । শিবের 
কিন্কর, রামের কি্কর, এবার থেকে ভাববে শুধু কৈশ্বর্ষের কথা আর 
মুখে জপৰে সুধাময় নাম |” 

কলিকাতার ভক্তের! সাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছ। 
শিরোধাধ করিলেন । প্রথমে উত্তর পাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান 
করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্যানে তাহার বাসস্থানের 
ব্যবস্থা কর। হয়| 

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, “সর্ব তীর্থ সার এই গঙ্গাভীর । 
জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়! দেবো এবার বিসর্জন । 

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্গ্যান গ্রহণ করেন। গঙ্গার 
পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে তাহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা 
নাই। পুত্র ইন্দুভুষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি ব্যর্থ হয়। 
স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাজী অগ্রসর হন তাহার 
বিদায় লগ্নের দিকে । 

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া ভক্তদের কহিলেন, “যেখানে শ্রী বাবাকে জলসমাধি 
দেওয়া হয়েছে, দেহত্যাগের পর এ খোলসটাকে সেখানেই তোমরা! 
রেখে দিও ।” 

ভক্ত-শিষ্কের! সাশ্রনয়নে অনুরোধ জানান) “বাবা, আর কিছুদিন 
থেকে গেলে হতো না? রুপা ক'রে তাই করুন 
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মু হাসিয়া! যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “শরীর বাবার 
চরণে নিজেকে এবার একেবারে সঁপে দিয়েছি | আল শস্য পরা তাখ ? 
আমায় এবার যে যেতেই হবে ।” 

১৯ গগ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর । সেদিন গভীর রাতে মহাত্ব। 
ধোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুখিত হন, তারপর এদিক ওদিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। 

পুত্র ইন্দুকুষণ বাহিরের বারান্দায় নিদ্রিত ছিলেনঃ কে যেন 
তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়! অস্ফুট জ্বরে বলিয়া গেল, “আর 
বিলম্ব না কারে বাণির কাছে যাও ।” 

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে দ্াডাইতেই প্রশাস্ত কে কহিলেন, 
*এখনি অ।মায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল।” 

সবাই মিলিযা দেহটি বহন করিযা আনিলেন গঙ্গাতটে। পবিজ্ 
ধার স্পর্শ করিয়া যোগত্রযাশন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাব রহিলেশ। 
তারপর তক্ত ও শিষ্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলেন 
চিরসমাধিতে। 
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বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে 
এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া ফাড়াইয়াছেন। মস্তকে 
জটার তার, গৌরকাস্তি দীর্ঘবগু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিতের 
আনন্দের সীম। নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, 
“প্রভূ, কৃপা করে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার 
অধিকার দিন| এখানেই রাত্রি যাপন করুন 1” 

শ্মিতহান্তে হত্ত উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসী আশীব্বাদ জানান । 
বুঝা গেল, এ রাত্রির মত আতিথ্য গ্রহণে তাহার আপত্তি নাই। হস্ত 
পর প্রক্ষালনের জল-দেওয়। হইলে তিনি আন বিছাইয়৷ বসিলেন । 

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূল। সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র 
বাড়ী ফিরিয়াছে। ছুটিয়৷ আসিয়৷ অতিথির চরণে সে দণ্ডবং করিল। 

সন্্যাসীর চোখে এ কোন্‌ বিছ্যাতের ঝলক? স্থির, প্রদীপ্ত 
দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাচ! সোনার 
মত তাহার রং, সুন্দর সুঠাম শঙ্গখানি লাবণ্যে ঢলঢল । চোখে-মুখে 
দিব্য আনন্দের আভা | হাড়াই পণ্ডিতের এ পুন্রটি মায়ামুক্ত 
সন্্যাসীকে আজ কোন্‌ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিভেছে? এ কোন্‌ 
জন্মাস্তরের সম্বন্ধ? আঙ্জিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্‌ গৃঢ 
দৈবী ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজকের 
দৃষ্টি বালকের দিকে বার বার নিবদ্ধ হইতে থাকে। 

পণ্ডিত ও তাহার স্ত্রীর সেবা-যত্বের অবধি নাই। অতিথি পরম 
পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবং কথ প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হইল 

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন 
তাহাতে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিলেন, “হাখে। 
বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বার হয়েছি, বয়স যথেষ্ট 


ভারতের লাধক »-১ 


২ ভারতের সাধক 


হয়েছে, দেখাশুনো। করবার মত সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি 
কি, তোমার জোস্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের 
কোন ভয় নেই, পুত্রাধিক ন্েহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, 
তীর্থ ও ধর্ম উভয়ই তার লাভ হবে--কুল পবিত্র হবে। এতে 
তোমার সম্মতি চাই |” 

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নতশির ! ভাবিয়া আকুল হইলেন, 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে 
যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে । আবার সম্মতি ন! দিয়াই বা উপায় কি? 
সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে । হাড়াই 
নিজে তগবস্তক্ত, শরন্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ । কিছুট। স্থির হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, মানুষ তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন 
করিতে পারে? তবে এ শক্তিধর সন্নাইসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়। 
দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবস্তা দশরথ, তিনিও 
খষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র ছুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

চিন্তাকুল হৃদয়ে পণ্ডিপ্রবর পত্বী পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। এ বিষয়ে তাহার মতও যে নেওয়া চাই । জন্গাসীরু 
এ অনুরোধের কথ তাহাকে জানাইলেন । 

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটন1। 
বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মৃচ্ছিত হয়! পড়ে, 
তারপর শুশ্রধার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ 'হয়। উৎকষ্ঠিত। মায়ের 
প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, “মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার 
চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখলাম-_ 
এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দূর-দূরাস্তের তীর্ঘস্থানে 
বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল ত| মনে নেই ।৮ 

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়। 
দেয়। দুশ্চিন্তা ও উৎকগ্ঠার তাহার সীমা নাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে 
স্বামীকে শুধু কহিলেন, “ওগো, ধর্মের 'দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির, 
করবে, তাতেই আমার মত ।” 


নিত্যানন্দ অবধৃত ও 


পণ্ডিত তাহার জীবনসর্বন্থ এই পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ 
করেন। সার! গ্রামে ঘনাইয়া আসে বিষাদের ছায়া । দ্বাদশ বংসরের 
বালক কুবের দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্গ্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির 
হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নাই | পর্যটন, 
পরিব্রাজন ও অবধৃত জীবনের নান! পর্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের 
একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়__নবদ্ধীপে, প্রেমতক্তি 
প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে ! নাম তখন-_নিত্যানন্ৰ অবধূত। 
শ্রীচৈতন্তের কীর্তন নর্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের 
আবির্ভাবে এই আনন্দের আোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে । অদ্বৈত 
প্রভূ ইহারই স্তুতি সেদিন গাহিয়! উঠেন £ 
তুমি সে বুঝাও € চৈতন্যের প্রেমভক্তি 
তুমি সে চৈতন্যের বাক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি 
হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্যালী সেদিন বুঝিবা এক এঁশী ইিতেই 
আসিয়া আবিভূ্তি হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত 
করিয়া দেন। দেশ-দেশাস্তর অতিক্রম করিয়া চৈতন্য-প্রেমের সমুক্রে 
আসিয়া একদিন তাহ ঝাপাইয়া পড়ে । 


চতুর্দশ শতকের কথা । একচাকা গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও 
ধশ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার খাস করিতেন । গৃহন্ামীর নাম সুন্দরমল্ল | 
বংশের উপাধি বাড়রী। লোকে ডাকিত ওঝ! বলিয়া । যজনযাজন 
ও অধ্যাপনাঁয় তাহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোন কিছুরই 
তাহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সন্তান হইয়! 
প্রায়ই বাঁচে না| বহু পুজা আরাধনা ও শাস্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক 
পুত্র জদ্মিল, উমা! মহেশ্বরের চরণে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নাম 
রাখিলেন, ছাড়াই । পোষাকী নাম মুকুন্দ বাঁড়রী | | 

“বিভাবতা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হটসসা উঠেন। 
বংশের তিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-মা তাই আদর করিয়া অল্প বয়সে 


৪ ভারতের সাধক 


তাহার বিবাহ দেন। সস্্রান্ত বংশের স্ুলক্ষণা কন্। পদ্মাবতীকে 
পুত্রবধূ রূপে তাহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্পকাল পরেই সুন্দরমন্ল 
ও তাহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান । 

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শান্ত্রবিদ ও ধর্মপরায়ণ, পত্বীও বড় ভক্তি 
মতী | ব্রত-পুজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সৎকারে তাহাদের অত্যন্ত 
নিষ্ঠা । কিন্তু দীর্ঘদিন কোন পুত্রসস্তান না হওয়ায় মনে তাহাদের 
স্থখ নাই, শান্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক 
বিচিত্র স্বপ্প দেখিলেন | তাহার নয়ন সমক্ষে যেন এক সুদীর্ঘ 
জ্যোতি্ময় বর্ম খুলিয়া! গেল। জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বাহু এক 
দিব্যপুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধূর হাস্যে 
তিনি কহিলেন, “বংসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। 
পাপী ভাগী উদ্ধারের জন্য এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে 
শীঘ্র জম্মগ্রহণ করবেন। তুমি ছুশ্চিস্তা ক'রো না।” স্বপ্নবার্তা কিন্ত 
সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে, শুক্লুপক্ষে, ত্রয়োদশী 
তিথির এক শুতক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর 
কালের গৌড়ীয় বৈষ্ুব আন্দোলনের অশ্ততম নায়ক, নিত্যানন্দ। 
গৌড়ীয় বৈষণবদের তিন প্রভুর অন্যতম । 

অনিন্দ্যস্ন্দর শিশু । যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া 
যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের | যথাকাঙে হাড়াই পণ্ডিত 
খুব ধুমধাম করিয়! পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন । এ শিশু শুধু 
পিতাঁমাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ-ধন। রূপে ভুবন- 
মোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম । সহচর- 
দের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে 
সাজাইয়। দেন, সে যেন তাহার এক মস্ত বড় কাব্দ। নিজের 
লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীটি কোচ! দিয়। পরাইয়া দেন, কপালে 
আকেন শ্বেতচন্দনের ফোটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালে কাজল । 
কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়৷ বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবশ্য 
টজল-চল শিশুকে কোলে তুলিয়া বার বার আদর জানায়। 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৫ 


কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে । সহচরদের সহিত 
যে খেলাধূলা সে করে তাহার তভঙ্গী বড় বিচিত্র। শাস্ত্র পুরাণের 
কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ । তাই আমোদপ্রমোদ 
ও ক্রীডায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো রামলীল। কখনো 
কৃষ্ণলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান । 

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সম্ভান। শাস্ত্র বিশারদ না হইলে 
চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জন, সবই যে নির্ভর করে 
ইহার উপর। হাড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্তি করিয়া 
দেন। মেধ ও প্রতিভার দিক্‌ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল 
মধ্যেই ব্যাকরণে তীহার বুুৎপত্তি হয়। বয়স যখন মাত্র বার বৎসর 
তখনই দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে । পণ্ডিতের! 
সান্মেহে তাহাকে ন্যায়চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদৈত প্রকাশ 
গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে--দন্যায় চুড়ামণি ইহার 
শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ।” 

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখন 
এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধূলা! ও 
অধ্যয়নের ফাকে ফাকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়া বসে, 
পরিপার্শ হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিম্ন করিয়। নেয় । গত 
জন্মের সাত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত 
করিয়। ফিরে । সংসারের কোন আকষণই যেন আর তাহার নাই । 

পুত্রের এ পরিবর্তন দেখিয়া জনক-জননীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই । 
এ কি অদ্ভুত ভাবাস্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে? 
উভয়ে ভাবিতে বসেন- পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু 
ফিরিবে ? 

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্্যাসীর আকস্মিক 
আবির্ভাব। কুবেরের নিহাতি সারের লিনিগ নীরা, যেন 'দমক! 
হাঁওয়ার একটা বড় আঘাত। না 


৬ ভারতের সাধক 


সন্ন্যাসীর সঙ্গীরপে এবার তাহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূর- 
ঘূরাস্তের অরণ্যে পর্বতে, ছূর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন 
উভয়ে পরিক্রমা! করিয়া বেড়ান, পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় 
কুবের ক্রমে অভ্যস্ত হইতে থাকেন । ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পবিত্রতার 
মধ্য দিয়া তাহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃট়তর হইয়া উঠে। 
বৎসরের পর বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে 
কুবের একদিন তাহার অভিভাবক-সন্্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন। 
কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পধ্যটনের পাল! । 

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড় ব্যগ্ৰ 
হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাহার চিন্তিত গুরু, কোন্‌ শুভ মুহুর্তে 
অধ্যাত্ম-জীবনের 'বীজটি তিনি রোপণ করিয়। দিবেন, আর ন্সীবন 
ডাহার ধন্তা হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত 
হইতে থাকে । 

নানা তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বুন্দাবনে 
আসিয়। পৌছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যতূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ 
কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়! উঠিয়াছে। কুগ্জগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ 
লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আত্তিভরে 
খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-সর্ধন্ধ কৃষ্ধন কোথায়? কে 
তাহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে ? উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের মত 
সার! বৃন্দাবন তখন তিনি ঢু ডিয়া বেড়ীইতেছেন। 

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বনু শিষ্য পরিবৃত পরমভাবগত 
এক সন্ন্যাসীর মৃত্ি। কৃষ্ণরসে তন্থমন সদা রসায়িত। এই সন্ধ্যাসী 
হইভেছেন শ্্রীপাদ মাধবেন্্রপুরী । শ্রীচৈতন্ত-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী 
ও অহ্বৈত আচার্য্য ইহারই কৃপাপ্রাপ্ত। 

মহাত্বার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব অঙ্গে ভক্তি- 
রমের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। ভাব-প্রমত্ত হইয়! কিছুক্ষণ মধ্যে 
তিনি সম্থিৎ হারাইলেন | 

, মাধবেন্দ্রপুরীর চোখে মুখে বিন্ময় ফুটিয়া উঠে। কে এই মা 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৭ 


যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন ! এই তরুণ বয়সে এমন কপাধন্য 
হইয়া উঠিয়াছে! সর্ধদেহে তাহার অষ্টসাত্বিক ভাববিকার, বদন- 
মগ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা । ভূতলে পতিত 
দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন । 
দীর্ঘকাল পর তরুণ সম্বিৎ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়ন- 
জলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, “প্রভু, বন ভাগ্যবলে আব্ধ আপনার 
দর্শন মিলেছে । কৃপা করে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্বাদ 
করুন, আমার যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় 1” 
মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী ছা'হাত প্রসারিয়া ত্তাহাকে করেন 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ । 
তারপর এক শুভলগ্নে কষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন 
দীক্ষিত | নামকরণ হইল, নিত্যানন্দ | "উভয়ের নর্তন কীর্তনে 
বৃন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। প্রেমতক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ 
মাধবেন্দ্রের পৃতসানিধ্য লাভ করিয়। সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের 
আর সীম! নাই | গর্গদন্বরে বার বার তাহার মহিম। কীর্তন করিতে 
লাগিলেন! ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্কির প্রশস্তি 
গাহিয়। বলিয়াছেন__ 
মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর, 
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর | 
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার, 
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার ।১ 


মাধবেন্দ্রের কৃপাদীক্ষা২ এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে 
১ বুন্দাবন দাস £ চৈতন্ত ভাগবত ্‌ 
২ ভক্তিরত্বাকর ও অন্তান্ত গ্রন্থে যাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য লক্ষষীপতি 
কর্তৃক নিত্যানন্থকে দীক্ষা দানের কথা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য- 
প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। মাধ্বদের দর্শন ও সাধন প্রণালীর দছিত কিন্ত 
 ভ্রচৈভন্ত প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষব ধর্শের সাদৃণ্ত নাই । (জ্রঃ : লাধক ৮ম খণ্ড, 
ধবাচাধ্য ) কাজেই নিত্যানন্দের মাধব-দীক্ষার কথ] যুক্তিসঙ্গত নয়। 


৮ ভারতের সাধক 


এক নূতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়! দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস 
করিয়। আবার তিনি পর্যটনে বাহির হন। এবার তিনি এক 
স্বেচ্ছাবিহথারী অবধৃত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙ্গনাথে, 
রামেষবরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান । 
কৃষ্ণরসের এন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাহার সার! সত্তাকে 
আজ উদ্বেল করিয়া! তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, 
আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্ব্বন্থ শ্রীনন্দ- 
নন্দন, কবে তাহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক 
হইবে ? 

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া 
আমেন। এবার নিরন্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত। দিবারাত্র 
জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে | প্রেম সাধনার 
গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হঈতেছেন প্রবিষ্ট । 

একান্তে প্রচ্ছম্নভাবে বুন্দবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন । 
হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বগ্রযোগে কহেন, “অবধৃত, কেন আর 
বৃথা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা? গৌড়দেশে নবদ্বীপে যাও। 
প্রেমতক্তির সুধাভাণ্ড হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচগ্ালে 
পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তার কন্মে তন্থুমনপ্রাণ ঢেলে দাও 
ভাগবতধন্ম, ভগবংপ্রেম প্রচারের তৃমি যে চিহ্নিত পুরুষ । তোমার 
ভেতর দিয়ে এ মহাত্রত উদ্যাপিত হয়ে উঠুক” 

ভাবাবিষ্ক নিত্যানন্দ ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির 
উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোতসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি 
বাহির হইয়া পড়িলেন। 


দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবছীপে আসিয়। 
পেঁছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্যের সহিত তাহার দেখা'। 
দেবছিজ জন্প্যাসীর উপর আচার্য্ের অগাধ ভক্তি, অপূর্ব তাহার 


নিত্যানন্ অবধৃত ৯ 


বৈষ্ঞবীয় নিষ্ঠ। নিত্যানন্দের দেবহূর্পভ কান্তি, আজামুলম্বিত বাহু 
ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এখং সযত্বে নিজ গৃহে 
রাখিয়া দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ । 
তাই তাহার নির্দেশে আচার্য্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই | 

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে 
অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই তক্ত পার্ষদদের 
বলিতেছেন, “তোমরা সবাই দেখবে, শিগশীরই নবদ্বীপ ধামে এক 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে ।” 

ভক্তের] জিজ্ঞান্্ হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে 
এই মহাপুরুষ ? কি তাহার পরিচয় ? কিছুই বুঝা যাইতেছে না। 

কৌতুকী প্রভূ এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়৷ 
তুলিলেন। কহিলেন, “তোমরা! এক আনন্দের সংবাদ শোনো! 
কাল রাতে চমতকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম । মোহন বেশধারী, 
অনিন্দ্যনুন্দর এক অবধূত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে 
ধাড়িয়েছেন। তার বদনমগ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে । তিনি 
বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিন্নহৃদয় । সঙ্গে সঙ্গে একখাও 
জানালেন, আঞঙ্জই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন ।” ্ 

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি 
বিচিত্র রূপাস্তর ! ভাবাবিষ্ট হইয়া! বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে 
থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত ,হইয়! 
কহেন, প্যাখো, তোমর1] শিগগীর নবছীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান 
নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাকে 
দেখবার জন্ত আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। 

ভক্তের! ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন।| কিন্তু বু খোঁজখবর 
করিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। 

গৌরাজ এবার নিজেই পার্ধদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। 
স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাহার স্বস্তি নাই। নয়নে 
প্রেমাশ্রর ধারা, সারা! দেহখানি পুলকাঞ্চিত_ প্রভু যন্তরচালিতবং 
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নবদ্ীপের রাজপথ দিয়! চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বুতর তক্ত । 
নন্দন আচারের গুহের সম্মূথে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন । 
তারপর ঢুকিয়।৷ পড়িলেন অঙ্গনে | সম্ঘুথে তাহার দণ্ডায়মান শুত্র- 
কাস্ত প্রেমিক পুরুষ--নিত্যানন্দ | দর্শনমাত্র প্রভু তাহাকে স্বগণসহ 
সাঠ্টীঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন । 

একি মহা বিন্ময়! যেপরম বস্তর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে 
পর্বতে নিত্যানন্দ উদ্ভ্রান্ত হইয়৷ ঘুরিয়াছেন, আজ তাহ নিজে 
যাচিয়া আসয়। নন্দন আচারের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, 
প্রভূ জাগ্রহে এতদ্দিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন | এবার 
তাহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহূর্তে তাহাকে করিলেন 
আত্মসাৎ! 

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর । অপার ওৎস্ুক্যে প্রভুর ভূবন- 
ভুলানে রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখিয়া তাহার নয়ন যেন আর 
ফিরিতে চাছে না। বৃন্দাবন দাস এ অপরূপ রূপমাধুর্যের ভাগুটি 
উন্মুক্ত করিয়। দেখাইয়াছেন--. 


বিশ্বস্তর মৃত্তি যেন 
মদন সমান । 
দিব্য গন্ধ মাল্য 
দিব্য বাস পরিধান ॥ 
কি হয় কনক দ্যুতি 
সে দেহের আগে। 
সে বদন দেখিতে 
টাদের সাধ লাগে ॥ 
দেখিতে আয়ত ছুই 
অরুণ নয়ন । 
আর কি কমল আছে 
হেন হয় জ্ঞান ॥ 
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সে আজানু ছুই ভুজ 
হৃদয় সুগীন। 
তাহে শোভে যজ্ঞন্ুত্র 
:. অতি হ্ক্ষ্ম ক্ষীণ ॥ 


গৌরমুন্দরের পদ্মপ্লাশ নোত্রের দিকে চাহিয়! নিত্যানন্দ ভাবের 
গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন । নিনিমেষ নয়নে, খজু দেহে, 
তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর 
প্রীবাসকে সোতসাহে কহিলেন, “পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে 
চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপন জাগিয়ে তোল, শিগগীর ভাগবত 
থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা কর |” 

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন 
পরম আনন্দে । __বর্থাগীড়ম্‌ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারম্‌**। 
শ্যামনুন্দরের রূপমাধুধ্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে 
উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সব্র্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু, কম্প, 
পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহৃ। 

কিছুট। বাহ্জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাহার নর্তন কীর্তন শুরু হয়, 
হুঙ্কার ধ্বনিতে নন্দন আচার্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই 
অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত । 

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশঙ্গ- 
প্রশ্ন ও প্রশস্তির পাল! | 

পুলকাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, “প্রভু, 
এত তীর্থ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, 
কোথায়ও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্বীপে 
আবিরভত হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছো। তাই তে! 
দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম |” " 

প্রভুও হটিবার পাত্র নহেন। সমাগত তক্তদের সম্দুখে 
মিত্যানন্দের মর্ধযাদ। বাড়াইয়া কহিলেন__ 
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মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ। 
তোম। ভজিলে সে পাই কুষ্ণ প্রেমধন ॥ ( চৈঃ ভাঃ) 
প্রেমাবেশে বিহ্বল ছুই প্রভূ অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে 

করিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন | এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন 
গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ, নবদ্ীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম 
নিয়স্তা । বৈষ্ণব ভক্তের তাহাদের প্রাণসর্ধন্থ গৌর-নিতাইকে 
দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে । বৈষ্ণব তাই কবিও 
প্রেমভরে গাহিয়াছেন-_ 

ছুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ । 


পরের দ্রিন ব্যাসপুজা হইবে। স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের 
ভবনেই নিত্যানন্দ এ পুজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই 
গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ 
এখানে তিনি কীর্তনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাহার উৎসাহ 
শতগুণ বাড়ির! উঠিয়াছে। ছুয়ারে কপাট লাগাইয়। দেওয়। হয়। 
গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষুব ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্তন । 

আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা নাই । প্রেমাবেশে দেহ 
থর থর কাপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুঙ্কার । উদ্দাম 
নবতোরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি 
ভূমিতে বার বার আছাডিয়া পড়ে--ভক্তেরা হাহাকার করিয়া উঠেন | 
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের 
বিশ্ময়ের সীমা থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে, 
ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব রূপায়ণ।' 
বৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

রাত্রিযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রাহিয়া গিয়াছেন। 
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত নৃত্যলীলা, তক্তদের এই কীর্তন ও জয়ধ্বনি-__ আজ 
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তাহাকে উদ্বেল করিয়া তৃলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম যেন উৎসটি যেন 
শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া 
উহা নিরস্ত হইবে না| 

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন । 
সন্যাসী জীবনের পরম ধন--দণ্ড ও কমগুলু ছুইটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া 
ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, তীর্ঘে ভীর্থে কম কঠোর জীবন এযাবং 
তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ বন্ুদিন পরে 
মিলিয়াছে। এবার তাহার নৃতন জীবনের পাল1। প্রেমের ঠাকুরের 
পাশে ীাড়াইয়। প্রেমভক্তির গ্রচারে তাহাকে ব্রতী হইতে হইবে । 
তাই তে। দণ্ড কমণ্ডলুর বোঝ! তিনি এমন করিয়া দূরে নিক্ষেপ 
করিলেন । 

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবান পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ 
ভাঁবাবেশে সম্বিংহারা, সন্ন্যাস-দণ্ড ও কমগ্লুটি ভূতলে গড়াগড়ি 
যাইতেছে । 

সংবাদ পাইয়। গৌরাঙ্গ দ্বেতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত । 
দেখিলেন, নিত্যানন্দ অদ্ধবাহ্া অবস্থায় পড়িয়া আছেন, স্ুন্মিত 
আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সঙ্সেছে 
শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়! প্রভু তাহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন 
করিলেন। ভগ্ন দণ্ড কমগুলু তখনই গঙ্গায় বিসঙ্জিত হইল। 
অবধৃত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ_-শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রধান পার্ষদ। 

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়। ভক্তদের 
বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় সান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মত শুর 
করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়। উঠিলেন। অথচ এদিকে 
ব্যাসপৃজার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে। 

গৌরাঙ্গ কোনমতে তাহাকে বুঝাইয়া-নুঝাইয়া পণ্ডিতের গৃছে 
নিয়া আসিলেন। সেখানে যোড়শোপচারে পুজার আয়োজন করং 
হুইয়াছে। অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহু কীর্তনানন্দে বিভোর, আর 
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ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপৃজার আসনে বিয়া গিয়াছেন। 
পূজা শেষে মাল! অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্ত 
নিত্যানন্দের সেদিকে কোন ভ্বসই নাই। আবেশ-বিহবল হৃদয়ে 
মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন । 

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, “শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের 
উদ্দেশে মাল্য অধ্য দিয়ে আপনি পৃজ! এবার সাঙ্গ করুন|” 

তাহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পৌছে নাই। 
ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়! কেবলই কাহাকে যেন 
খুঁজিতে চাহিতেছেন। 

উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাজকে ডাকিয়৷ 
আনিলেন। কহিলেন, “প্রভূ, াখো৷ তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত 
করতে দিচ্ছেন না| এবার মাল্য অর্ধ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তার 
হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় কর |” 

প্রকে নৃত্যগ্গীত থামাইতে হইল, তাড়াতাড়ি পুজার ঘরে ঢুকিয়। 
পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, একি করছো 
তুমি? মালাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন! 
এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে তক্তিভরে অর্ধ্য দাও |” 

ভাঁববিভোর হইয়া আছেন অবধূত নিত্যানন্দ, চোখে মুখে এক 
নপুর্ব আনন্দের ছ্যতি খেলিয়া গেল । বন্ুবাস্ছিত প্রভু তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান, হাতের 'এ মাল। তাহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার 
উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরসুন্দরের গলায় 
পু্পমালাটি পরাইয়া দিলেন। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সে 
অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল। 

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া 
যান। প্রতর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি 
অলৌকিক এই্বরধ্যময় যুন্তি! এ খশ্ব্য্য ও বিভূতি দেখিয়া তিনি 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতিলীল। সংবরণ করিয়! 
“গৌরাঙ্গ তাহাকে কহিতে লাগিলেন,-- 
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যে কাত্ঠনা নামত্ত কারল। 
অবতার । 
সে তোমার সিদ্ধ হৈল 
কিবা চাহ আর ॥ 
তোমার সে প্রেমভক্তি 
তুমি প্রেমময় । 
বিনে তুমি দিলে কারো। 
শক্তি নাহ হয॥ 
'আপন। সংবরি উঠ, 
নিজ জন চাহ ॥ 
যাহারে তোমার ইচ্ছ। 
তাহারে বিলাহ ॥ 
প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমধন্ম প্রচারের প্রধান « চিভিত পরিকর 
উপস্থিত ! এবার তিনি স্বেচ্ভামত নাম-প্রেমধণ পিলাইয় ফিরিবেন। 
করজোড়ে ভক্তি গদগদকণ্ঠে অবধৃত শিত্যানন্দ সব্বসমক্ষে 
গৌরাঙ্গের স্তবগ।ন করিতে লাগিলেল | 


এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুধ-ভদুপরি অন্তরে 
লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌর।ঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাধ 
তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নুতন লীলাছন্দে নিত্যানন্দকে 
নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমন্ত অবস্থায় তাহাকে স্থির করিয়। 
রাখিবে কে? চৈতন্য ভাগবতের তাষায়, এখন তিনি-- 
আহনিশ 'ভাবাবশে 
পরম উদ্দাম। 
সর্ব নদীয়ায় বুলে 
জ্যোতিশ্ময় ধাম ॥ 
সেদিন অপরাহে নিমাই স্বগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন 
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সময় অবধৃত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, ছুই চোখে দরদর 
ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে | কখনো অট্রহাসি হাসিতেছেন, 
কখনো বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। 
নৃত্যুপরায়ণ এই দিগন্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা লজ্জায় 
পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, দ্রুতপদে শয়নমন্দির 
হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দকে শাস্ত 
করিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন- 
বস্বটি তাহার কোমরে সযত্বে জড়াইয়া দিলেন, ন্বহস্তে তাহাকে 
চন্দন চচ্চিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুষ্পের একগাছি মাল! | 
অতঃপর শুরু করিলেন অবধূতের অপু জ্বতি-_ 
নামে নিত্যানন্দ তুমি 
রূপে নিত্যানন্দ । 
এই তুমি নিত্যানন্দ 
রাম মুক্তিম্ত ॥ 
নিত্যানন্দ_ পর্যটন 
ভোজন ব্যবহার। 
নিত্যানন্দ বিনে কিছু 
নাহিক তোমার ॥ 
তোমারে বুঝিতে শক্তি 
মন্ুষ্তের কোথা? 
পরম স্ুসত্য- তুমি 
 যথ। কৃষ্ণ তথা ॥ 
প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিক্ষা মাগিলেন, পাদ, 
আমার বড় অভিলাষ-_-তোমার একটি কৌপীন কৃপা! ক'রে আমায় 
দান কর ।” 
নিত্যানন্দের কৌগীনটি আনানো৷ হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুক্‌রা 
টৃক্র। করিয়া ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। তক্তেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়া 
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প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“তোমরা! সবাই এ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড শিরে ধারণ কর। নিত্যানন্দ 
কৃষ্ণরসময়--ঙার কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণতক্তির উদয় হবে ।” 

প্রভুর নির্দেশে ভক্তের! সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়। নিত্যানন্দের 
পাদোদক পান করিলেন। অবধূত কিন্তু পূর্র্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও 
মৌনী. হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন। 

নবদীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভূ শ্ীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের 
মহিমার তত্বটি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন | তক্তদের 
বুঝিতে বাকি রহিল না _-অবধূত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ধদই 
নহেন, অভিন্নন্ৃদয় সখা এবং প্রধান সহকন্মাও বটেন। 


গৌরাঙ্গ প্রেমধন্্দ ও নামকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক | জীব উদ্ধারের 
ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত-প্রাণ তক্তদলও চারিপাশে 
কম জুটে নাই। কিন্তু তাহার প্রেমধণ্ম-বাহিনীর প্রস্ততি এতদিন 
সম্পূর্ণ হয় নাই-_-অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাহার প্রধান এই 
সহকারীর। অবধূত নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ 
দূর হইয়াছে | এবার যাত্রা! শুরুর পালা। 

নবদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার 
শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে--একে 
নিমাই পণ্ডিত ও তাহার সঙ্গীদের কীর্তন-নর্তনে লোকের রক্ষা নাই, 
তারপর এই দিব্যকাস্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়। 
জুটিল? প্রেমঘনমৃত্তি কে এই অবধূত ? 

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন । 
সর্বধবন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ-_সদধাই যেন বালকবৎ তাব। 
বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদ। উচ্ছল হইয়া! ফিরেন। শ্রীবাসের 
স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া ডাকেন। এই বত্রিশ 
বংসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও বধাটের সীম নাই। 
ভারতের সাধক »-২. 
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চাঞ্চল্য ও আবদারের নানা অত্যাচার তাহাকে সহিতে হয়। নিতাই 
নিজের হাত দিয়া কিছু খান না_মাঁলিনী দেবীকেই তাই তাহাকে 
খাওয়াইয়! দিতে হয়| ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই 
যে পরম ছুর্লত ধন। কৃষ্ণ কৃপ। করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন ৷ তাছাড়া 
প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে 
এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য । 

প্রভু একদিন কৌতুক করিয়া শ্রীধাসকে কহিলেন, “পণ্ডিত, তুমি 
এসব কি করছে! বলতো? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধূৃতকে তুমি 
ঘরে রেখেছ কেন? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে? শিগ-গীর 
ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় কর ।” 

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহ! বুঝিতে গ্রীবাসের দেরী হয় নাই। 
হাসিয়! কছেন, “প্রভ্‌, তোমার ছলনা বুঝতে আমার বাকী নেই। 
যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয় 
আমার প্রাণতুলা। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিম- 
ক্ববূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা "প্রিয় । আমাকে আর এসব 
পরীক্ষায় ফেল কেন প্রভু £” 

নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য শ্রীবাস কিছট। বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়া 
প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হান্তে বর প্রদান 
করিলেন, “ভ্্রীবাস, আমি আজ ভোমাস প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি । 
আমি বলছি তোমার গৃহে দারিত্য কখনে। থাকবে না, আর তোমার 
বজনদের থাকবে আমার উপর অচল ভক্তি !” 

শচীগাতার কাছে« নিতাই এক অমুঙ্্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে 
নিতাইকে পরিচিত করিয়! দিয়! বলেন, “মা. এই তোমার হারানে। 
ছেলে বিশ্বরূপ।” বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাস মায়ের বুক হইতে 
নিঃসারিত হয়, অশ্রুসজঙগ চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, 
শষ্্যা বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ ?” 

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, “হ্যা মা, আমিই যে 
তোমার সম্তান।” | 
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নিমাই শ্মার নিতাই--এ ছুটিকে নিয়! শচীর আনন্দ ও গর্বের 
সীম। নাই । নিতাই নৃতন আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ছইদিনেই তাহার 
পরম প্রিয় হইয়া! উঠিলেন। 


গৌন্াঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়। চলিয়াছে, 
ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে 
ডাকিয়া কহিলেন; “মাজ থেকে তোনর। দু'জন জীব উদ্ধারের কাজে 
আমার সায় হও। পাপ, অনাচার আর শু ধম্মাচরণে দেশ ছেয়ে 
গেছে। সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমর। কৃষ্ণনাম বিলাও। এ 
কাজ তোমরা ছাডা আ'র কে করবে, বদ? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু 
সবাইর কাছে এই ভুবনমঙ্গল নাম তোমর! “পৌছে দাও।” 

প্রউুর নির্দেশ পাইয়। নি হানন্দ মহাখুসা, ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট ব্রতরূপে 
এ কাঙ্গকে তিনি গ্রহণ করিলেন । নবদ্বাপেব পথে পথে ঘরে ঘরে 
সকলকে সাপিয়া বিলাঈতে হাগিলেন হরিনাম । তাহার প্রধান 
সহায়ক হইলেন নাঁমাচাধ্য যবন হরিদাস । 

ছুই জনেরই পরনে সন্যালীর বেশ । দেহ দীর্থায়ত, দিব্য 
লাবণ্যে ভর! রূপ প্রাণমন কাড়িয়া! নেয়।  উদ্দাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া 
তক্তজনেরা ধন্য হয় ! 

অধান্মিক ও বৈষ্ণব-দ্েষীর সংখ] তখন নদীয়ায় প্রচুর । নাম 
প্রগারক 'এই সন্নাসীছুটিকে দেখিয়া কেহ অবজ্ঞা দেখায়, কেহ বা 
টিটুকারী দেয়, কেহ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে । পরম 
ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে জক্ষেপমাত্র নাই | হবিদাসকে সঙ্গে 
নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়৷ সাধিয়া কীাদিয়া কীদিয়া 
সকলকে বলেন, “ভাই কৃপা করে একবার কৃষ্খনাম উচ্চারণ কর, 
আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও ।” 0. 

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের ছুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের 
শান্তিরন্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর | অর্থও সামর্থ্যের যেমন 
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অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি 
মেলানো ভার। ছুই ভাই মদের নেশায় সর্বদা চুর হইয়া থাকে, 
ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও 
কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়া এই ছু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত | 

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নান। কুকীন্তির কথাই শুনিতে 
পান। দূর হইতে ছুই মাতালের হুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের 
চোখে পড়ে। 

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙের 
আবির্ভাব। কিন্ত কপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভূ আর কোথায় 
পাইবেন? তাহার কোন শক্তি বিভূতির লীলা ন৷ দেখিয়া তো 
লোকে এমনিতেই উপহাস করে| জগাই মাধাইর পরিবর্তন সাঁধন 
যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রতৃত্ব বুঝিবে, তাহার জয় 
গাহিবে। 

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, “ভাই 
হরিদাস, এ ছুই পাতকীর ছুর্গতি তো দেখতেই পাচ্ছো! । হরিনাম 
করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি 
ছুংসহ অত্যাচারই ন হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো! তাদের জন্য সেদিন 
শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই 
মাধাইর উদ্ধারের সঙ্কল্প কর, আচরে প্রভু এদের কৃপা করধেন। 
তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব |” 

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, একথ। তোমার মুখে সাজে 
না। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা যে আমার অবিদিত 
নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ--জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল 
হয়, তবে প্রভুর কূপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে ?” 

উভয়ে মিলিয়! সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। উদাত্ত স্বরে হরিনাম কীর্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়। 
সকলের তো চক্ষুশ্থির। এ ছুই সন্ন্যাসী কি পাগল, না-_-মরিতে 
বাসন! হইয়াছে ইহাদের ? কোন হিংসার কাজ, ঘৃণিত কাজ করিতে 


নিত্যানদ্দ অবধৃত ২১ 


এ ছরাত্মাদের বাধে না! কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও 
দিল--“কেন ভাই সাধ করে এ ছুব্ধস্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছে? 
তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই ?” 

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্মুখে 
মৃত্তিমান যমদূতের মত জগাইউ মাধাই দণ্ডায়মান | মদের ঘোরে 
চক্ষু আরক্কিম, হস্তে যষ্টি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত ছুই সন্ন্যাসীর 
দিকে ছু'জনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বুঝিয়া 
উঠা ভার । বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া উদ্ধশ্বাসে তিনি সেখান 
হইতে পলায়ন করিলেন । 

রাজপথে ততক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়। গিয়াছে । বৈষ্ণব সন্যাসী ছুইটি 
কোনমতে প্রাণ বাচাইয়! ফিরিতে পারিয়াছে--একদল লোক ইহাতে 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিল। বিজ্রপ করিবার লোকেরও অভাব 
নাই, তাহারা বলিতে থাকে, “এ পাপিষ্ট ছটোকে এমন করে ঘটিয়ে 
কি লাভ বাপু, এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই 
বা কেন?” 

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল হ্বরূপ তাহার সহকারী হরিদাসের 
অজানা নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়। কহিতে লাগিলেন, 
“বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে 
উঠেছি । এতদিন এতো অত্যাচার সহা করেও প্রাণটা কোন মতে 
ছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধূতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে 
খোয়াতে হবে !? 

কৌতুকী নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাটি রচনা 
করিতেছেন । এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবিতার চাই, করুণা চাই । 
নইলে তাহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া 
পাইবে? তাহার প্রতৃহই ব! জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষ্ঠিত ? 
প্রভুর কানে এ ছুই হ্রাত্মার অত্যাচারের কথ! তিনি প্রথমে 
পৌছাইয়। দিতে চান। তারপর এক বড় সঙ্কটের স্থ্টি করিয়! 
ভাহাকে এই পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান। 
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আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের এঁ 
প্রণয়-কোন্দলের জের টানিয়া কহিলেন, “আমার চঞ্চলতার দোষ 
ধরলে কি হবে! একবার তোমার প্রভুর কথাটাও ভেবে দেখ। 
সাত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ধরেছেন ভিনি রাজসিক বৃত্তি | পরিকরদের 
ওপর আদেশ জারি করেছেন--ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে 
বেড়াতে হবে। তার এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার 
ছুরাত্াদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন । হরিদাস, 
তাই বলছি, আমার দোষ ন1 ধরে, তোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার 
দেখে নাও ।” 
ভক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইঞ্টগোষ্ঠী করিতেছেন । নিত্যানন্দ 
ও হরিদাস ছুই ভগ্রদূতের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ 
জগাই-মাধাইর নান। ছুষম্মের কথা, আজ তাহাদের পশ্চাদ্ধীবনের 
কথ। সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, “প্রভু, তুমি 
নবদ্ধীপের এই ছুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াঁও, তবে তো 
লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে । যে ধান্মিক সে তে। তার আপন 
ভাবেই নাম কীর্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, 
তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, ভবে তো৷ তোমার পাতকীপাবন নাম 
সার্থক হবে ।” ্‌ 
প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অনুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। 
পপ শশিশি শই উদ্ধারের জন্তা কথ। দিতে হইল £ 
হাসি বোলে বিশ্বস্তর__ 
হইল উদ্ধার | 
যেইক্ষণে দরশন 
| পাইল তোমার ॥ 
বিশেষে চিস্তহ 
তুমি এতেক মঙ্গল! 
আঁচরাৎ কৃষ্ণ তার 
করিবে কুশল ॥ 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৩ 


প্রেম-তিখারা নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়৷ বেড়ান, সাধু- 
অসাধু, ভক্ত-অভক্ত সবাইর দুয়ারে গিয়া যাচিয়া যাচিরা নাম-প্রেম 
দান করেন। সেদিন কীর্তন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। ছুজনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্মত্ত 
ছুই ভাই জগাই মাধাই ইতস্তত; ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ 
ইহাদের উদ্ধারে নিতাই কৃতসঙ্কল্প । ছুই বাহু তুলিয়া নাচিয়। নাচিয়। 
তিনি উচ্চ স্বরে নামকীর্তন শুরু করিলেন । 

হই পাী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তে! 
নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধৃত--দিন নাই রাত নাই তারস্বরে 
হরিনাম গাহিয়। লোকের শাস্তি ভঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরি- 
নামের বিরোধা, একথ! সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়" 
ডর নাই! এত বড় স্পদ্ধা তো নবদ্বীপের কাহারও নাই | মাধাই 
ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, নিতাইব মাখা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছাড়িয়া 
মারে এক ভাঙ্গা কলসী। 

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। 
এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়। ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে 
গাহিতেছেন কুষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেখ্রে এ অত্ভুত দৃশ্থের 
দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এব্যাপারে হন্তক্ষেপ করিতে যাইবে, 
এমন দুঃসাহস কাহার ! দুর্বত্তদের কোপে একবার পড়িলে যে 
আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল 
হইয়া পড়ে । তাই তো, এ সন্যাসী তো। তেমন কিছু অপরাধ করে 
নাই। তাছাড়া ব্যক্তিগততাবে তাহাদের ছৃ'ভাইর তেমন কি ক্ষতি 
সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নিষ্মম না হইলেই পারিত।  নিতাইর 
বুক বাহিয়। রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোন বিকার, কোন 
বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকাস্তি পুরুষের ছুই চোখে অতলম্পশা 
করুণার মহিমা! কি যেন এক অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক 
সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মুহূর্তে 
বাধা পড়িয়। যায়। 


২৪ ভাগতেনর সাধক 


উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে 
এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে। দৃঢ়ন্বরে কহে, “ওরে, 
কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্? 
এবার থাম্‌ তো” মাঁধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা 
প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। 

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌছে-_ 
নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার মস্তক 
হইতে হইতেছে রক্তপাত । শ্বগণসহ তখনি তিনি ত্বরিংগতিতে ঘটনা- 
স্থলে আসিয়া উপস্থিত। 

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত । ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত 
ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্যের বাধ সোদিন ভাঙ্গিয়া 
গেল। ক্রোধে কুষ্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আজ দিবেন তিনি 
চরম দণ্ড] 

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হস্ত ধারণ করেন। 
প্রেম বিগলিত কণ্ঠে কহেন, “প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ 
হয়েছে, কিন্ত জগাই তো নিরপরাধ। বরং তাঁর সহায়তায়ই আমার 
জীবন রক্ষা হয়েছে। সত্যি বল্ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে 
আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কুপা কবে জগাই আর মাধাইকে 
আমায় তুমি ভিক্ষে দাও।” 

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণ! জাগিয়! উঠিয়াছে। তাই 
তে। পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে! তবে 
তে! তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে হুবাহ্ু 
বাড়াইয়া জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, “জগাই, তুমি আমার 
প্রাণসর্ধবন্থ নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছে! আজ আমায় তুমি 
কিনে নিয়েছ। আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণকূপা তোমার ওপর বধিত 
হোক। আব হতে তোমার ভক্তি লাত হোক.” 

অপুবৰ প্রতুর মহিমা, অপূর্ব কাহার এই বর দান। সমবেত 
পার্যদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়! উঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য 


নিত্যানন্দ অবধূত ২৫ 


স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অদ্ভুত প্রেমাবেশ ! যুচ্ছিত হইয়। 
তখনি সে ভূতলে পতিত হয়। 

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীত্র অন্ুতাপের আগুন জ্লিয়া 
উঠে। আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ 
জড়াইয়া ধরে । বলে---এক সঙ্গে ছুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, 
আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় ছুই রকমের ফল? তাছাড়া, 
মাধাই হয়তো অধম্মাচরণ করিয়াছে, কিন্ত দয়াময় প্রভু তাহার 
নিজের ধর্ম, দয়া-ধন্ম, ছাড়িবেন কিরূপে £ 

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্ধ প্রভূ টলিতেছেন না। 
তাহাকে কহিলেন, “মাঁধাই, তোমার অপরাধেব যে সীমা নেই। 
পরম ভাগবত নিত্যানন্দের-- আমার অভিনন্ৃদয় নিত্যানন্দের রক্তু- 
পাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কপা করে যদি তোমায় ক্ষমা করেন 
তবেই তোমার রক্ষা । তুমি ভার চরণে ধরে পড়।” 

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে ছুই হাতে টানিয়া 
তুলিলেন, প্রেমালিঙ্গন দিয়া তাহার সর্ধ অপরাধ করিলেন মার্জনা । 
এবার প্রভুর কৃপা ব্ধণ করাইয়া! ছুই মহাপাগীকে শুদ্ধ করিয়া 
নিতে হইবে | নিতাই তাই সানুনয়ে কহিলেন-_- 


কোন জদ্মে থাকে যদি 

আমার স্ুকৃতি। 
সব দু মাধাইরে 

শুনহ নিশ্চিত ॥ 

মোরে যত অপরাধ 

কিছু তার নাই। 
মায়! ছাড় কপ কর 

তোমার মাধাই ॥ (চৈ: ভাঃ) 


অবধৃত নিত্যানন্দের একি ক্ষমাসুন্দর রূপ, একি পরমমধুর 
প্রেমলীল। ! ভক্তের! পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে 


হ্৬ ভারতের সাধক 


চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার 
মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমতক্তি দানে তাহাকে 
করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাৎ-এর এ লীলাটি অবধূত 
নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবদ্বীপের ভক্তজন 
সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল । 


ক্ষমা ও আশ্বাস পাইলে কি হয়, অন্ুশোচনার তীব্র দহনে 
মাধাইর অস্তুর নিরন্তুর দগ্ধ হইতেছে । নিত্যানন্দের প। ছুটি জড়াইয়। 
ধরিয়া একদিন সে কহিল, “প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার 
দিব্য অঙ্গে আঘাঁত করেছি, রক্তপাত করেছি । আমার এ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে, কপা করে তাই আমায় বলে দাও ।” 
নিত্যানন্দের চরণে একাস্ত শরণ নিয়। বার বার সে তাহার মহিমার 
স্তাতি গাহিতে থাকে । 
দয়াল নিতাই প্রেমপূরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন-”- 
শিশুপুজ্রে মারিলে কি 
বাপে তুখ পায়। 
এই মত তোমার 
প্রহার মোর গায় ॥ 
তুমি যে করিলে স্ততি, 
ইহা যেই শুনে । 
সেই ভক্ত হইবেক 
আমার চরণে ॥ 
আমার প্রভুর তুমি 
অনুগ্রহ পাত্র। 
আমাতে তোমার দোষ 
নাহি তিলমাত্র ॥ 


নিত্যানন্দ অবধৃত ২৭ 


যে জন চৈতন্য ভে 
সেই মোর প্রাণ ! 
যুগে যুগে আমি তার 
করি পরিত্রাণ ॥ (চৈ ভাঃ) 

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণা পাইয়া 
মাধাই যেন আজ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইভে এক 
বিরাট পাধাণভার নামিয়া যাঁয। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, 
“দয়াল প্রভু, তুমি তো আঞ্জ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে । 
কিন্তু দীর্ঘ বংসর ধরে যে কত লোকের হিংস! করেছি, কত অপরাধ 
করেছি, তার কোন সীমা সংখ্যা নেহ । আমি তাদের আজ [৮নতে 
পারবে। কি করে? তাদের কাছে ক্ষমা গ্রার্থনাই বা জানাবো কি 
করে? কৃপা করে তাই আমায় বলে দাও, প্রভু ।” 

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া দিলেন, “মাধাই, তুমি আজ থেকে 
সব্ঘ অপরাধ ভঞ্জনকা|রণী গঙ্গার মেবা-কাধ। শুর কর। গঙ্গার 
ঘাটে সহত্র সহত্্ মুক্তিকামী ভক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্ত 
ঘাট নিশ্মাণ কর, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস করে ভক্তদের প্দরেণু ও 
আশিস গ্রহণ কর।” 

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই । স্বহস্তে 
এক কোদালি নিয়। সে ঘাট নিম্মাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত 
তক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ । নিজের নিম্মিত এই ঘাটে 
মাঁধাই প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়। গঙ্গ! স্নান করে, ছুই লক্ষ নাম জপ 
সমাণ্ত করে| তারপর সানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, 
কাতরে নিবেদন করে__ 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিন্ু অপরাধ 
সকল ক্ষমিয়! মোরে করহ প্রসাদ । 

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপ!। ব্রহ্গচারীরূপে সে খ্যাতি 
লাভ করে । আজিও নবদ্বীপে “মাধাইর ঘাট পাষগী মাধাইর এই 
দিব্য রূপাস্তরের পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে । 


২৮ ভারতের সাধক 


জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে 
তাহার আসে মহা পরিবর্তন। উতয় ভ্রাতার একি অপুর্র্ব বৈষ্ণবীয় 
আত্তি আর দৈম্য । নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই 
দু'চোখ অশ্রু সঙ্গল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, 
ধন্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাহার প্রধান পরিকর, অবধূত 
নিত্যানন্দ। এশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে ভুর্ববংত্ত জগাই 
মাধাইর এমন পরিবর্তন তাহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন ? 

এমনি করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীল। সার। 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাঁবকে বিস্তারিত করিয়। দেয়। 


শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । প্রতু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই ছুই প্রেমঘন 
বিগ্রহকে ঘিরিয় ভক্ত-গোষ্ঠীর আনন্দের আর সীম! নাই। নবদ্বীপ 
বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন 
তাহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাহাদের শক্তি ও 
প্রতিষ্ঠার উৎসরূপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাহার 
দিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন । ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের 
মধ্যে তাহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বার- 
বারই অন্তরঙ্গ মহলে নৃতন করিয়! অবধূতের স্বরূপ ও লীল। মাহাত্থ্য 
তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন। 

সেদিন সন্ধ্যায় গৌরমসুন্দর ভক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত 
রহিয়াছেন। অন্যতম প্রধান পার্দ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত মুরারী প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ 
করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্থ উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের 
পদতলে । 

প্রভূ সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, 
“মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম 


নিত্যানন্দ অবধৃত ২৯ 


ঘটলে! । তোমার মত ভক্তবীরের কাছে.সবাই প্রকৃত তত্ব জান্বে, 
প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশ! করি। কিন্তু সেই 
তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে ।” 

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, “প্রভূ 
আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো। তোমারই প্রভাবে, 
তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় । শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম 
তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই 
প্রকাশ পাচ্ছে ।? 

“ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথ। বাক্যব্যয় করে কাজ 
নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ফুরিত 
হবে, প্রকৃত তত্ব হবে তোমার বোধগম্য | 

সেদিনকার সভা তঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে 
তাহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতে 
মর্ম বুঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্‌ তত্ব তিনি ক্ষুরিত করিবেন 
কেজানে? 

সেই রাত্রিতে সুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন। গৌর ও নিতাই ছুই প্রভু দিব্যোজ্জল মুভিতে তাহার 
সম্মুখে আসিয়া! দাড়াইয়াছেন। গৌরন্ুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাহার 
উপলব্ধিতে আনিয়। দিলেন-_ নিত্যানন্দ শুধু তাহার দ্বিতীয় বিগ্রহই 
নয়, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম 
নিবেদনের আগে পরম তক্ত যুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি 
জানায়। 

অক্ষুটকণ্ে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রতুর গৃহের 
দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভূ ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়। ইইগোষ্ঠী 
করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে 
সাষ্টা্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর 


চরণধূলি । 


৩ ভারতের সাধক 


কৌতুকী প্রভ্‌ ভক্তদের সমক্ষে অবধৃত নিত্যানন্দের মহিম! 
প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহান্তে তিনি কহেন, “মুরারি, তোমার 
প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্য রকম দেখছি ।” 

“প্রভূ, সবই তোমার লীলা । তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, 
সেই আনুযায়ীই তো! আমায় আচরণ করতে হ'লো। তুমি স্বগ্গে 
আবিভূতি হয়ে যে দেখিয়ে দিলে- নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ । 

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সন্সেহে গৌরাজ কহেন, “মুরারি, তুমি 
আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ব বুঝবার অধিকার তুমি 
পেয়েছ 1” 


প্রভুর কর্ম্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। 
অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্তন-তাগুবে নদীয়া 
তখন টলমল | মাশ্ুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়! 
ফিরেন, প্রভ্র প্রবপ্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধারে ধীরে পুর্ণীয়ত 
করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাঁজীদলন 
লীলার পরম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্তার আদেশ 
অমান্য করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্ব প্রথমে পীর্তন-অনুষ্ঠানের 
স্বাধীনতা! ঘোষিত হয় । 

বছুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে 
আরম্ত করে, বৈষ্ণব ভক্তগোগীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে 
থাকে । কিন্তু পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্য। দেশে 
তখন নিতাজ্জ কম নয়। প্রেম ভক্তিধম্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে 
তাহার! ম্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষুবদের করে নান 
লাঞ্ছনা ও উপহান, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না। 

প্রভু একদিন সঙ্গেপনে নিত্যানন্দমফে নিকটে ডাকাইলেন। 
কহিলেন, “শ্রীপাঁদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা- পাঁপক্রিষ্ট জীবকে হরিনাম 
মহামন্ত্র দান করবো, আর তার। উদ্ধার পাবে । কিন্তু তা সফল হতে, 


নিতানন অবধৃত ৩১ 


পারছে কই? হিংসা! ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে মিন্দুকেরা আমার 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে । এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে 
আমার সন্যাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ সখ একেবারে ত্যাগ না 
করলে সংসারের জীব আমায় তো! 'শ্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, 
আমার কথারও মূল্য তার! দেবে ন1” 

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক মাঁকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাঁক 
হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মুত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। 

প্রভু বুঝিলেন, তাহার বিচ্ছেদের এ পুর্বাভাস নিত্যানন্দের 
প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে । সান্নার সুরে, প্রেমপুরিত কণ্ঠে 
তাহাকে কহিলেন, “ভ্রীপাঁদ, ভেবে গ্যাখো, জর্ধ্বত্যাগী সম্গযাপীর 
কোন শক্র নেই | আমি সেক সন্াসী *য়েকেদে কেদে লোকের 
দ্বারে দ্বারে কুঞ্চনাম ভিক্ষে করবো | তাহলে তো! আর তারা 
নাম প্রচারে বাধ! জন্মাতে আসনে না? কাঁজেই আমার সন্্যাসের 
কথায় তৃমি এমন ভেঙে পড়ো না” 

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তণ। একি মহা ছুর্দেবেব কথা আজ 
তাকে শুনিতে হইতেছে? কোন মুখে তিনি প্রহর এ নিষ্ঠুর 
প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন ? 

প্রভু এবার তাহার শেষ গস্ত্র নিশ্গেপ করিলেন, স্বীয় আবিরাবের 
নিগৃঢ কারণটি জানাইয়! অবধৃতকে কহিলেন 

উথে তুমি কিছু ছুঃখ 
না ভাবিও মনে। 
বিধি দেহ তুমি মোরে 
সম্গাস কারণে ॥ 


জগৎ উদ্ধার যদি 
চাহ করিবারে । 
ইহাতে নিষেধ নাহি 
করিবে আমারে ॥ 


৩২ ভারতের সাধক 


এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্গদ 
কণ্ঠে তিনি কহিলেন, “প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তৃমি মনে 
মনে স্থির করেছ তার অন্তথ৷ করবে এমন শক্তি কার আছে? 
তোমার বিহনে তক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিঞুঃপ্রিয়ার কি 
মন্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই 
জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো । সন্ন্যাস 
নেওয়া যখন স্থির করেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্ত তোমার 
মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্ততঃ 
প্রস্তুত হয়ে নিক্‌।” 

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্ করেন নাই। তাই 
পার্ধদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে 
পারিয়াছিলেন। 


প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেম- 
বন্ধন, ন্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্বীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি 
পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাঁগবত সঙ্গ্যাসী 
কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্গ্যাস- 
মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । নব নামকরণ হইল-_প্রীকৃষণ চৈতন্য | 
এ সময়ে তাহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধৃত নিত্যানন্ৰ, 
গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ। 

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণেরস্পর শ্রীচৈতন্থের প্রেমসিন্ধু যেন 
উত্তাল, ছুর্বার হইয়া উঠে | মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা । 
হৃদয়ে তাহার নিরস্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুত্রন্দের অমোঘ 
আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে 
ধাবমান হইলেন। 


নিত্যানম্দ অবধৃত ৩৩ 


চির বিদায়ের আগে জননী ও ততক্তদের সহিত প্রভূ একবার 
সাক্ষাৎ করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভ্রীপাদ, 
আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে 
অপেক্ষা করবে! | তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।” 
নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌছ! মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ 
কোলাহল পড়িয়া যাঁয়। প্রভুর সংবাদের জন্ত সকলেই মহ' ব্যগ্র। 
সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে 
যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাহার পক্ষে আত্মসম্বরণ 
করা 'কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়, নিরস্তর তিনি" 
বিলাপ করিতেছেন, বারে। দিন যাবৎ কোন আহাধ্যই গ্রহণ করেন 
নাই। বিরহবিধুরা বিষুপ্রিয়ার করুণ মুক্তি দেখিয়া! অশ্রুরোধ করা 
যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্তবন! প্রদান করিলেন । তারপর 
শচীমাতাকে কহিলেন, “মাগো, তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে 
থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে বস, ভোগান্ন প্রস্তুত কর। আমি 
ক্ষুধার্ত, তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ 
হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ ভতক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ 
পাবেন ।” 
নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন । সেদিন প্রভুর গৃহে 
নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ 
না করিয়া! পারিলেন ন!। তারপর শচীমাতা৷ ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্ৰ 
অদ্বৈতৈর গৃহে উপনীত হইলেন। শাস্তিপুরে সেদিন আনন্দের 
বান ডাকিয়া উঠিল । 
জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতন্য এবার পুরীর 
পথে পা বাড়াইলেন । সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্দগণ । 
নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয়৷ 
পৌছিলেন,। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছেন, 
আর ভক্তের আসিতেছেন কিছুটা পিছনে | এ সময়ে নিত্যানন্দ 
এক ভুঃসাহসী কাজ করিয়া বষেন। 


সারতের লাধক ২.৬ 


৩৪ ভারতের সাধক 


প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্ধীবাহা অবস্থায় থাকেন, সন্স্যাসদগ্ুটি 
ঠিকমত হাতে রাখিতে পারেন না| এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই 
এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়| সেদিন পণ্ডিত তিক্ষায় বাহির 
হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া 
কহিলেন, “শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্গ্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, 
এটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা 
সংগ্রহ করে এখনই ফিরে আস্ছি।” 

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্ধবাহ্য 
অবস্থায়। প্রভুর দগ্ুটি হাতে আসমিতেই চেতন! ফিরিয়। আসে, 
চিন্ত। করিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর 
আবির্ভাব। তাহার আবার এ দণ্ড কমণ্ডলু বহন করা৷ কেন? হঠাৎ 
কি এক অদ্ভুত উদ্দীপনা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত 
দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়' ভাঙ্গিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন 
তাহা বিসর্জন । 
, ফিরিয়া আসিয়! পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুস্থির ! ভাবপ্রমত্ত 
অব্ছ্থায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বঙগিয়াছেন ? 
প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্ত। এটি ভগ্ন হইয়াছে 
দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয় দিবেন । পণ্ডিত সঙ্কোচে 
ভয়ে জড়সড় হইয়! রহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন 
দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্বন্বরে প্রশ্ন করিলেন, “কার 
এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই ছুরবস্থা করেছে ?” 

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গস্ভীর 
স্বরে উত্তর দিলেন, “প্রভু, এ কাজ আমারই । যদি ইচ্ছ। হয়, তুমি 
দণ্ড বিধান কর!” 

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রডভূকে রোষ সম্বরণ করিতে 
হইল। সর্ব পাশমুক্ত অবধৃতের এ আবার কোন্‌ বিচিত্র লীগ, 
€কে বলিবে? তাছাড়া; চৈতন্য যে তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্মান 


নিত্যানন্দ অবধূত ৩৪ 
দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙ্গার জন্য তাহাকে 
ভর্খসন1 করারই বা উপায় কই? | 

প্রভূ শুধু কহিলেন, “এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল 
আমার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো! 
টুকরো হয়ে গেল। ভালই হ'লো। এবার আর কারুর সঙ্গেই 
আমার কোন সম্পর্ক রইলো না। এখন থেকে আমি একলাই 
পথ চলবো, আর তোমর! সবাই যদি নীলাচলে যেতে চাও 
পৃথকভাবে এসো 1” 
এ ব্যবস্থাই তক্তদের আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রতুকে 
আগে যাইতে দিয়! ভক্তের! তাহার পিছু পিছু চলিলেন। 
জলেশ্বর গ্রামে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্তমান। এখানে 
পৌছিয়াই প্রভু নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্তন ও উদ্দড 
নর্তনের ফলে সেখানে লোকের ভীড় জমিয়া যায়। 
ইতিমধ্যে অনুসরণকারী পরিকরগণ সেখানে আসিয়। উপস্থিত | 
ভক্তপ্রবর মুকুন্দের সুঙ্গলিত কীর্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভুর নৃত্যে এক 
আনন্দের হাট বসিয়া গেল। 
শ্্ীচৈতন্যের অন্তর পরম প্রসন্পতায় ভরিয়া উঠে । সন্যাসদণ্ুটি 
ভাঙ্গার ফলে যা! কিছু উদ্মার সঞ্চার হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহ। দূর 
হইয়াছে। এবার নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রেমপুরিত 
কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন__ 
কোথ৷ তুমি আমারে 
করিবে সংবরণ । 
যেমতে আমার হয় 
সন্গযাস রক্ষণ ॥ 
আরো আমা পাগল 
করিতে তুমি চাঁও। 
আর যদি কর তবে 
মোর মাথা খাও ॥ 
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যেন কর তুমি আমা 
তেন আমি হই। 
সত্য সত্য এই আমি 
সভাস্থানে কই ॥ 
প্রভূর প্রীমুখের এ কথা কয়টিতে অবধূত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও 
তত্ব-ফুটিয় উঠিয়াছে। 

-টচতন্য একাকী সবার আগে নীলাচলে আসিয়া পেঁঁছিলেন। 
জগন্নাথ মন্দিরে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য । শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন মাত্রেই প্রভু প্রেমোছেল হইয়৷ উঠিয়াছেন, স্র্বদেহে অই্ট সাত্বিক 
বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নকাল মধ্যেই দিব্যকাস্তি 
দেহখানি সন্বিংহার! হইয়৷ ধূলায় লুটাইতে থাকে । রাজপগ্ডিত 
বাসুদেব সার্বভৌম এই সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত । তরুণ 
সন্ন্যাসীর অদ্ভূত প্রেমবিকার দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল 
না| পরিহারীদের সাহায্যে তাহাকে তিনি সযত্বে নিজ আলগয়ে 
নিয়া গেলেন। 

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীর! পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর 
সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য ও তাহার বিশিষ্ট ভক্তদের পরিচয় 
পাইয়। সার্ববভৌমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্য ও 
নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্বে তাহার গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করাইলেন। 

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চলা বড় কঠিন | কখনে। 
তাহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়। উঠে, কখনে' বা উদ্দণ্ড নর্তন-কীর্তন 
ও হুঙ্কারে তিনি সকলকে সচকিত. করিয়! তুলেন। একদিন তে 
তাবাবিষ্ট হইয়া! তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের স্থষ্টি 
করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দাড়াইয়া নিত্যানন্দ সেদিন 
সঙ্গীগণ সহ কীর্তন করিতেছেন। অকম্মাৎ মহাভাবে উদ্দীপিত 
হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হৃঙ্কারে সবাই ভীত চকিত 
হইয়া উঠিল। তাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগয্াথ- 
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বলরাম বিগ্রহছয়কে আলিঙ্গন করিতে । মন্দির পরিহারীরা! সবাই 
ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাহাকে ঠেকানো গেল না। 
বেদীর উপর আরোহণ করিয়! অবধৃত নিত্যানিন্দ বলরাম-বিগ্রহকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাহার মালাগাছ তুলিয়! নিয়া নিজের 
গলায় পরিলেন। ইশ্বরীয়ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি 
দিব্য আনন্দের ছটায় উল্তাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জয়ধবনিতে 
শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল। 


নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ব ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর 
বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে । চৈতন্যের প্রধান পার্ধদরূপে সর্বত্র 
তিনি হন অসামান্য মর্যাদার অধিকারী ৷ 


চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন; তক্ত পার্ধদদের 
কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছ। তাহার নাই। সবাইকে কহিলেন, 
সেতুবন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাহারা সবাই যেন 
নীলাচলেই অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, 
“সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি করে হয়? তোমার 
প্রায়ই কোন বাহ্াজ্জান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জানে ? 
কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে । দক্ষিণের পথঘাট সব আমার 
চেনা, সেখানকার তীর্থগুলে। আমি পরিক্রম্ণ করে বেড়িয়েছি। 
আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও |” 

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাহাকে বনুতর 
কাধ্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ 
সময়ে যুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের 
ন্েহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা ভাহার মনঃপৃত নয়__ 


প্রভু কহে আমি নর্তক 
তুমি সৃত্রধার | 
যৈছে তুমি নাচাহ 
তৈছে নর্ভন আমার ॥ 
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সন্ন্যাস করি আমি 
চলিলাম বৃন্দাবন । 
তুমি আমা লৈয়' 
আইল! অদ্বৈত ভবন ॥ 
নীলাচল আসিতে তুমি 
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড। 
তোম! সবার গাঢ় সেেহে 
আমার কাধ্য ভঙ্গ। 


সঙ্গীরপে অন্য কোন ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইয়া 
দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, “র্বশ কথা, 
আমর অস্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী 
হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে । তুমি সদাই থাকবে 
প্রেমাবেশে বিভোর, ছুই হস্ত থাকবে কীর্তন বা নামজপে ব্যাপুত, 
কৌগীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্রই ব1 বহন করবে কে, কে-ই বা এসব 
দেখাশুনা করবে? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছে ও 
তাঁকেই আমর তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অন্ততঃ একে নিতেই হবে ।” 

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগত্য। 
প্রভু ত্বীকৃত হইয়া কহিলেন, “লীপাদ, ত্ববে ভাই হোক, তোমার 
ইচ্ছাই পুর্ণ হোক্‌।” 

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অন্থান্ত স্থানে ভ্রমণের পর শ্ররীক্ষেত্রে ফিরিয়৷ 
আসিলেন। তাহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্টটি কম 
তাৎপর্ধ্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজরসতত্বের মণ্মজ্ঞ রামানন্দ রায়কে তিনি 
এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধশ্নের বীজ সার! দক্ষিণ, এবং 
পশ্চিম ভারতে বপন করিয়। ফিরিয়া আসিলেন। 

মহাধাম নীলাচলে চৈতল্সের লীলানাট্যের মঞ্চটি ধীরে ধীরে 
প্রস্তত হইতেছে । ভারতের দুর-দুয়ান্তে পাদ-পরিক্রমা। করিয়া! সিন 
লক্ষ লক্ষ লোককে কষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, এবার তাহার ঘি 
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পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনসমাজে তান্ত্রিক 
প্রভাব বড় প্রবল। নব্যন্তায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ 
সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর | সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধর্ম্ম 
ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়৷ পাওয়া ভার। তাই নিজের এই 
আবির্ভাবভূমিতে তাহার নব-ধর্্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? 
সার! গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমুত উৎসারিত করিতে 
প্রভূ ব্যগ্র হইলেন । 

কিন্ত এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রভূ 
নিজে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে পুরীধামে বাস করিতেছেন । 
উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাহার পদাসঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
হইয়াছেন সন্স্যাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী 
হইতে হইলে বুঝি গাহ্‌স্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল। 

অদ্বৈত অবশ্ঠ গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন । প্রভুর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত । গৌড়ীয়! 
ভক্তসমাজ তাহার মত মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ব সংগঠনের ভার নিবার 
মত বয়স তাহার নাই । তাছাড়া, গৌডদেশে জ্ঞানপন্থী পগ্ডিতের 
ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মুস্তি নিতাইর 
মতন নেতারই প্রয়োজন । প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, 
এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন। 

নিতাই প্রভুর অভিন্হৃদয় সহকারী | ভক্তগণ তাহাকে প্রভুর 
দ্বিতীয় কলেবর বলিয়। ভাবিয়া নিতে অত্যন্ত হইয়াছে । নব ভাবের 
উদ্বোধন .ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষবসমাজে নূতন উদ্দীপন! নৃতন 
রসতরঙ্গ হ্ঠি করিতে, তাহার মত সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? 
বল বাহুল্য-সিদ্ধাস্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরী হইল না। 

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়। নিয়া কহিতে লাগিলেন, 
“ভ্রীপাদ, আমার দুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণ। 
করেছি, বিদ্বান মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে 
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নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধন্ম বিতরণ করবো । কিন্তু তার তো উপায় 
দেখছিনে। আমি সন্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগা- 
যোগ আর রইলো না| তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ 
ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অতাজনদের গতি কি 
হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন করে 
সম্বরণ করে রাখলে তো চলবে না । শ্রীপাদ, আমার কথ রাখো । 
তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের 
উবর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো ।” 

এ কি নিন্মম আদেশ! প্রভুর কথ! কয়টি শুন। মাত্র নিত্যানন্দ 
মর্মাহত ও স্তব্ধ হইয়! ্াড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকম্মিক 
বজ্কাধাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির 
হইয়াছেন। সন্যাস ও অবধূত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের 
পরম মাধুর্য্য খুঁজিয়! বেড়াইয়াছেন। পূর্বতন জীবনের সমস্ত কিছু 
মহান আদর্শ বিসর্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গারন্থ্য- 
জীবন যাপন করিতে হইবে? 

একথাও নিতাই বুঝিয়া নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের 
তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রত সাধনের জন্ত যে কোন প্রকার 
ছুঃখ-বরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাজুখ নন, ইহাও সত্য। 
প্রভুর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, ছ্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহ 
যতই অনভিপ্রেত হোক, তাহ! অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না| তাই 
গবনত শিরে এ নির্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন | সর্ধবজনবন্দিত 
অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভুর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলেন। 

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাহার 
রহিয়াছেন প্রেমধন্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল-_রামদাস, গদাধরদাস, 
সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুযোত্তম দাঁস ইত্যাদি | 

নিত্যানন্দ নৃতন উদ্দীপনায় উন্সত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল | 
ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক 
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শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য 
করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়। উপস্থিত হন। 

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাত। “দয়াল 
নিতাই, রূপে । ভুবনমোহন তাহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাহার 
নর্তন-কীর্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভূত 
তাহার সাত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া 
ভক্তেরা সাক্ষাংভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাহার 
দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাহার দৃষ্টি 
সম্পাতে ও করস্পর্শে হর প্রেম প্রমত্ত । সেদিনকার গৌড়ে 
প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগব্তী সাধনার এক শতদলরূপে 
বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর 
দুরাস্তের ভক্তদল | 

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাহার এশ্বধ্য ও 
করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন-__ 


যাহারে করেন দৃষ্টি 
নাঁচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে চলিয়া 
পড়েন পৃথিবীতে ॥ 


এ এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারণ। নাচিয়া গাহিয়। কাঁদিয়া ও হুঙ্কার 
ছাড়িয়। নিত্যানন্দ সেদিন সারা গৌড়ে অপুর্ব প্রেমতরঙের স্থষ্টি 
করিলেন। 

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া 
উপস্থিত। চারিদিকে বন্ুসংখ্যক পাধদ ও ভক্তদলের ভীড় । অবিরাম 
ধারায় কীর্তনানন্দ চলিয়াছে | হঠাৎ তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত 
হইয়া উঠেন। ভক্তদের আদেশ দেন, এখনি তাহাকে সাডম্বরে 
অভিষেক করাইতে হইবে । ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়। 
নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয় ॥ বনমালা! গলে, চন্দনচচ্চিত দেহে 
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খট্রার উপর তিনি উপবিষ্ট) আর রাঘব পণ্ডিত তাহার শিরে ছত্র 
ধরিয়া ধাড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্তন ও উল্লাস ধ্বনিতে 
চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
রাঘব পণ্ডিতের গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক 
অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতের দিকে 
চাহিয়। সহাস্তে স্মিত হানতে কহেন, “পণ্ডিত, শিগগীর আমার জন্য 
এক ছড়া কদশ্বমাল! গেথে আনো, কদন্ব যে আমার সব চাইতে 
প্রিয়” 
রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদম্বপুষ্প কোথায় 
পাইবেন ? জোড়হস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নিষ্কৃতি 
পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, “পণ্ডিত, 
্াখোনা একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে। খোজ নাও। হঠাৎ 
কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পারে ।” 
সত্যই তো। রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে 
গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিমুঢ় রাঘব কোনমতে 
আত্মসম্বরণ করিয়। মাল। গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সর্বসমক্ষে 
এটি পরাইয়া। দিলেন নিত্যানন্দের গলায়। 
সেদিনকার কীর্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলৌকিক লীল। 
বিস্তার করেন বলিয়া শোন। খায়। কীর্তনরত ভক্তদের নাসিকায় 
হঠাৎ দমনক পুষ্পের তীব্র সুবাস প্রবেশ করিতে থাকে। বিস্মিত 
হইয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছেন ৷ নিত্যানন্দ 
এ রহস্তের মন্ম কহিলেন-_ 
চৈতন্য গোসাঞ্চি আজি শুনিতে কীর্তন | 
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ 
সব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা । 
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিল। ॥ 
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে। 
চতুদ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ 
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তোমা! সবাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে । 
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে ॥ 
এতেকে তোমরা সর্বব কাধ্য পরিহরি | 
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপন! পাসরি ॥ 
নিরবধি শ্রীকৃষ্চচৈতন্তচন্দ্র-যশে | 

সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে ॥ 


নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন মমবেত ভক্তদের মধ্যে 
এক অপরূপ দিব্য ভাবের সধ্ণর হয়, কীর্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দের 
তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাহার অপরূপ এশ্বধ্য প্রকাশের ফলে 
প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহার। হয়__ 


অশ্রু কম্প, স্তস্ত, ঘর্মম, 
পুলক, হুষ্কার | 
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জন 
সিংহসার ॥ 
শ্রীমানন্ৰ মূচ্ছা আদি 
যত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কহে যত 
কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 
সভার শরীরে পু 
হইল সকল। 
হেন নিত্যানন্দস্থবরূপের 
প্রেম বল ॥ 
যে দিকে দেখেন 
'নিত্যানন্দ মহাশয় । 
সেই দিকে মহাপ্রেম- 
ভক্তি বৃষ্টি হয় ॥ 


পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নান! লীলাবিলাসের পর 


৪৪ ভারতের সাধক 


নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন । সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া 
যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা! নিত্যানন্দ, 
পণ্য চৈতস্তপ্রভ। স্বরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্তন ধরেন-__ 


ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ 
লহ গৌরাঙ্গের নাম। 
যে ভজে গৌরাঙ্গ টাদ 
সে হয় আমার প্রাণ ॥ 


পপ্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগন্ভীর 
তত্বের আড়ম্বর নাই, সূক্ষ্ম তত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু 
ভাবোছ্েল কীর্থন-নর্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা । আচগ্ডালে তিনি 
প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনে! ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনে। 
লোকের গল! জড়াইয়! ধরিয়া কাদিয়! কীদিয়া'কহেন, “ভাই, দয়া 
করে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ । বিনামূল্যে চিরতরে আমায় 
কিনে নাও | আমায় তোমাদের দাসানুদাস কর, ভাই |” 

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈন্য ও আত্তি ! 
যে-ই এ মৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সম্বরণ করা তাহার পক্ষে .কঠিন 
হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়। তে। দূরের কথা, মুহূর্তে সে 
নিজেই তাহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধূতের প্রেম 
যেমন অতি-মানুষিক, তাহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব । 
ভাগীর্ঘীর ছুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি 
জাগাইয়া তোলেন। 

দিকৃবিদিকে সংবাদ রটিয়। যায়, পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে 
নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচগ্ালে নাম-প্রেমসুধা বিতরণ 
করিয়। তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাহার 
শক্তি, অপরিমেয় তাহার জীবপ্রেম, আর প্রভূ চৈতন্থের তিনি দ্বিতীয় 
কলেবর! দলে দলে লোক প্রেমধর্মের প্রবর্তক এই বিরাট পুরুষকে 
দর্শনের জন্য তীড় জমায়। 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৪৫ 


প্রেম সরোবরে নিতাই সদ! ভাসমান- প্রেম-রসেরই তরঙ্গতঙ্গে 
তিনি সদা টলমল | হৃদপয্পে তাহার নব নব ভাবের দল বিকশিত 
হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের | 

সর্ববত্যাগী এই অবধৃতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর 
নাগর সাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়! 
দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অন্তুত ইচ্ছা জাগিয়! উঠার 
সঙ্গে সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরী হইল না। এমনিতেই দেহখানি 
স্থগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়না- 
ভিরাম হইয়। উঠিল। কণ্ঠে তাহার রত্বৃহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, 
অঙ্গুলি কয়টিতে রত্ব খচিত অন্ধুরীয়__চরণে রমণীয় রৌপা নূপুর । 
অঙ্গ চন্দনে চচ্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ, আর গলে বিলঘ্বিত 
রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুভ্র সুগন্ধ মাল । এই দিব্য রূপ, এই 
মোহন সাজ, আর তাহার নৃত্যের ছাদ একবার যে দেখে সে মোহিত 
হয়| নিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গল নামকীর্তন একবার যে শ্রবণ করে__ 
মন প্রাণ তাহার চিরতরে বাধা পড়িয়। যায় । 

তাহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়া নন। মনোহর ব্রজরাখাল 
বেশে তাহার! সদাই সঙজ্জত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য 
তাহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালচ হাতে শিঙ্গা, বেত্র ও বংশী নিয়া 
তাহারা শহরে জনপদে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক 
একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা 
প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়। সারা গৌড় 
দেশে তাহার চাঞ্চল্য তুলিয়। দিলেন । 

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে 
উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে | সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাহার আত্মসাঁং। 
উদ্ধারণ সর্ধবমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল 
এশ্বরধ্য ত্যাগ করিয়। তিনি হন তাহার পার্খচর। সপ্তগ্রামে নিরস্তর 
অবধূতের নর্ভন-কীর্তন ও আনন্দলীল! অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 


ভি ভারতের সাধক 


এখানকার বণিকসমাঁজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইহারই 
প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকের। নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য 
হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। 
নিত্যানন্দ ইহাদের নৃতন মর্ধ্যাদ! দান করিলেন, নবধর্মের প্রবর্তনে 
স্বর্ণ বণিকের। হইয়া উঠিল তাহার পরম সহায়ক। 

নাম-প্রেমের ঝঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া! নিতাই 
শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার দর্শনে অদবৈতের আনন্দের 
অবধি রহিল না। সোৎসাহে ছুই বানু প্রসারিয়া তাহাকে তিনি 
আলিঙ্গনে করিলেন । ভাবমত্ত ছুই মহাপ্রেমিকের হুস্কারে ও ত্রন্দনে 
শাস্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্তের অবতারণা হইল। 

বৃদ্ধ আচার্য্য অদৈত প্রভুর কে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি 


উচ্চারিত হইতে শোন! যায়-_ 


তুমি নিত্যানন্দ মৃত্তি 
নিত্যানন্দ নাম। 
মৃডিমস্ত তুমি 
চৈতন্যের গুণগ্রাম ॥ 
সর্ববজীব পরিত্রাণ 
তুমি মহা সেতু । 
মহাপ্রলয়েতে তুমি 
সত্য-ধন্ম সেতু ! 
তুমি সে বুঝাও 
চৈতন্যের প্রেমতক্তি | 
তুমি সে চৈতন্ত-বৃক্ষে 
ধর পূর্ণ শক্তি ॥ 
( চৈঃ ভাঃ) 


নবঘীপের ভক্তের! মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এবং 
আনন্দে অধীর হইয়। উঠেন, গৌর-লীলাভুূমিতে প্রেমভক্তি রসের 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৪ 


নৃতন জোয়ার জাঁগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের 
প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাঁভ করিতে থাকে । 

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হির্ণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন | পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ব ও ভক্তিমান। 
পরম আগগ্রহে অবধূত নিভ্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিযোগ 
করেন | নিজে নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণব হইলে কি হয়, এসময়ে তাহার গৃহের 
উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভৃষায় খুব 
আড়ম্বর | কে ও হাতে পাযে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার 
অলঙ্কার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। 
অবশ্য এসব কোন কিছুতেই নিত্যানন্দের হু'স নাই । দিনরাত 
নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়। আছেন। 

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ত্রাঙ্ষণ। নরহত্য। গৃহদাহ 
প্রভৃতি এমন কোন কুকাজ নাই যাহা! করিতে সে পশ্চাদপদ হয়। 
দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গ্রহের পিছনে 
লুকাইয়া! থাকে । ন্থুযোগ মত নিত্যানন্দকে মারিয়া তাহার অলঙ্কার 
ও টাকাঁকডি সে লুট করিবে । 

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতের! ঠিক করিল, 
মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে । কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে 
কেমন এক অদ্ভূত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া! পড়ে | এ রহস্যময় 
ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তখন সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
তখন তাড়াতাড়ি তাহার! সরিয়া পড়ে । 

দন্যুদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা 
মারাত্বক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সেখানে হানা! দিতে আসে। কিন্ত কি 
বিস্ময়কর ব্যাপার! বাড়ীর চারিদিকে এবার কাহার। পাহার। দিতে 
শুরু করিয়াছে | দীর্ঘ সুঠাম সুন্বরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের 
হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুষ্ঠনের সুযোগ 
হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। 

তৃতীয়দিন নিশাধোগে আবার তাহারা আসিয়। উপস্থিত । সোর* 


৪৮ ভারতের সাধক 


গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা! গেল কোন্‌ এক অমৃশ্য শক্তির 
প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়া বসিয়াছে। 
ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহছড়ি পড়িয়া 
যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। 
অতিকষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে 
নিক্ষাস্ত হয়। 

এবার দন্ুযুদের সত্যই ভয় হইয়াছে । নাম কীর্তনে প্রমত্ত এই 
নিত্যানন্দটি তবে তে! নিতান্ত সাধারণ সাধক নন | নিশ্চয় তাহারই 
শক্তিবলে এ তিন দিন 'এত কিছু অন্তরায়ের স্থষ্টি হইয়াছে । ভাগ্যে 
তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যু দলপতি তাহার অন্ুগামীদের সহ 
নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, “প্রভূ, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার 
অলঙ্কারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিলাম | 
আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপাময়, এ অধমকে 
চরণে স্থান দিন।” 

দন্গ্য ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ কহিলেন, 
“বাবা, তোমায় ক্ষমা করবে! না তো করবে! কাকে? তুমি যে 
মহা ভাগ্যবান | কৃষ্ণ কপার ফলে তুমি কৃষ্ের এশ্ব্ধ্যপ্রকাশ এই 
তিন দিন এমন করে দেখতে পেয়েছে! | এবনস্ত ক'জনের চোখে 
পড়ে, ভাই? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষগুদের 
ধর্মপথে টেনে নিয়ে এসো 1” 

আপন গলার মালাটি দস্থ্যদলপতির কণে পরাইয়। দিয়া দয়াল 
নিতাই তাহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে 
উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবত রূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প 
পুনকাদি সাত্বিক বিকার তাহার মধ্যে ক্ষুরিত হইতে থাকে। 


গৌড়ে আমিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড 
শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্ল্য পড়িয়। যায়| নুবর্ণবপিক্ষে র।. 
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গৌড়ীয় সমাজে তখন অপাংক্রেয় ছিল, তিনি তাহাদের কোলে 
তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইহাঁরই উপর 
ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার । বৈষ্তবীয় উদারতা 
ও প্রেমের পরাকাষ্ঠ দেখান নিত্াযানন্দ, অক্রাহ্মণ বৈষ্বদেরও ধন্ম- 
গুরুর ভূমিক। গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, 
অস্ত্যজ হিন্দু তাহার কৃপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সম- 
কালীন সমাজের অন্ুদারতা', প্রাণহীন ধন্মাচরণ ও অজত্ বিধি- 
নিষেধের নিগড় ভাঙ্গিয়া নিতাই আনয়ন করেন নৃতনতর মুক্তির 
প্রাণপ্রবাহ। 

অগণিত লোক তাহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া 
উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়| কিন্ত গৌঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ 
সময়ে তাহাকে কম সহা করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাহার। 
নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই | একদল বৈষ্ণবও 
তাহাকে ভুল বুঝিতে আরম্ভ করে । শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের 
সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাহার রঙ্গীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অঙের 
অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া! উঠে । 

প্রভুর দর্শনের জন্য নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন । সেখানে 
উপস্থিত হইয়াই তাহার বড় নিবেরধেদ উপস্থিত হইল । সবাই জানে, 
সর্ধবত্যাগী সন্্যাসী চেতন্ত-প্রভুর প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু 
আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া! একি চঞ্চলের স্যায় ব্যবহার 
তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধৃতবৃত্তি তো অনেক দিন 
হইল বিসর্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশতৃষায় সাজিয়া সদাই তিনি 
আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্ত সমাজের ও সম্প্রদায়ের 
কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাহাকে মাঝে মাঝে সন্থ 
করিতে হয়। 

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচাম্স নিতাই সেদিন বিষঞ্জ 
মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে--প্রভু এবার 
তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রেমধর্্ম-প্রচারের পদ্ধতি, 
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ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, 
তাহা কে জানে? 

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোছ্ঃখে, একাকী চুপ করিয্পা বসিয়া 
আছেন, একথা প্রভুর কানে পৌছিল । ভক্তবৎসল প্রভু তখনি 
দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আমিলেন। 

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে 
কিছু না বলিধ। যুক্তকরে প্রভু তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন । 
ভক্তেরা তখন দলে দলে আলিয়। চারিদিকে ভীড় জমাইয়াছে। 
চৈতন্য সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিতানন্দের স্তরতি গাহিতে শুরু 
করিলেন। কিন্তু এযে বড় অসহনীয় দৃশ্ঠ ! নিত্যানন্দ আর সহ্য 
করিতে পারিলেন না, কাদিতে কাদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভুর সম্মুখে 
আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, “প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম 
ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে ? আমি আমার ভাব- 
আোতে শ্বেচ্ছামতই চলেছি । আমার আচার আচরণ, আমার 
বেশভৃষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে । আমার 
প্রকৃত কর্তব্য কি তা তৃমি এবার আমায় বলে দাও ।” 

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, “শ্রীপাদ, 
তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্ল করে আমায় যা করাও তাই আমি 
করে থাকি । আর তোমার মত মহাযুত্ত পুরুষের আচরণে আবার 
নিন্দনীয় কি ধাকতে পারে? তোমার দেহে ষে অলঙ্কার শোভা 
পাচ্ছে সে যে শ্রবণ কীর্ভনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক । তুমি 
আপামর জনসাধারণে যে তক্তিসম্পদ বিতরণ করে যাচ্ছে! তার 
তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ, সাধারণ বিধিবিধান 
তো৷ তোমার জন্য নয় ।” 

ত্রিঙ্জগতে এই প্রভূ ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই 
প্রভুর চরণেই ষে তিনি তাহার সর্ধবন্থ অর্পণ করিয়। বিয়া আছেন । 
তাই তাহার এ প্রবোধ বাক্যে নিভাই স্থির হইয়! উঠিয়া বসিলেন, 
শান্ত হইলেন | 
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গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাসেন । . গৌড় হইতে নীলাচলে 
আমিলেই তিনি তাহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের 
মিলনে অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গ উ্িত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 
গোগীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সুক্ষ আতপ চাল ও রঙ্গীন 
বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া! নিতাই আদেশ 
দেন, গদাধর, আজ তোমার মনোমত করে প্রভুর ভোগ লাগাও ।” 

গদাধর পরম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়! যান। উংকুষ্টু 
সোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহ শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন 
কর! হয়। 

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে 
কৃষ্ণ | চৈতন্য প্রভূ হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে 
আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়া গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন । প্রভূ 
ম্মিতহস্তে কহিলেন, "গদাধর, তোমার একি আচরণ, বলতো? 
আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্তা বল নি? 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা 
রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখাম্বতের স্পর্শ রয়েছে 
এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে” 

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্য তক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে 
প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল । 

নিতানন্দ নীলাচলে কিছুদ্দিন অতিবাহিত করার পর চৈতন্য 
তাহাকে একদিন নিভভূতে নিকটে ডাঁকাইয়া! আনেন | প্রভুর আয়ত 
নয়ন দুইটি করুণায় ছলছল, কে মিনতির সুর | মৃছ্‌ স্বরে কহেন, 
“ভ্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছে! ? জীব উদ্ধারের 
জন্য, সমাজকে ধারণ করে রাখবার জন্য অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ 
কর প্রয়োজন । তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র করে, তোমার বংশের 
ধারাকে অবলম্বন করে, গৃহে গৃহে বৈষ্ণব জীবন গড়ে উঠুক__তোমার 
প্রচারিত নামগানে সবাই নৃতন মানুষ হয়ে উঠুক। আমি তো! 
বিবাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্য জীন- 
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জীবনের বন্ধন স্বীকার--্এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরী 
নয়, তুমি আজই গৌড়ে চলে যাও ।” 
নিতাই একথায় ক্ষুগ্ন হন। উত্তরে বলেন, “প্রভূ, ছলনার তোমার 
অস্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে 
মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ । বেশ, আমি তোমার দেওয়। 
ছুংখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য করে আজ বল, তোমার 
সাক্ষাৎ আমি কখন্‌ কিভাবে পাবো ।” 
প্রভুর অধরে দেখ! দেয় শ্মিত হাঁসির আভা । চৈতন্তের যিনি 
অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাহার মুখে বহিরঙ্গ 
দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া 
অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না__ 
প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিবা। 
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা ॥ 
তোমার নর্তনে আর মাতার রন্ধনে। ৮ 
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে ছুইস্থানে ॥ 
প্প €নিঃ বংশবিস্তার ) 
অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমাত্তি ও ক্রন্দন । নয়নাশ্রুর 
ধারায় বসন তিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভুঞ্জনে, আর নিজ নিজ 
মর্্মকথার উদঘাটনে স1পাগাত্রি অতিবাহিত হয়| 
প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সমুদ্র সান সমাপন 
করেন--উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুত্রহ্ষ শ্রীজগন্নাথ | সেই 
দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্য প্রভুর বিরাট ভাবাস্তর | ভক্তদের 
সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়! নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহাসাগরে । 
ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়__ 
সেদিন হইতে প্রভুর 
হৈল কোন্‌ দশা । 
নিরস্তর কহে কৃষ্ণ 
বিরহের ভাষা ॥ 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৫৩ 


চৈতন্য এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গম্ভীরার গর্ডে। আর 
তাহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে__প্রেমধর্থের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে | চৈতন্যের 
শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নৃতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে__-নব 
প্রচারিত প্রেমধন্দন আজ তাহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত। 

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটিতে ইষ্টগোষ্টী করিতে আসিয়াছেন। 
চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অস্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক 
গাছের নীচে পার্ধদদের নিয়! বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক 
তরুণ আসিয়া তাহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায় । 
সেবকেরা কহেন, “প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র রঘুনাথ । 
আপনার কৃপাপ্রার্থ হয়ে এসেছেন 1” 

রঘুনাথের কথ নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগাবান্‌ ভক্ত 
ইতিপুবের্ব শাস্তিপুরে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু 
ইহাকে আশীব্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়৷ 
ধন্মীচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবহছূর্লভ মৃত্তি দর্শনের পর 
হইতে তক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার 
ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায় 
দিন গুণিতেছেন | 

দয়াল নিতাইটাদের কথা, তাহার জীবোদ্ধার লীলার নানা 
কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্প্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের 
অভিলাষ তাহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। আজ সুযোগ পাইয়া 
এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন । » 

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় 
ভরিয়৷ উঠে। রধুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়৷ দৈম্যতরে দূরে 
গিয়া ধীড়াইয়া আছেন। নিতাই তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়! 
আনেন, পদঘ্বয় করেন তাহার শিরে সংস্থাপন তারপর কৃত্রিম ক্রোধ 
প্রকাশ করিয়া কহেন “হারে চোরা, তুই নিকটে না এসে এতদিন 
দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিদ্‌ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড 


৫৪ ভারতের সাধক 


বিধান করবে! । আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে 
ভোজন করিয়ে দে তো |” 

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য । এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর 
দণ্ডদান নয়, এ তাহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্তম শ্রেষ্ঠ 
জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাহার অভাব নাই | নির্দেশ 
দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়! যায়। অবিলম্বে 
চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ কর! হয়। 

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিই দ্রব্যাদি আসিয়! 
উপস্থিত। .পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ব-সমাজের আনন্দমেলা 
বসিয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে 
কেবল দীয়তাং ভুঙ্্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ 
তাহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। 

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু 
চৈতন্তকেও আকর্ষণ করিয়। আনেন--চিড়া, দধি তাহাকে ভোজন 
করান। কয়েকটি ভাগ্যবান ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই ছুই 
প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন | 

পুলিন তোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও 
কীর্তন। নিত্যানন্দ আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদবেল। মনের 
আগলটি কোন্‌ মূহুর্তে খুলিয়া গিয়াছে । রাঁঘবের গৃহে তিনি সেদিন 
আরে! একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন । 

উদ্দণ্ড কীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে । নিত্যানন্দের 
আসনের দক্ষিণে স্থাপন করণ হইয়াছে চৈতন্য প্রতুর জন্য এক 
আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভু 
চৈতন্যও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় সুদূর নীলাচল 
আর কোথায় পানিহাটি! তক্তের আকর্ষণ প্রভূকে এখানে টানিয়া 
আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত 
হইয়াছেন। ছুই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়! নিয়া রাঘব পণ্ডিত 
ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন । 


নিত্যানচ্দ অবধৃত ৫৫ 


পরদিন গঙ্গান্নানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথ। শুরু 
করিয়াছেন রথুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাহার চরণ বন্দনা করিলেন । 
করজোড়ে কহিলেন, “প্রভূ, বামন হয়ে আমার চাদ ধরবার সাধ। 
মহাপ্রভু শ্রীচ্তন্টের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্ত 
বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধ! এসে পড়ছে 1” 

“রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদ্পদ হবে 
কেন? আরে দৈন্, আরো আত্তি নিয়ে এগিয়ে পড় 1” 

কিন্ত অভিজ্ঞ বৈষ্বদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর 
কৃপা না হলে গৌরকৃপা লাত কর! বড় কঠিন। তাই তাহার কৃপার 
জন্য সর্ববসত্বা আজ উন্মুখ হইয়। উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন 
করিলেন-_- 


তোমার কৃপা বিনা কেহ 
চৈতন্ত না পায়। 
তুমি কপা কৈলে তারে 
অধমেও পায় ॥ 
অযোগ্য মুগ্চি নিবেদন 
করিতে করে৷ ভয়। 
মোরে চৈতন্য দেহ গোর্সাই 
হইয়া সদয় ॥ 
মোর মাথে পদ ধরি 
করহ প্রসাদ । 
নিবিরদ্ধে চৈতন্ু পাই, 
কর আশীর্বাদ ॥ 


রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়! নিত্যানন্দ তাহাকে আশিস্‌ প্রদান 
করিলেন। সঙ্গীয় পার্ধদদের কহিলেন, “ভক্ত রথুনাথের বিষয়- 
বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, প্রাধিত 
চৈতন্যপদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।” 
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মুমুক্ষু রঘুনাথের ছুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অশ্রু বরিতেছে। 
নিত্যানন্দ সন্সেহে তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, “রঘুনাথ, তুমি 
যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা করে গৌরস্ুন্দর নীলাচল 
থেকে এসে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের 
দধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পংক্তিতে বসে 
প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কপাপরবশ হয়ে এমন 
করে যিনি ছুটে আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন 
মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীব্বাদ কচ্ছি, 
শীগীরই তুমি চৈতম্কচরণ পাবে, তার অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য 
গণ্য হবে।” 

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা 
করিয়া তিনি অপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ 
পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে । এ সময় 
হইতে তিনি বাড়ীর ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন 
নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্ব্বাটিতে চণ্তীমণ্ডপে বাস 
করিতেন, কৃষ্নাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন 
সদা নিবিষ্ট| নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্‌ সাধক 
লাভ করেন হূর্লত চৈতন্তচরণ । | 

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়! 
সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নৃতন করিয়া ঘোষিত হয় । এই সঙ্গে 
সারা গৌড়দেশের বৈষধব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। 
নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোঁৎসবের স্মৃতি 
দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষবদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে 
উহার স্মতি ম্লান হয় নাই| 


নান! স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অগ্থিকা '্কাল্নায় 
আসিয়৷ পৌছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ও সেবক উদ্ধারণ দত । 
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চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। 
পণ্ডিতের ভ্রাতা নূর্যাদাস তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট 
কর্মচারী, সঙ্জন ও ভক্তিমান্‌ বলিয়াও তাহার খ্যাতি সে অঞ্চলে 
যথেষ্ট। বস্ুধা ও জাহ্ধবী নামে তাহার বিবাহযোগ্য। ছুইটি কন্ত। 
রহিয়াছে । উভয়েই সুলক্ষণা ও রূপবতী । 

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই 
চৈতন্প্রভুর ইচ্ছা । তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির 
করিয়। ফেলিয়াছেন। স্ূধ্যদাস পণ্ডিতের গৃহে মাসার পর কন্ঠার 
সন্ধানও পাওয়া! গেল। পণ্ডিতের জোষ্ঠা কন্য। বন্থধার পাণিগ্রার্থী 
হইলেন নিত্যানন্দ। 

বৈষ্বসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ । চৈতন্টের 
অভিন্নহ্থদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে সর্বত্র তাহার অসামান্য মধ্যাদা। 
সুর্যাদাস পণ্ডিতের কাছে তাহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মত 
নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় ছুভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক 
বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া! অতিক্রম করিবেন? অবধৃত-জীবনে 
নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া 
বেড়াইয়াছেন। তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক 
অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়ম্বজনেরাও ইহা 
অন্থমোদন করিতে চাহিবে না। 

অনেক ভাবিয়। চিস্তিয়া সূর্যযদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, 
“প্রতু, আপনি উপযাচক হয়ে আমার গৃহে কন্তাপ্রার্থী, এ আমার 
পরম সৌভাগ্য । কিন্ত আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ 
করেছেন, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে তার ঘরে আমি কি করে কন্যা 
সন্প্রদান করবো ? আপনি আমায় মার্জনা করুন ।” 

তক্তসমাজের যুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় 
কোন কিছুই সেদিন নূর্ধ্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে 
পারিল না। এ বিবাহ্‌-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়। দিলেন। 
নিত্যান্দ এ বিষয়ে তখন আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। 


৫৮ ভারতের সাধক 


সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়। তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়া যান, 
এক নিভৃত কুটিরে বাঁস করিতে থাকেন। 
এদিকে সুর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক 
বিপদ। বন্থধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু 
চেষ্টায়ও তাহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে 
পৌছিল, মুমূর্ষু রোগিণীকে বাচানোর আর কোন উপায় নাই। 
ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, 
“সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান কর, 
তার শরণাপন্ন হও। নইলে বন্থুধাকে বাচাবার কোন উপায় আমি 
দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথ! অগ্রাহা করায়, তার 
অবমানন]1 করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে ।” 
উপয়াস্তর নাই, কুর্ধ্যদাস অশ্রু সজল চোখে কহিলেন, “তবে 
তাই হোক, অবধৃতের কাছে ক্ষম! চেয়ে, চরণ ধরে তাকে নিয়ে 
এসৌ। কন্যা যদি তার কৃপায় জীবন পায় তবে তার করেই তাকে 
সমর্পণ করবে! ।” 
গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্তন 
করিতেছেন |: সবাই তাহার কাছে গিয়া মার্ভন। চাহিলেন। মিনতি 
করিয়। তাহাকে তৃূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আস? হইল। 
মুমূর্ষু বন্তুধার সম্মুখে '্লাড়াইয়া অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন যে 
অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহ। বড় বিস্ময়কর । "অছৈত্ব- 
প্রকাশ” গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণন। দিয়াছেন। 
নিত্যানন্দ কহিতেছেন-__ 
এই কন্তায় যদি মুঞ 
জীয়াইতে পারি । 
তবে মোরে কন্ত। দিব! 
কহ সত্য করি ॥ 
শুনিয়া পণ্ডিত কহে 
আর বন্ধুগণ। 
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জীয়াইলে কন্তা দিব, 
করিলাম পণ ॥ 
তাহা শুনি নিত্যানন্দ 
আনন্দিত মনে । 
মৃত সঞ্জীবন নাম | 
দিল! কানে ॥ 
হরিনামামৃত পিয়া 
বন্দুধা উঠিল! । 
অলৌকিক কার্যে সবে 
বিস্ময় মানিল। ॥ 


বন্ুধা সুস্থ্য হইয়া উঠিলে সূর্যযদাস সানন্দে নিতাইর সহিত 
তাহার বিবাহ দেন ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাহার কনিষ্ঠা 
কন্যা জাহ্ুবীকেও তাহার করে অর্পণ করেন | চির উদাসীন, সর্ব্ব- 
পাশমুক্ত অবধৃত চৈতন্-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্ট্ের প্রধান 
উদগাতা_ কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাগারী | আবার দেই প্রভুরই 
প্রেরণায় এবার তাহাকে হইতে হয় সংসারী | 

নিতাই এখন হইতে পত্বীদ্ধ়সহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন । 
এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামস্ুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া 
গাহ্‌স্থ্যের পরিমগ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন | 

তাহার প্রথম পত্বী বনুধা দেবীর গর্ভে পরম বৈষব বীরভদ্রের 
জন্ম হয়। খড়দহের গোন্বামীরা ইহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি । 
দ্বিতীয়া. পত্বী জাহুবী দেবীর পোস্পুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত 
করেন আর এক গোন্বামী-শাখা । বাংলার সমাজ-জীবনের নান। 
স্তরে প্রেমধর্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই 
গোস্বামীর! বিস্তারিত করিয়া যান। 

নিতাই ভাবের মানুষ । ভাবপ্রমত্ত বঝঞ্ধার মত কখনে। তিনি 
সম্মুখের সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়! নিয়া যান, কখনো বা 


ও ভারতের লাধক 


অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়৷ সহত্রধারায় আপনাকে 
বিস্তারিত করিয়া দেন। সব্বপাশমুক্ত অবধৃতের জীবন আধারে 
দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীল1।| ভাবের মানুষ, 
রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও 
স্বাতন্্রাবাদী মহাপুরুষরপে। কোন কোন কঠোরী, বৈরাগ্যবান্‌ 
সাধকের চোখে এ স্বাতন্ত্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। 
এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত। 

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী । প্রভুর এবং 
তাহার প্রেমধর্্ের তিনি খুব অনুরাগী । কিন্তু গৌড়ে আসিয়। 
নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাহার মন্দ তিনি কিছুই 
বুঝিতে পারেন না। অকচ্ছুৎ অন্ত্যজের হাতে তোজন, তাহাদের নিয়! 
নাচানাচি, সর্ধবোপরি ব্বর্ণীলঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের 
উপকরণ ব্যবহার--এসবেরই বা তাৎপর্য কি? সেবার নীলাচলে 
থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতন্তের কাছে 
এসব কথ। পাড়িলেন। 

প্রভু সহাস্তে কহিলেন, “সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, 
অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সর্ব দোষগুণের অতীত । 
ভাগবতে ঠাকুর তো! নিজেই বলেছেন-__ 

ন ময্যেকান্ততক্তানাং 
গুণদোষোভবা গুণাঃ। 
সাধূনাং সমচিত্তানাং 
বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম | 

_্ধারা রাগাদি দোষ শৃম্ত, ধারা সকলের প্রতি সমদর্শা হ'য়ে 
প্রকৃতির অতীত হয়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন-_বিধিনিষেধ- 
জনিত পুণ্যপাপের সঙ্গে আমার সেই একাস্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই। 

সন্দিপ্ধচেত। ব্রাঙ্গণটিকে প্রভু আরে! স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, 
“ভাই, পন্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দেও 
তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।% 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৬১ 


সর্বজন আরাধ্য প্রভুর কে নিত্যানন্দ মাহাত্যের এই ব্যাখ্যা 
শুনে ত্রাহ্মণটির বিস্ময় চরমে উঠিল, তিনি নির্বাক হইয়া! গেলেন 
প্রভু বলিয়া চলিলেন-_ 
নিত্যানন্দ ব্বরূপ 
পরম অধিকারী । 


অল্প ভাগো তাহাকে 
জানিতে ন। পারি ॥ 


অলৌকিক চেষ্টা যেবা 
কিছু দেখি তান। 


তাহাতেও আদর করিলে 
পাই ত্রাণ ॥ 


পতিতের ত্রাণ লাগি 
তার অবতার । 


তাহা হৈতে সব্বজীব 
পাইবে উদ্ধার ॥ 


তার আচার বিধি- 
নিষেধের পার। 


তাহারে বুঝিতে শক্তি 
আছয়ে কাহার ॥ 
পরবর্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন । দিকে দিকে 
সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্তা । সহশ্র সহত্র তক্তের 
হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে | জাহ্বীর তীরে 
তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া! যায়। এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব 
পণ্ডিতের ভবনে বসিয়! প্রভু একদিন তাহার নিকট নিত্যানন্দতত্ব 
বর্ণনা করেন । পণ্ডিতকে বলেন-_ 
রাঘব তোমারে আমি 
নিজ গোপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাই 
নিত্যানন্দ বই ॥ 


৬২ ভারতের সাধক 


এই নিত্যানন্দ যেই 
করায়েন আমারে । 
সে-ই করি আমি, এই 
বলিল তোমারে ॥ 
আমার সকল কন্ম 
নিত্যানন্দ ছ্বারে। 
এই আমি অকপটে 
কহিল তোমারে ॥ 
যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ 
ভেদ নাই। 
তোমার ঘরেই সব 
জানিব! হেথাই ॥ 


প্রভু চেতন্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘৰ পণ্ডিত 
নিত্যানন্দতত্বের মঞ্জুষ। উন্মুক্ত করেন--গৌর ও নিতাইর অভেদত্ব 
তাহার সাধনসত্তায় স্ষুরিত হইয়। উঠে | 

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাহার প্রেম-ভক্তির রসমোত 
তখন দিকে দিকে ঢালিয়। দিতেছেন। সা'র1 গৌড়দেশ জুড়িয়। তখন 
অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমাতি ও উন্মাদনা । আপামর জনসাধারণ 
দয়াল নিতাইর জীয়নকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়। উঠিয়াছে। 


প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্জে নিতাইকে কিন্তু বেশী দ্রিন ধরিয়া রাখ 
যাঁয় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবাস্তর তাহার জীবনে আত্ম- 
প্রকাশ করিতে থাকে! কোথায় সে নিতাই যিনি “মাতা হাতীর; 
মত ন্বৃতোর তাগ্ডবে ধরণী কম্পিত করিয়। তোলেন? প্রেমে বিগলিত 
অশ্রু ধারায় যিনি শত শত পাযগ্তীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া 
যান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্্মতলের কোন্‌ গোপন নীড়ে 
আশ্রয় নিতে যাইতেছেন ? 
. ভক্ত ও পার্যদদের অস্তরে এজন্য বিষাদের অস্তনাই। নিত্যা নন্দের 


নিত্যানম্দ অবধৃত ৬৩ 


এই অস্তযু্খীনতায় তাহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ 
করেন। 

ইহার পর গোৌঁড়ীয়াদের জীবনে আসে চরম মন্্াস্তিক আঘাত, ৷ 
নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেবিত হয় প্রত শ্রীচৈতন্য ভক্তাদের 
শোকসাঁগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন । 

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে মাপনাকে আরও সংহত করিয়া নেন । 
প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অদ্দধবাহা অবস্থায় উচ্চারিত 
হয় কেবল কৃষ্ণকথ। আর গৌর-গুণগান | 

বুন্দাবন দাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আকিতে 
গিয়া বলিয়াছেন-_ 


(ত্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ । 
কদাচিৎ বাহ হইলে চৈতন্য আলাপ ॥ 
কায়মনোবাক্যে সদ! চৈতন্য ধেয়ায় | 
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায় ॥ 
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাঁওয়ায় জগতে । 
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ স্ুৃতে ॥ 


চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়।৷ উঠেন ভাবগন্তীর 
এবং ছুরবগাহ। নয়টি বংসর এভাবে অতিবাহিত হয় । 

১৪৬৪ শকাবের এক প্রভাত । শ্যামনুন্দর মন্দিরে মঙলারতির 
পর নৃত্য ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে । অবধৃত নিত্যানন্দের সহিত 
সাক্ষাতের জন্য অদৈত প্রভূ সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত | ছুই 
প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই। 

নিতাইও সেদিনকার কীর্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। 
ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ । এ আবেশ সেদিন আর 
ভাঙ্গে নাই। সুমহান জীবনলীলঙগার শেষ অস্ক সমাপ্ত করিয়! নিত্যানন্দ 
চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গৌড়ে নয়, 
সারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার । 


৬৪ ভারতের সাধক 


ঈশ্বরের প্রোরত পুরুষরূপে আবিভূ্তি হন নিত্যানন্দ। তাহার 
প্রকাশ ঘটে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমতক্তির 
উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্মমুখর 
লীলাচঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর হয় অতিক্রান্ত । 
যতটা নিজেকে তিনি উদ্ঘাটিত করেন, অন্ুদ্ঘাটিত থাকে তাঁর 
চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাদান, কাদিয়1 যান 
তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম বুঝিতে গিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ 
ভক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়। দিয়। বলিতে হইয়াছে__ 


বড় গুঢ নিত্যানন্দ এই অবতারে | 
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে ॥ 


হীবশৈন ব্ল্তিশ্র 


দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্তমানের 
মহীশুরে, আবিভূ্তি হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধন্মা শৈব- 
সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরষ--সমাজ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্বভৌম ও বৈপ্লবিক 
ধন্মবোধ | 

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাহার সংগঠিত লিঙ্গায়েং 
সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নৃতনতর 
মহিমা, নৃতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম ও তক্তির এক 
অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন 
সাধন] ও ধন্ম-আন্দোলনের ফলে । 

১১০৫ খুষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াডী১ নামক স্থানে বসভেম্বর 
ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান__ 
“গ্রামনিমণি' ৷ ধনবান্‌ ও ধর্্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল। 
বসতের মাতার নাম মাদাস্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের 
দিনাস্তের কাজ সমাপ্ত হইলেই রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে 
গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময় শিবের পূজা ও ধ্যান-জপে কাটাইয়া। 
ঘরে ফিরিয়া আসেন। 

কন্তা আক্ক। নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বংসর গত হইয়াছে, 
কিন্তু কোন পুত্রসস্তান এযাবৎ হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই 
শাস্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়। প্রভুর কাছে বার বার 
সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন তাহার অন্তরের আকুতি। 


১ শ্ঃ--ডঃ পি. বি. দেশাই £ বসভ আ্যাগ্ড হজ টাইমস, পৃঃ ১৬৮) আর. 
দি. মি কার্‌ ঃ মনোগ্রাফ অন লিজায়েখন, পৃঃ ৩; ই) থার্সটন £ কাস্ট জ্যাণ্ড 
উাইবদ অব ইত্তিয়া, ভল্যু ৪, পৃঃ ২৩৯। ্ 
কায়ত সাধক ৯.৫ 


চুক ভারতের সাধক 


দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মৃদ্ৃ-মধুর কণ্ঠের 
দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে-_+ম্থুতপ। মাদাম্বা, এমন 
. করে আর তুমি অশ্রুপাত করে। না। তোমার হঃখ-রজনীর অবসান 
হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র । শিবাংশে হবে তার 
জন্ম | শিব-আরাধনার নৃতন পন্থা সে করবে উন্ভাবন। শিবতক্ত 
মানুষের হবে দিকৃ-দিশারী- হাঙ্জার হাজার আর্ত, দীনজনের হবে 
আশ্রয় স্বরূপ |” 

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদান্বা। স্বমীর কাছে সোৎসাহে 
বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা । 

দম্পতির আশ! পূর্ণ হয়, বৎসরাস্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ 
হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুন্রসস্তান। 

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখ! 
হয়, বসভেশ্বর |১ 

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিস্ব-বিষয়ও তাহার যথেষ্ট । তাই এই 
পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়! সেদিন তাহার ভবনে শুর হয় আনন্দ 
উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই 
সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ । 


গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির । কয়েকদিন 
হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব 
সাধক।২ সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা! 
বলিয়া লোকে তাহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে | এই সাধক 
সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাঁজের গৃহে আসিয়া উপন্থিত। 
অত্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন, 
নী প্র আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সঙ্গম ছেড়ে করে এখানে 


১ কানাড়ী ভাষায় 'বসভ' শিবের বাহন বৃষভেরই দিনত | 
২ দিংগিরাজ পুরাঁণ £ ভলুা ৭৪ 


বীরশৈব বসভেম্বর ৬৭ 


এলেন তা তে৷ জানিনে। যদি কপ! করে দর্শন দিয়েছেনই আমার 
নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্র্বাদ করে যান ।” 

“বৎস, সেই জন্তেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা । আর 
কাল বিলম্বে প্রয়োজন নেই । কোথায় তোমার নবজাত পুত্র ?” 

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ীর়ান 
সাধকের ছুই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ভাড়াতাড়ি 
ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্ঠে 
তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটন্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার 
স্তোত্রমাল। । 

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়। মহাত্মার কার্যকলাপ 
লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি 
কহিলেন, “বৎস, তুমি পরম ভাগ্যবান তাই এ শিশু তোমার গৃছে 
আবিভূত হয়েছে । কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে । দেখবে, 
উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীন্তিত হঘে। বনু 
সাধকজনের হবে পথ প্রদর্শক। ধ্যানযোৌগে এর সংবাদ আমি 
জেনেছি, তাই দ্রুতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে |» 

শিশুকে আশীব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধার পদে 
মাদ্দিরাজ্জের ভবন হইতে নিঙ্্রান্ত হইলেন | 

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হইতে 
হয়। পিতা তাই বসতেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়! 
দিলেন। 

বালকের মেধা ও প্রতিভা অমান্ুষী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক পে আয়ত্ত করিতে 
থাকে। অত্যাসমতো শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্ত 
তাহার তৃপ্তি নাই) প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার 
মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্‌ এক অজ্জানার আকর্ষণে | এই কচি 
বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুঁকিয়৷ 


পড়িতে চায়। 


৬৮ ভারতের সাধক 


বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রঙ্ার+ ব্রাহ্মণের বাস । বৈদিক যাগযজ্ঞ ও 
ক্রিয়া-কশ্মে ইহারা সবাই ছিলেন পারদর্শা । কিন্ত বালক বসভের 
কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহক 
অনুষ্ঠান মাত্র । বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তি ময় 
পরিবেশ আর শিনতক্ত সাধু সঙ্জনদের সান্নিধ্য তাহার কাছে ছিল 
অনেক বেশী আকর্ষণীয় | নালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
তাহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বাস করিতে হইত। তাই এখানকার 
প্রভাব ছোঁটবেল! হইতেই তাহার জীবনে বড় হইয়। দেখা দেয়। 

ইংগলেশ্বরের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশ্বরের খ্যাতি বহুদিনের |২ 
স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু এটি । একটি প্রাচীন গুহায় 
এ বিগ্রহটি অধিষ্টিত। পুজা-পার্বণ উপলক্ষে দৃব-দূরাত্ত হতে শত 
শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়া সমবেত হয়, রেবন-সিদ্ধেশ্বর 
মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অন্তরের যত কিছু আকুতি । এই 
বিগ্রহের কাছে ব্রাহ্মণ শৃদ্র,ধনী নির্ধনের কোন তেদ-বৈষম্য ছিল ন। 
উদার সার্ধবতৌম শিব সাধন! ছিল এখানকার বিশেষত্ব। 

ংগলেশ্বরের দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ে! হইতেন দেশ- 
বিদেশের শৈব সাধু-সন্যাসীরা, ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া তত্ব ও 
সাধনের উপদেশ নিয়! গৃহস্থ নরনারীর উপকৃত হইত | বসতেশ্বরের 
মাতুল বলদেব এবং মাতা মাদান্বা ক্বভাবভঃই ভক্ষিতরে এই সব সাধু 
সন্ন্যাসীদের সেব।-যত্ব করিতেন, ধন্য হইতেন তাহাদের উপদেশ ও 
কপালাভে। বালক বসভেম্বরের মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসী 
স্মৃতি চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়| বলা বাহুল্য, এই পরিবেশে 
তাহার জীবনে শিবতক্তির উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে 

বসভেম্বর তখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে । পিতা মাদিরাজ 
তাহার উপনয়ন সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হুইয়। পড়িলেন। গ্রামের 

১ বসভেম্বরের পুর্ববপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ত্রাদ্ষণ, কাম্াকুল ও দাংখ্যায়ন 
গোজের অস্ততৃক্ত। (সিংগিরাজ পুরাণ_-১২শ খণ্ড) 

হরিহ্র * বনজরাজ দেবজ রগলে, পৃঃ ১১০ 


বীরশৈব বসভেম্বর ৬৯ 


স্বগোত্র ব্রাহ্গণ পণ্ডিতেরা সবাই অগ্রহার -যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মম- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তাহারা দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাঁজও 
সমাজে ধনবান্‌ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই 
উপনয়নের অনুষ্ঠানে শাস্ত্ীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দ ও 
সেদিন কম দেখ। গেল না। 


অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়া 
যায় চরম ছুর্দেব। পিতা ও মাতা গুহের সবাইকে শোকসাগরে 
ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্োষ্ঠা 
ভগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বসভ চলিয়া যান তাহার মাতুঙ্গালয় 
ইংগলেশ্বরে । ফলে বসভেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেশ্বরে 
সমাগত সাধকদের প্রভাব গণ্তীর মধ্যে আসিয়া পড়েন । 

শৈব সাধনার এক নৃতনতব, উদ্ারতর পন্থার দিকে অতঃপর 
তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন ।১ 

মাতুল বলদেব রাজসরকারে কাজ করেন। বৎসরের বেশীর 
ভাগ সময় কল্যাণ শহরে ( তৎকালীন মঙ্গল ওয়াড় ) তাহাকে বাস 
করিতে হয়। তাই মাঁতামহ্ীর অভিভাবকত্বে এবং আদরযত্তে 
তিনি ও তাহার ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন । 

নাতামহী ছিলেন এক খ্যাতনামা! শিবভক্তি-সিচ্ধা! সাধিক1| স্থানীয় 

মহামনে ব! ধর্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাহার! 
সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রন্ধর চোখে দেখিতেন ; তাহার 
সেবা-যত্বে আপ্যাফিত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা” 
ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। রেবন-সিদ্ধেশ্বর 
এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়! লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচী 





সস 





১ গবেষকদের মতে, বারশৈব সম্প্রদায়ের পুর্ববরীরা রেবন-দিগ্েশ্বরের 
প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচার বহিততি শিব-আরাধনার 
এক নৃতনভর বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসভেশ্বর এই 
লাধকধের ধ্যান-ধারণাকেই রূপাক্িত করেন। 


এও ভারতের সাধক 


সাধু-সন্গ্যাসী, বহু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা 
করিতেন । বেদাচারের বাহিরে এক সর্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন 
ইহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল। 

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী 
দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও 
সাধনকেন্দ্র প্রাগীনকাল হইভেই সেখানে রহিযাছে । সেখানকার 
সাধকের! অনেক জময় ইংগলেশ্বরের মহাঁমনে বা ধর্মসভায় আসিয়া 
জুটিতেন। মাতামহী ও জোষ্ঠা ভগ্নী নাগলান্বের সহিত বসভও 
এই সব সাধুদের সান্গিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া। শৈব 
ধন্মের তত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই স্ুযে।গে শ্রদ্ধাভরে তাহাদের 
নিকট হইতে জানিয়া নিতেন । 

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদাপ্ণ 
করেন যোল বৎসরে | কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাহার 
জীবনে ফুটিয়। উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈব 
ধর্মের, বিশেষতঃ লিঙ্গায়েদের সর্বজনীন উদার মতবাদের গভ"রে 
প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়৷ পড়েন। 

বালককাল হইতেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটি তাহাকে আকৃষ্ট 
করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনের] খ্যাতনাম। কণ্মকাণ্ী 
পণ্ডিত। যে কোনো! পুঞ।-পাবর্ধণে উৎসবে তাহ।রা বৈদিক ক্রিয়া- 
কাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়া উঠেন, ধর্শের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে 
বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাহাদের কাঁছে বড় হইয়া উঠে। এ অনুষ্ঠানে 
আত্মিক সংবেদন তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এযে শুধু ধর্মের 
প্রাণহীন কাঠামো! বা খোলস নিয়া! অকারণ মাতামাতি কর] । 

তরুণ বসভেম্বরের অস্তর এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া! বাস। 
উপনয়নের সংস্কার তিনি অগ্রাহ্া করেন, আর উপবাত ছিন্ন করিয়া 
আসিয়া ফাড়ান লিঙ্গায়েতী সাধু-সন্নযাসীদের আস্তানায় । এখন 
হইতে সেই পরম শিবেরই আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, ধাহার 
কৃপায় পণ্ডিত মূর্খ ও ব্রাহ্মণ অস্ত্যজের ভেদবৈষম্য ঘুচিয়া যায়, ধনী 


বীরশৈব বসভেম্বর ৭১ 


নিধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দূরীভূত । খণ্ড বুদ্ধির পরপারে 
যে দেবাদিদেব বিবাজিত, ধীাহার অখণ্ড পবমসত্তায় বিশ্বস্থছির 
স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই 
নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গাত। 

অধ্যাত-জীবনের এই বিপ্লব-স্চনায় বসতের সারা অস্তুর ব্যাকুল 
হইয়া উঠে শৈব সাধু-সঙ্গ্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের 
ভন্য | সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী ন1 হয়া অবধি জীবনে 
যে তাহার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই | 

দেবাদিদেব বুঝি তাহার ভক্তের অন্তরের এই আকুতি শুনিতে 
পাঈলেন। প্রাণের আকাজক্ষ। মিটানোর জন্য অচিরে পরম স্বযোগ 
মিলিয়া গেল। বসভের জোষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে যৌবনে পদাপণ 
করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিক! বলিয়! তাহার স্থুনামও এ অঞ্চলে 
ইচিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে । মাতামহী ঠিক করিলেন এবার তাহার 
বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমৈর এক ধনবান্‌ ও তক্তিমান্‌ বংশের 
ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর 
হইবার উপযুক্ত । অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এবিবাহ অনুচিত 
হঈয়া গেল। বসভেরও স্বযোগ আমিল তাহার বহু ঈপ্সিত তীর্থ 
কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য | 

মাতামহীকে কহিলেন, “কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপশ্বীদের স্থান তো 
বটেই, তাছাড়া! সেখানে রয়েছে শান্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের 
পরম সুযোগ । ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শান্ত্রপাঠ 
করবো, সাধন-ভজনে রত হবো |” 

দিদি নাগলাম্বের তে। উৎসাহের অবধি নাই। ছোট তাই তাহার 
কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? 
তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসতের কুড়ল-সঙ্গমে 
যালয়ার পক্ষে আর কোন বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে পৌঁছিয়া 
একটি বিস্তাকেজ্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম- 
উজ্জীবনের সাধনায়। 


২ ভারতের সাধক 


কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং 
কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য | ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে 
যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে, 
কুড়ঙ-সঙ্গম সুপপ্তিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থল, আর এখানকার 
সন্গাসী সাধক বা মহাজনের সারা কাঁনাড়ায় প্রসিদ্ধ তাহাদের 
বি্ভাবত্তার জন্য । ঈশানীয়-গুরু এই মহান্‌ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ |' 

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্তার পরিচয় পাইয়া এই 
ঈশানীয়-গুরুই গ্রহণ করিলেন তাহার শিক্ষাগ্ডকর স্থান। 

বসভের মনেব স্বাভাবিক ঝোক কিন্তু শৈবশাজ্সর ও শৈবসাধকদের 
তথ্য আহরণের দিকে | অল্প দিনের মধো দাসিমায়, রেবনসিদ্ধ, 
মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের কথ! ও তাহাদের তত্ব- 
উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন । তেষাট্র পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের 
কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাহার বিলম্ব হইল ন1। 

শাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের হৃদয়ে 
শিবতক্তির ধারাসআ্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

এখানকার নিজ্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দধ্য ও আনন্দময় পরিবেশ 
শ্বতূই মনকে রসাবিষ্ট করিয়! ভোলে । সব চাইতে বড় কথা, 
এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের 
সামিধ্য। 

প্রতিদিন প্রতাষের আগেই বসভ শধ্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণা ও 
মলপ্রভার পুণা সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাহার অবগাহন স্নান । 
তারপর নিজহাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রত 
সঙ্গমেখ্বরের মন্দির দ্বারে | ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর 
প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইঞ্টদেৰের 
আরাধন] | 


সেদিশ পূজ। ধ্যান পারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিরে 
আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদূরে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী এক 


বীরশৈব বসতেশ্বর ৭৩ 


শৈব সন্গাসীর উপর । বসভের দিকে সন্সেহ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 
তিনি মৃছ মু হাসিতেছেন। 

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে 
আশীর্বাদ করেন, সিপ্ধ স্বরে কহেন, “বস, আমি যে তোমারই 
জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তৃনি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে 
এসে গিয়েছো, তালই হয়েছে |” 

বসতের সার! দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। 
মনে হয়, এ সন্গ্যাসী যেন তাহার অতি পরিচিত, অতি আপনার 
জন।| কিন্ত কে তিনি, কি তাহার পরিচয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না। 

সন্ন্যাসী এবার তাহার চিবুক স্পর্শ করিয! কহেন, “বসভ, তোমার 
সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্ান্তরের। আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে 
জানি, বস। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পবিচয় জান! সম্ভব নয়। 
এ অঞ্চলের ভক্ত-সাধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। 
তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম 
বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি |” 

*ভাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রহ? করজোড়ে 
বসত নিবেদন করেন । 

«না বৎস, তুমি তখন সপ্থপ্রস্থত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে 
রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই ? বাগওয়াঁড়ীর নন্বীমন্দিয়ে 
কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম--আর তা তোমারই 
কারণে । প্রভু সঙগমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়ে- 
ছিলাম লিঙ্গায়েৎ শৈবদের প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গ-দীক্ষা, তোমার কণ্ঠে 
স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক! প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহিতত তক্ত 
তুমি, ভার ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমায় করতে হবে। 
পরে জানতে পারবে সব ।” 

“প্রভূ, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অঙ্গানিতভাবে 
ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাঁদিদেব মহাদেবকে | কিন্তু এই ইষ্টের 
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দর্শন কি করে হবে, কি করে তার সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা 
আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা 
করে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন ।” 

«“সেইজন্যেই তো এ স্থানে আমার আগমন । বৎস, তোমায় 
আমি নূতন করে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবে! নিগৃঢ় সাধনার 
গভীরে প্রবেশ লাভের উপদেশ, কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্ততি 
মাত্র । এই সঙ্গে তোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে । 
শৈবধর্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি- 
নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শান্্রজ্বানও 
তোমায় আয়ত্ত করতে হবে ।” 

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে এশী কপার ছ্বার উন্মোচিত হয় 
বনভের জীবনে । জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহন্জে 
কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যার্সী ও শান্ত্রবিদের সহিত তাহার পরিচয় 
ঘটিতে থাকে। 

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তছপরি 
রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দেশ ও পরিচালনা । তাই কয়েক 
বৎসরের মধোই তাহার সাধনজীবনে যেমন রূপাস্তর ঘটে, তেমনি 
তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক 
শাস্ত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের তত্ব উদ্খ।টনে । 


সাধনা ও শাস্ত্র অধায়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ই্টভাবনা ও 
শিবতত্বের একটা নৃতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ব হিসাবে 
শিব অনাদি ও অনস্ত, অবিনশ্বর | বিশ্ব স্বপ্টির সব কিছু তাহা হইতেই 
উদ্ভৃত-- আবার লষ হয় তীহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জঙ্গল 
সবই শিবের শরখর, শিবময়। তবে তাহার স্থষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে 
উচ্চ-নীচের তেদবৈষম্য কেন থাকিবে? 

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়__-ভিনি আশুতোষ, 
পরম কারুণিক। আধ্য-অনাধ্ধ্য, ব্রাহ্মণ-শূড্র, পণ্ডিত-মূখের তেদ 
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তাহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মতো তাহার 
কপার ধারা সতত সর্ধত্র ঝরিয়া৷ পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্ট 
তাহার মহা করুণা । তবে এই ককণার ধারাকে সমাজের সর্বব স্তরে 
কেন ছড়াইয়া দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথ। 
উঁচাইয়া থাকিবে শিবভক্ত ভঙজগমদের মধ্যে? কৃত্রিম বর্ণভেদের 
বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্রী-পুকষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব- 
আরাধন। ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উনুক্ত করা 
হইবে না? 

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাহার মনের কথ 
ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন না. প্রসন্ন মধর কাণ্ঠ 
ছুই চাঁরিটি কথ। বলিয়া উঠিয়। যান। 

সেদিন দুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসত 
সবিনয়ে কহিলেন, «গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে 
পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শাস্তি খুজে পাচ্ছি না।” 

“ক ব্যাপার, খুলে বলতো !” 

“শৈবধর্্ম করুণার ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম । একদল আচাধ্য ও 
সাধুমণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন করে সীমাবদ্ধ করে রাখা 
কেন? বৈদিক অবৈদিক, আধ্য দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ শুদ্র, পণ্ডিত মূর্খ 
সকলের মধ্যেই শিবের আরাধন।কে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না 
কেন ?? 

“বেশ তো, বস, এতে। অতি উত্তম কথ।।” 

“প্রভ, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন । ধন্ম, 
স্যায়নীতি বলতে কিছু নেই | স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। 
এ সময়ে শৈবধন্মেরই বাকি হুর্ঘশা। সাধকের! নেমে গিয়েছে 
গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে । আজ এ ধর্মের উজ্জীবন চাই। 
প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে, 
নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব 
আশুতোষের প্রসন্গত। লাভ করবে জাতিবর্ণ নিধিবশেষে সবাই |” 
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“বসভ, কানাড়ায়, শুধু কানাড়। কেন সারা দক্ষিণ ভারতে, এক 
নূতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন 
সফল হবে তোমার সাধন! ও সিদ্ধিতে । কিন্তু বৎস, এজন্য যথেষ্ট 
প্রস্তাতি তো চাই ।” 

“আদেশ করুন, এই মুহুর্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ করে শৈব 
সন্যাস গ্রহণ করি। সার! দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই 
মহান্‌ কর্মে |” 

“না বৎস, এজন্য তোমার সন্গ্যাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং 
গ্ুহে থেকে, .সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে 
হবে এই নৃতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব ।” 

“আপনার কথার মন্দ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, প্রভূ । আমায় 
একটু বুঝিয়ে বলুন ।” 

“জানতো! কর্ণাটা শৈব সাধকদের কথা-_“কায়কভে কৈলাস?, 
অর্থাৎ কায়ক বা! কন্ হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক 
সাধনা তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে করে 
তুলভে হবে কৈলাসন্বরূপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে 
ব্যবহারিক কন্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্মকেই 
বিশ্বাস করতে হবে এশ্বরীয় কন্ম বলে। দেহ মনের কর্ম ও ধর্মম- 
সাধনায় যে একতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবলমাজে নেমে 
আসবে মুক্তির ত্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক 
কন্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবতক্ত ও শিবযোগী 
অজমদের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া 
কর্মে অনাসক্তি জন্মে না| শিবে পুর্ণ আত্মোৎসর্গ ছাড়! 'এ সাধনা 
সম্ভব নয়।” 

“বেশ, আপনার অন্ুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি মা 
খেকে বেছে নেবো ।” . 

“তাই নাও বদ । আর এ সঙ্গে তৈরী হও গাস্থ্াজীবনে প্রবেশ 
করার ভ্বন্য। অদূর তবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও তুষি 
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পাবে। শৈবধর্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। 
কিন্ত বসত, মূল কথাটি কোনদিন যেন বিস্বৃত হয়ো না, তা হচ্ছে-_ 
কায়কভে কৈলাস ।৮ 

“কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুত্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন 
কাজ প্রভু । আপনার আদেশে সঙ্কল্প মামি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই 
সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করে দেবাদধিদেবের 
পরম পদে আমি পৌছুতে পারবে। তো ।” 

“ভয় নেই বসভ, তোমার দিকে আজ শুধু আমার ন্নেহদৃষ্টি 
রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন ঘৃষ্টিও রয়েে তোমার 
উপর নিবদ্ধ।” 

“প্রভুদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এখনো তার দর্শন পাবার 
সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জান! নেই ।” 

“মনে রেখো, প্রভুদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির 
ঘনীভূত বিগ্রহ । দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈনযোগী বলে তিনি সাধক 
সমাজে স্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্‌ দিয়ে অনেকে তাকে তুলনীয় 
মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে | ধর্ম ও সমাজের হূর্গতিতে 
তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্ম্ের একটা পুনরুখান তিনি চান। 
তোমার মতে। শক্তিমান্‌ সাধকের উপর তার দৃষ্টি তাই রয়েছে ।” 

“তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না 1” 

“এখনো সময় হয় নি বংস। যথাসময়ে তুমি তার সান্গিধা ও 
সহায়তা পাবে ।” 

স্মিত হান্তে বসতকে আশিস্‌ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে 
সেখান হইতে নিক্্াস্ত হইলেন। 

কুড়ল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে, সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে 
সুপরিচিত হইয়! উঠেন। যে কোন মহামনে-তে বা! ধর্মসভায় যান, 
এই নবীন শিবতক্কের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া 
ভোলে। তাহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বজনীন শৈববাদ, ধারালো 
মুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে । 


৮ ভারতের সাধক 


গরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া 
করিতে হইবে । কিন্তু কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন ? মঙ্গলওয়াড় 
চালুক্যদের শাসনকর্তা বিজ্জলের রাজধানী, নেখানেই জীবিকার 
উদ্দেশ্তে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অস্থুবিধায় পড়িলেন। 
প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাহার কন্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই। যাই হোক যেকোন একট। কাঁজ 
তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর 
রাজকোষাগারে হিমাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাজ তিনি প্রাপ্ত 
হইলেন । 


আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কন্ম ছইয়েতেই বসভের সমান 
নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাঁজে রত হইলেন । 
কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কন্মচারীর1 সবাই বড় অলস 
প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি 
রহিয়াছে অজত্র ভুলভ্রাস্তি। একটি বড় হিসাবের ভূল তাহার নজরে 
পড়িল। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ | বসভ তখনই 
সরাসরি তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত। 


হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল দেখিয়া তে। অধ্যক্ষের 
চক্ষুস্থির। তখনই উহা সংশোধনের আদেশ দিলেন । 


বসতের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী 
চাকুরীতে । 
তরুণ কণ্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের আনন্দের 
অবধি রহিল না, কহিলেন, “দেখছি, তোমার পিতা মাদিরাজ্জ আমার 
জ্ঞাতি, ভূমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে ? এখন থেকে 
আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো 1” 
সিদ্ধব-দপ্ডাধিপের সন্সেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার গাণে 
উপধু্পিরি বভের পদোন্নতি ঘটিতে থাকে । ক্রমে এই সুদক্ষ, 
স্তায়নিষ্উ, তরুণ কর্্মগরীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্ঞলের দৃষ্টি 


বীরশৈব বনভেশ্বর গজ 


আকৃষ্ট হয়। বসভকে সরকারী কোষাগারের দাষিত্বপূর্ণ কাজে তিনি 
নিখুক্ত করেন। 

কয়েক বৎসর পরে সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া যান এবং 
বিজ্ঞজল তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন 
শৈবসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যামী ও ঈশানীয়-গুরু প্রভৃতি 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের তাহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্ঞল শুনিয়াছেন | বসভ 
ইতিমধ্যে মঙ্গলওয়াড়-এ অবস্থান করিয়া একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী 
গড়িয়! তুলিয়াছেন, একথাও তাহার জান। আছে । তাই এই তরুণ 
ধন্মনিষ্ঠ কর্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়া 
তিনি নিশ্চিন্ত ও তানন্দিত হইলেন। 

ভাগারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের পর বসভ গুরুর আদেশে 
বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্তা, পরম ভক্তিমতী, গঙ্গাস্থি 
পড়ীরূপে তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত 
শরণদের সেবা, ছুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন । 

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মুহুর্তের জঞ্খও বিস্মৃত হন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে 
হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়। দিতে হইবে জাতিব্ণ 
[নিধিবশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে । তাই মঙ্গলওয়াড়ে থাকিয়। 
রাজন্য বিভাগের কার্য্যে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা! তিনি দেখা ইতেন, 
কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠিভ তাহার অপরিসীম 
ইষ্টনিষ্ঠ। ও ধ্যান-তজনের দিব্য আবেশ | 

বিজ্জল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি। বসভের শৈব দীক্ষা! 
ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাহারই ধর্মপথের 
পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত । কিন্তু অল্প দিনের 
মধ্যেই বিজ্জল বুঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, 
বেদাচার বহিভূ্তি, সংস্কারপন্থী, এক নৃতন শৈবধর্ঘম তিনি স্থাপন 
করিতে উৎম্বক। বিজ্জলের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় 
ক্বাগিয়া। উঠে। কিন্ত আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের 


৮০ ভারতের সাধক 


সাধু-সন্গ্যাসীদের পরমঞ্জীতিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত 
সাধু ও গুহস্থেরা দলে দলে তাহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। 
তাহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধো আপত্তি করার তো 
কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহ 
কিছুটা সহায়কই হঈটবে। 


বাবহারিক কন্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ সমন্বয় সাধন 
করিয়াছেন বসত, তাহার নৃতন স্তসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন 
উদ্ধদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন । 

গুরু জাতবেদমূনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই শ্মিতহাস্তে তিনি 
কহিলেন, “বৎস বসত, তোমার ভাগ্য আজ বড় স্ব্প্রসন্ন। অল্লাম 
প্রভূ এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, 
_ তোমার সাধন। সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে । তাই ভাবছি, 
বড় মুসময়েই তুমি এসে পড়েছো। 1” 

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি 
প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্বাদ । ভারপর ন্সিগ্ধ মধুর কে কহিলেন, 
“বসভ, দেখতে পাচ্ছি তোমার কায়ক-সাধন! ও ইঠ্টনিষ্ঠ। ঠিক পথেই 
চলেছে । কিন্তু বৎস, ইষ্টদর্শন না হলে তে৷ তোমার কায়ক-সাধন! 
ঘৃভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্ক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার 
সম্বল্প তৃমি গ্রহণ করেছো, কিন্ত কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে 
সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইঠুদর্শন লাভ করে ইষ্টের 
আশীর্ব্ধাণী নিয়ে অগ্রসর হও, তবেই তো। শৈবধন্মের পুনর্গঠনের ব্রত 
তোমার সফল হয়ে উঠবে ।” 

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধান-জপে 
বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পন্দ হুইয়া বসিয়া আছেন। 
হঠাৎ মন্দিরগৃহ জিগ্ধ-শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইষদেব 
সঙ্গমেশ্বর আবিভূর্ভত হইলেন তাহার নয়নসমক্ষে। দৈবীকণ্ঠের 
বাণী শুনা গেল, “বংস বসভ, শিবভজি ও শিবযোগের উজ্জীবনের 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৮১ 


জন্ত, প্রচার ও প্রসারের জন্ত, যে সঙ্কল্প তুমি করেছে!, তা অবশ্য সিদ্ধ 
হবে। সহ সহ সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার 
জন্য উন্দুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধন ও সিদ্ধির 
কন্দযাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত কবে দাও ।৮ 

জ্যোতির্ন্য় দিব্য মৃত্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে 
মিলাইয়! যায়। সাধক বসভের অন্তরে বার বার অনুরণিত হইতে 
থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর বঙ্কাব। দ্রুতপদে তখনই তিনি ছুটিয়! যান 
যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কণ্ঠে, অনুনয় 
করেন, “প্রভূদেব, আপনার কৃপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্ত কপার 
ধারা একবাব উন্মুক্ত করে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না 1” 

“বৎস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো”-_লিদ্ধ-মধুর হাসতে 
অল্াম প্রভু তাহাকে আশ্বাস দেন । 

*প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনাকে পুর্ণ করতেই হবে। নিজের 
সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে 
সম্বন্ধে আমি সচেতন | শৈবধর্মের পুনরঙ্যদয় এক বিরাট কাজ, 
অতি গুরুত্বপূর্ণ এশ্বরীয় কাজ । সাক্ষাংভাবে আপনি আমায় সহায়ত! 
না৷ করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন কর। সম্ভব হবে ন।|” 

“বসত, আমি ধাকে জীবনভব ধ্যেয়াই সেই ইষ্টের দর্শন তুমি 
লাভ করেছো | তার আশীব্্বাদও পেয়েছো। শিবের আদি কাজে, 
শিব স্মরণ করে, তুমি অগ্রসর হও। পাপাচার আর কলুষে শৈব- 
সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন কর সর্বাগ্রে । লিঙ্ক" 
দীক্ষার ভেতর দিয়ে সহস্র সহস্র বীরশৈব সাধক সষ্টি কর দেশের 
দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেরা পরিচিত হবে বীরশৈব ব! 
লিঙ্গায়ে, বলে। আর একাজে 'আমার সাহায্য অদূর ভবিষ্যতে, 
প্রয়োজনষতো, অবশ্টই তৃমি পাবে, বৎস।” 

অল্লাম-প্রভূ ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দন! করিয়া হ্ষ্টচিত্তে 
বসত মঙ্গলওয়াড়ে ফিরিয়া আসেন। 

নব প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়। শৈবধর্টের সংস্কার সাধনে ও প্রচারে 


গাধ ৯৬৬ 


্হ ভারতের সাধক 


তিনি ব্রতী হছন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া 
উঠেন ভক্তি-ভাগ্ারী বসভেম্বর নামে । 


বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাহার জীবন ও সাধন- 
পস্থার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কানাডার ধর্ম আন্দোলনের পশ্চাৎপট 
অনুধাবন করা দরকার । 

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন | বৌদ্ধ পালি গ্রন্থ 
মহাঁবংশে দেখা যায়) মহারাজ অশোক বনবাসী ( উত্তর কানাড়। ) 
এবং মহিষমণ্ডলে (মহীশৃর ) ধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক 
শতক ব্যাপিয়! এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ 
দেখ! যায়, তারপর ক্রমে তাহ নিস্তেজ হইয়া আসে । একাদশ 
শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে 
মুছিয়! যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধন্ধের প্রভাব অতঃপর ধীরে 
ধীরে বৃদ্ধি পায়। রা্রকুট ও গঙ্গবংশের রাঞজার। সোৎসাহে এ ধর্মের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এই 
ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন 
ও শ্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগুলি তখনকার জনসমাজে সুপরিচিত 
হইয়া উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমন্তী পত্ধী 
সত্তিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া যান। এজন্য 
জনগণ তাহাকে আখ্য। দেয় -দান-চিন্তামণি | 

কানাড়ায় বৈষুব ও শৈবের সংখ্যা ও একসময়ে নিতান্ত কম 
ছিল না। চালুক্য রাজার! ছিলেন বিষুতক্ত, ইষ্টরূপে তাহার! বরাহ 
অবতারের পুজা করিতেন। বাদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও 
এই ইষ্টাপুজার স্বাক্ষর বহন করিতেছে । 

মহাত্বা মংস্যেন্্রনাথের যোগ এবং তন্ত্রের সাধনাও এক সময়ে 
মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানের মধ্য দিয়! কানাড়ায় ছড়াইয়া 
পড়ে । শক্তিমান সাধক ও সিদ্ধদের মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা 
বিষ্কারিত হয়। 


বরশৈব বগভেশ্বর ৮৩ 


ভারতের শৈবধন্দ্ম অতি প্রাচীন। খধাকৃবেদের রুদ্রের উল্লেখ 
হইতে এই ধন্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক ও 
মধাযুগে এই শাস্ত্রামুগ শৈবধন্ম্বের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু 
পরবর্তীকালে শৈবসন্প্রদায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে 
এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক 
অধ:ঃপতনের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়] একাদশ শতকের 
কানাডায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাঁপাচার ও নৈতিক 
উচ্ছৃঙ্খলত। বৃদ্ধি পায়। পাশুপভ (লাকুল ), কালামুখ, কাপালিক 
সবাইর ভিতরেই ছড়াইয়া পড়ে পাপাচার এবং "্মলন পতনের ক্রটি | 

বন্ুলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসভেশখ্বরের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া 
সাধক, চন্নবসতেশ্বর সমকালীন ধর্মসন্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি 
দৌহাতে বলিয়াছেন১ £ 


শৈব রয়েছে বিষূঢ় হতবাক্‌ হয়ে, 

পাশুপত খুজে পাচ্ছেনা পথের সন্ধান, 

কালামুখীর ছুই চোখে অন্ধত্ের কালো, 

মহাতব্রতী ঘুরছে তার ওদ্ধত্য আর অহ-স্কার নিয়ে ! 

সন্গ্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ, 

কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রন্ত, 

ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে? 

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াস পান তিনটি 
স্বনামখ্যাত সাধক; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহাদের প্রভাব 
ছিল অসামান্য । ইহাদের নাম-_একান্তদ রামাইয়া, মহামগুলেশ্বর 
বিরূপরস এবং বীর গাগািদেব | কিন্তু শৈব সাধন! ও সিদ্ধির স্থিত 
সামাজিক উদারতার সমন্বয় সাধনে ইহারা সক্ষম হন নাই। এ& 
সময়ের জয়ধ্বনি সর্ব্ধ প্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বসতেঙ্বরের 


১ ক্র পি. বি. দেশাই £ বনভেশ্বর আযাণ্ড হিজ, টাইম্‌স 


৮৪ ভারতের সাধক 


ইঞ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বসভ গুরুকৃপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি 
বলে দর্শন করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার সব্বব্যাগী 
চৈতন্যময় পরমসত্তা। আর অনুভূতি রাজ্যের এই শিখরে উঠিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর কৃপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উদ্বেল, 
শিবতত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর । 
শুধু তাহাই নয়, এই করুণা ও জনকল্যাণের সঙ্থল্প নিয়া বসতেশ্বর 
কানাড়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্বজনীন মুক্তির স্ৃচন।? করেন, 
তারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে আজে! তাহা স্মরণীয় হইয়। আঁছে। 
বসভেম্বর উপলব্ধি করিয়াছেন-_ তাহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভু 
তাহার সর্বব্যাপী পরমসত্বায় অনস্তুকোটি ব্রহ্গাণ্ড রহিয়াছে ওতপ্রোত, 
সর্বত্র সর্ব সময় তাহার অস্তিত্ব বসভ অনুভব করিয়াছেন মনপ্রাথ 
দিয়া। একটি বচনে এ পরম অনুভূতির আভাস পাই১ £ 
হে প্রভু, যেখানেই নয়ন ছুটি আমি মেলে দিই, 
তোমার মাধুর্য্য করি নিরীক্ষণ, 
অনাদি অনস্ত মহাকাশের যে দিকেই তাকাই-_ 
নয়ন আমার ভরে ওঠে তোমার রূপে। 
তুমিই যে এই বিশ্বস্থপ্টির নয়নের জ্যোতি। 
' তুমিই যে এর লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন, 
তোমার নিঃসীম হস্ত ছটিই প্রসারিত দিগন্ত জুড়ে, 
ওগে! কুড়ল-সঙ্গমের দেব, 
তোমারই চরণচিহ্ ছড়ানো! দেখি যে দিকে দিকে। 
দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত এ্বর্যোর প্রশস্ত 
গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন £ 
এই বিশ্বস্গ্ির মতোই 
সীমাহীন তুমি প্রভু, স্বর্গের মতোই 
তৃমি উদ্ধায়িত, মহীয়ান-_- 


১ দ্বাস্‌ ম্পেক বসভ--অঙ্গবাদ £ এ. হুদ্দররাজ থিয়োভোর 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৮৫ 


প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্বর, 

তোমার রাতুল চরণ ছুটি স্থাপিত রয়েছে 
পৃথিবীর নিয়তম স্তরে, 

আর তোমার উজ্জল কিরীট 

ধক্‌ ধক্‌ করে জ্বলছে অবিরত 

এই বিরাট ব্রন্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে। 


সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাহার মানবগ্রীতি 

_ শিবশরণ, শিব-ভক্তদের 'গ্রীতি। সব্বজনীন প্রেম দিয়া! যেমন নিজ 
সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ 
উদারবুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে। 
বসভের অন্ুভূতিলব্ধ “বচনে' তাহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়! 
উঠিতে দেখি £ 

করুণার রসধারা আর সপ্জীবনী শক্তি 

নেই যাতে--কি করে তা 

অভিহিত হবে ধন্ম বলে? 

করুণার অমৃতধার! পড়বে ঝরে অজভ্র ধারায়, 

আর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে 

করুণার রস সতত হবে উৎসারিত 

ধন্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে 

তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার । 

ওগো, করুণা নেই যেখানে 

সেখানে নেই আমার প্রত দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম | 


ধর্দমজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেম্বরের এখন বিপুল 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি 

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায়--বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সল্ন্যাসী ও শাস্ত্রকারের তাহার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ | এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রড়ু, সাধক 


৮৬ ভারতের সাধক 


সমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন 
অকৃপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাহাকে - ভক্তিভাগারা | 

গ্রাদেশিক শাসনকর্তী বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম 
সারির সচিব | রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালন- 
ভার তাহারই উপর । বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত | 


খন্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসতেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া 
তুলিয়াছে অনন্থসাধারণ | শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও 
সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম, 
বর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচন! চলে । আর চলে সাধু 
সম্বর্ধনা! ও সাধু ভোজন--দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে সার নগরী মুখরিত 
হুইয়! উঠে। 


ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্ম্ের কথা, 
বীরশৈববাদের কথা বলেন- তাহ। কিন্তু বেদানুগ শৈবধন্ম নয়। 
কণ্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন | বেদাচার 
বহিভূ্তি এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্মন। বসভেম্বর 
ঘোষণ! করেন, জাতিবর্ণ নিধিবশেষে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য ন! 
মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই 
দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিব্ভক্তই হইবে সমপর্য্যায়তুক্ত, 
সমান অধিকারযুক্ত | বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে 
শরণাগত সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের গ্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান 
কর্তব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সম্বদ্ধনা জানানো এবং ইহাদের 
সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর1। 


বীরশৈববাদের দার্শনিক তিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা 
করেন। তীহার স্ষ্ট স্থায়ী ধর্মসভা অনুতব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা৷ ও 
সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়। 


এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ, 
বিশ্বব্রক্মাণ্ডের আষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সত্তা, শিব 


বীরশৈব বগভেশ্বর ৮৭ 


হইতে শক্তিকে কোনমতে পৃথক কর! যায় না। তাই দার্শনিক 
মহলে বীরশৈববাদকে বল! হয় শক্তি-বিশিষ্টাদৈতবাদ। 

এই মতের সাধকের! লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্বের উপর জোর 
দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ__জীবাত্মা | আমলে এই 
ছুইটিতে কোন পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অন্তনিহিত 
এঁক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই 
শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্ব। উদ্ভাসিত হইয়া উঠে | একের সাথে, 
অখণ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানব 
জীবনের পরম লক্ষ্য । এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বল। হয়-_- 
লিঙ্গাঙ্গ সামরস্থ | 

এই সামরস্ত সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি 
স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা 
হয় ষট্স্থল। অগ্টাবরণ বাঁ আটটি সুক্ষ্স মানসক্রিয়ার উপরও বীর- 
শৈব সাধকের! গুরুত্ব আরোপ করেন। 

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্ত বা! পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের 
নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! 
দ্রকার। বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকের! এগুলিকে বলেন--” 
পঞ্চাচার | কায়ক ব। শিবে উৎসগাঁত ব্যবহারিক কন্ম বীরশৈববাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ব। কায়কের মূল কথা প্রত্যেক মানুষকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কম করিতে হইবে । এই কন্ম শিবেরই কর্ণ, এই 
সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে দাসোহং মনোভাব । কায়কের উপাঞ্জিত 
অর্থে শিবতক্তের কিন্তু ক্ষোন অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়! দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান 
করিতে হইবে । বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুর! এই অর্থ ব্যয় 
করিবেন সমাজের কল্যাণে । 

কায়ক ব। নিবেদিত কর্ম সম্বন্ধে বসভেশ্বর অত্যন্ত উদারপন্থী। 
যেকোন বর্ণের লোক ব্বেচ্ছানুযায়ী তাহার বৃত্বি নিট চো 
এই বিধি তিনি দিয়াছেন । 


৮৮ ভারতের সাধক 


অনুুতব মগ্ডপ বা! সাধক-সভা বসভেম্বরের এক বিশিষ্ট অবদান । 
এই সভায় পণ্ডিত অপগ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত 
হুইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা 
যেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ । 

এই অনুভব মণ্ডপকে শিবান্ুভব মণ্ডপও বল! হইত । এখানকার 
আলোচিত তত্ব বিশেষ করিয়। বসভেশ্বর ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের 
উপদেশ ও অনুভূতি-জাত তত্ব শ্লোকবন্ধ হইত “বচন'-রূপে ।৯ তারপর 
অগণিত শিবভক্তের জন্য এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ 
কর! হইত।. 

সঙ্কলিত বচনগুলিতে বসতেশ্বর শুধু তত্বের ব্যাখ্যান করিয়াই 
ক্ষান্ত হইতেন না। এই তত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক 
জীবনে । শাসনকর্ত। বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে 
তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সন্ত্াস্ত ব্যক্তি । কিন্তু নিজ গৃহে, 
অন্ুতব মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্তদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাহার 
বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার- 
যাত্রা নির্বাহের জন্য তাহা হইতে সামান্ত কিছু রাখিয়া দিয় 
অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবযোগীদের জন্য | 
তাহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট 
করে সহ সহত্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পরিগ্রহ 
করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন। 


সেদিন অনুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণের। জড়ে। হইয়াছেন । 
আত্মিক সাধনার নানা সমস্যা নানা জটিলতার হইতেছে সমাধান। 
এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন “প্রভৃ-প্রভূু বলে আকুল হয়ে কতো 
ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিস্তু কই একাস্ত 
আপনার অন হয়েও, প্রাণপ্রহথ হয়েও, তিনি তো সাড়। দিচ্ছেন না । 
বলে দিন এবার আমি ফি করি?” 


১ বৰভেশ্বর কমেমোরেশন্‌ ভলুমম £ কায়ক--ভি. কে. জাবণি। 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৮৯ 


বসভ অন্তল্শন হইয়া যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বানভরা 
এক “বচন”+_+ 
মুখে শুধু প্রত-প্রভু বললে হবেনা কোন কাজ, 
বিশ্বানের ভিত্তি যেখানে নেই 
প্র ডাক যে সেখানে শুগ্যগর্ভ। 
একবার বিশ্বাসে ভর করে দাড়াও, 
অমনি হৃদয় তার যাবে গলে, 
এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর-_ 
এই যে আমি, এই যে আমি, ব'লে 
এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, “ইষ্টদেব শিবে 
আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্‌ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে 
কি তার হৃদয় ভরে ওঠে চিরতরে ? 
বসভেম্বর উত্তর দেন তাহার সগ্ভ রচিত এক “বচনের' মধ্য দিয়া, 
সাধনা ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণ! £ 


প্রভুর প্রতি সতাকার প্রেম যখন জাগে, 
মানুষের কামনা বাসন। হয় নিফাশিত। 
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি, 
অন্তরে তার থাকেনা ভেদ বৈষম্যের রেখা । 
প্রেমের কারবারে যে হয় ধনী, 
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অণলীলায়। 
পর! শাস্তি লাভ করেছে যে সাধক, 
ভ্রান্তি আর চাঞ্চলা নেই তাঁর জীবনে-_ 
ঈর্ষা অহঙ্কারের গণ্ডী সে করেছে অতিক্রম, 
পরম প্রভু ' আনন পেতেছেন তার হৃদয়ে । 
নব দীক্ষিত অশরিণত সাধকদের উদ্দেশ করিয়া! ব 
একস্থলে বলিতেছেন £ “তোমার সাধনার বৈরীর। লুকিয়ে আছে 


১ বচনস্‌ অব বনভঙ £ অহবধাদ---মন্জেস্‌ শাাও অঙ্গাডি । 


৪৩ ভারতের সাধক 


তোমারি দেহে মনে । তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন 
পশ্ডর মতো! আর্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে 
ত্বরাঘিত।” 
একটি “বচনে” এই আর্ত ভঙ্গিটি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 

শৈবধন্মেব তিনটি তত্ব-পশ্ু, পাপ ও পশুপতির তত্ব এখানে 
আভামিত £ 

হতভাগ্য পশ্ত মুমরু হয়েছে খাদে পড়ে, 

[ক করে নিজেকে বাঁচাবে সে, 

নিকপায় হয়ে কতই ব! ছু'ড়বে সে চারটে পা1 

নিজের প্রভুকেই ডাকতে হবে তাকে 

মৃত্যু থেকে উদ্ধাব পাবার আশায়। 

তেমনি করে হে সাধক, হে পণ্ড, 

আর্ত হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে, 

বলো- হে প্রভু, হে কৃূপাময়, 

টেনে তোল আমায় এই গহ্বর থেকে, 

পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে 

তোমার পুণ্যহস্তে করে৷ আমায় উদ্ধার । 


সঙ্গমেশ্ববের কপাই সাধক পরব বসতের প্রধান উপজীব্য, এই 
কৃপাই তাহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়! 
বলিতেছেন £ 


তোমার কৃপায় অসম্ভব হযে ওঠে সম্ভব 

শুক্ষ শাখায় নামে সবুদ্ধের ন্সেহ__ 

জীর্ণপাভায় জাগে নৃতন প্রাণের জোয়ার । 
তোমার কৃপায় উর ভূমিতে আসে স্নিগ্ধ সরসতা, 
আব প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত। 

কৃপ। তোমার এনে দেয় প্রাচুধ্যের সমারোহ 

হে প্রভু কুড়ল-মঙ্গম দেব। 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯১ 


১১৫৩ খুষ্টাব্দের কথা । মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক ভীবনে 
এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্তন ! চালুক্যরাজ তৃতীয় 
তইলো এ সময়ে হূর্ব্বঙ্গ হস্তে শাসনকার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন । 
নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তাদের আয়ত্তে রাখার শক্তি তাহার 
নাই। শক্রর আক্রমণ ও সামস্ুরাঁজজদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি 
সদ সন্ত্স্ত | 


ইতিমধ্যে রাজা! এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় 
বংশের সামন্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন 
তাহার হস্তে বন্দী । বিজ্জল ও অন্যান্ত অমাত্যদের হস্তক্ষেপের 
ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর 
রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না। 


ইহার ফলে সার! রাজ্যে দেখ! দ্রেয় চরম বিশৃঙ্খলা, প্রশাসন 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান শাসনকর্তা বিজ্জল তখন 
মঙ্গলওয়াড়-এ বসিয়। ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অস্তরে 
জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্কা। ভাবিতেছেন, হব্বল 
হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্মালত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন 
তাহ! অধিকার করিবেন না? 


কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্জলের জন্ম। ছুই-তিন পুরুষ যাবৎ 
চালুক্যরাঁজদের সামন্ত বা শাসনকর্তা হিসাবে তাহারা কাজকর্ম 
করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে রাজসিংহাসন অধিকারের, 
কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠী করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও 
যুদ্ধ উপকরণ তাহার আছে, নিজে তান কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবুদ্ধি | 
রাজনীতিজ্ঞতায় তাহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত 
মেরুদণ্ডহীন চালুক্যরাজার উপর আস্থা হারাইয়! বসিয়াছে, বরং 
ভাহার! বিজ্জলেরই পক্ষপাতী । প্রজারাঁও উন্নততর শাসন ও আইন- 
শৃঙ্খলার প্রবর্তনের জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বর্ণ সুযোগ 
বিজ্জল কেন হেলায় হারাইবেন 1? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন 


৯২ ভারতের সাধক 


তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরী 
কর! নয়, রাজদও্ড তাহাকে ছিনাইয়! নিতেই হইবে ।১ 

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলে। বন্দীদশা! হইতে 
মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই । অমাত্য ও 
সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই 
বরং তিনি আদেশ দিলেন তাহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে 
অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার । 

বিজ্ঞজল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অন্ন 
কিছুদিনের 'মধ্যেই একদল সামস্ত ও শাসনকর্তার সমর্থন নিয়! 
নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণ। করেন । 

মঙ্গলওয়াড় হইতে অন্যান্য সচিব ও উচ্চ রাজকর্মমচারীর সঙ্গে 
বসভেম্বরকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল রাজসিংহাসনে আমীন 
হইয়াই বসভেম্বরকে নিযুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্যক্ষরূপে |২ 
আয়-ব্যয়ের সমস্ত কিছু দায়িত্বও তাহার উপর অপিত হয়। 


উচ্চাকা্ষ।র তাগিদ ও তাহার নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, 
চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্যায়ভাবে জোর করিয়াই দখল 
করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জানেন, শ্যায়নীতির দিক দিয়! 
কাজটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামস্তের মধ্যে একদল ঈর্ষা- 
পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে অসস্তভোষ | 
এ সময়ে বলভেম্বরের মত একজন জনপ্রিয় ধর্মনেতা তাহার পাশে 
থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসতেশ্বরের উপরও আজকাল 
তিনি তেমন আস্থ। স্থাপন করিতে পারিতেছেন না । 


১ বিজাপুর জেলার মৃত্তগী নাক স্থানে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে বিজ্জলের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া! ঘায়। 
শিলালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজ] রায়মূরারী সোভিদেবের- আমলে 
'উৎকীর্ণ হয়। রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই ঃ বসভ আ্যাড হিজ টাইম্‌স পূ £ ২৯৩, 

,ঈ চন্পমল্লিকাঙ্ছুন £ লাইফ টাইম জব বসভেম্বর 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯৩. 


বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ 
স্কৃতির উপর তাহার তীব্র অনুরাগ। অপর দিকে দেখা যাইতেছে 
বসভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ত্রান্মণ শুত্রের তারতমা তিনি 
মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মানুষ মাত্রকেই সানন্দে 
কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলের রাজসিংহাঁসন দখল করার কাক্জ- 
টাকেও বসতেশ্বর তেমন স্ুচক্ষে দেখিয়।ছেন বলিয়! তীহার মনে 
হয় না। তবুও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ 
বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজ কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। 
রাজধানী কল্যাণে আসার পর হইতে বসতেশ্বরের মনে কিস্ত 
শাস্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যায়ভাবে চাঁলুক্য 
সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন | অথচ তাহারই অধীনে 
বসভেশ্বরকে কাজ করিতে হইবে। নৈতিকতার দিক দিয়া মনে 
তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই বা 
এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পরিস্থিতিতে কি তাহার কর্তব্য, 
অচিরেই তাহা স্থির কবিতে হইবে । মন তাই বড় চঞ্চল হইয়া! 


এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন তাহার ভবনে আবিভূর্তি হন মহা" 
সম্র্থ* শিবষোগী অল্লাম প্রভু । তক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়! 
বসতেশ্বর কহেন, “প্রভূদেব, আপনার আগমনে এ তবন আজ পবিত্র 
হয়েছে, আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শাস্তি। রাজা বিজ্জলের 
অধীনে কাজ করার ইচ্ছা! আর আমার নেই | কল্যাণনগর ত্যাগ 
করে আর কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি । কিন্তু তাতেও রয়েছে 
এক বড় বাধা । শৈবধর্ম্ের উজ্জীবন ও পুনর্গ ঠঈনের পবিত্র কাজটি 
আজ এমন একটা! স্তরে এসে পৌছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে: 
গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়বে । আমায় 
বলুন, এ সন্কটে কোন্‌ পথ আমি অবলম্বন করবে! 1” 

“বৎস, “কায়কতে কৈলাস" এই কানাড়ী বাণীর রহস্ত তুমি কি 
ভূলে গিয়েছে! ?” 


৪ ভারতের সাধক 


“না, প্রভূ। এক মুহুর্থের তরেও ত৷ ভুলি নি।” 

“তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ | রাজ্যে, 
সমাজে যা ঘটবার তা ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে? নিজের 
কাজের পরিমণ্ডলকে কৈলাস বলে জ্ঞান কর, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার 
কাঞ্জ করে যাও ।” 

“কিস্ত প্রত, বিশ্বাসহস্ত! পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা 


“তেমন ভালে। লাগছে না, এই তো? 

“আজ্ঞে হা” 

“রাজ। বিজ্জল কি করেছেন ন। করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং । 
তুমি এ নিয়ে বুথ কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্জলের ব্যক্তিত্বের 
পরিমগ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্তল অনেক বেশী 
শক্তিশলী, অনেক বেশী জ্যোতিম্ময়। তার সাম্সিধ্যে থাকলে তোমার 
মতো সাধকের আবার কি অপকাঁর হবে ?” 

“বুঝতে পারছি প্রভূ, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা |” 

“হ্যা, বৎস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা । 
দ্বণ্য প।গীর সান্সিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, 
সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাঁই।” 

“বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার 
শিরোধাধ্য 1৮ 

“একট। কথা মনে রেখো, বংস। বিজ্জলের পাপের ভরা পুর্ণ 
হতে আর দেরী নেই। শিব সত্বরই তাঁর শাস্তি বিধান করবেন |” 

“কিন্তু প্রভু, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে । অভয় 
দেন তো! বলি ।” 

“বল বসভেম্বর, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই” 

শিব-তক্ত শরণদের জন্য এক বিশাল অন্থুভব-মণ্ডপের, প্রতিষ্ঠা 
আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়স্তা হিসাবে আপনার 
সাম এর সঙ্গে যুক্ত হোক। এই পবিজ্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে 


বীরশৈব বসভেম্বর ৪৫ 


উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগৃঢ সাধনের 
উপদেশ। এই আমার প্রার্থন। ।৮ 

“বৎস, আমি তো সদাই তোমার ধর্মম-আন্দোলনকে আশীর্বাদ 
জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর 
সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো ?” 

“প্রভু, আমার সাধনা! ও সিদ্ধি যাই থাক্‌, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই 
আমায় জানে । আর আপনার পরিচয়--আপনি মহামুক্ত পিদ্ধ- 
পুরুষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তা ঢা, বিস্ময়কর শক্তি-বিভূৃতি 
রয়েছে আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের 
অন্ুভব-মগ্ডরপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন| তার ফলে আমাদের 
আন্দোলনের শক্তি বুদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে 1” 

“বেশ বৎস, তাই যদি হয, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো । 
আমি স্বেচ্ছামত তোমাদের মণ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, 
তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহায/ও করবো |” 

বসভেম্বরকে প্রাণতর। আশীব্বাদ জানাইয়া 'ল্লাম-প্রডু ধীরপদে 
সেখান হইতে চলিয়া গেলেন । 


কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্জলের রাজধানী । 
এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
দাড়ায় । বসভেম্বরের ভবনে, তাহার অনুভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার 
শিবতক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভাড় করে। আর সমদর্শী 
সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্টদেব শিবের প্রতিস্ভ 
বলিয়া, ভাহাঁদের ডাকেন--“মহেশ্বর' নামে । 

রাজমন্ত্রীরপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেতনের 
সামান্ত কিছু নিজ পরিবারের জন্য রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন 
অভ্যাগত ণ্মহেশ্বর'দের অশন-বসনের জন্য। প্রতিদিন শত শত 
মর়নারী পংক্তি ভোজন করে বসভেশ্বরের অঙ্গনে । উৎসবে পার্বণ 
যেদিন ভাগ্ডার। দেওয়! হয় সেদিন তে। অগণিত তক্ত, সাধু ও সন্লাসী 
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ভোজনে বসিয়া ফায়। ভক্তি-তাগারী বসভেম্বরের অর্থভাগ্ডারও হয় 
সেদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত | 

তাহার গৃষ্ের এই অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিকৃ- 
বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাঠিই এক অনর্থ ডাকিয়া আনে। 

সনাতনপস্থী শৈবের! কোনদিনই বসতের উপর তেমন প্রসন্ন নন। 
তাহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট 
করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে 
কম্পিত। বসভেশ্বরের গৃহের এই জনসংঘট প্রাচীনপস্থী শৈব 
আচার্ধাদের আর সম্য হইতেছে না। রাজ! বিজ্জল তাহাঁদের মতোই 
সনাতনী শৈব। এবার তাহার দরবাধে মন্ত্রী বসতেশ্বরের নামে এক 
অভিযোগ উত্থাপিত হইল । অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন 
বসভের বিরোধী একদল অমাতা । 

সবাই কহিলেন, “মহ।রাঁজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ 
বসভেশ্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিত 
আছেন। (কন্ত আপনার মন্ত্রী যে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন 
সে খবর আপনি রাখেন ন1।” 

রাজ! বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, “কি তার অপরাধ, 
রাজ-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা 
আছে?! তবে সব আমায় খুলে বলুন । 

“মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেম্বরের ভবনে রোজ কয়েক 
হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায়? কিন্তু টাকা আসে কোখেকে ? 
আপনার কোধাগার থেকেই এ টাক] ব্যয়িত হচ্ছে ।” 

“নানা, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। 
উচ্ছজঙ্খল ধরণের একটা শৈবধন্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, . 
সরকারী তহবিল তছরূপ কখনো লে করবে না।” 

“স্চতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলে! দিচ্ছে। আপনি 
অবিলঘ্বে হিসাব পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয়, 
পেয়ে যাবেন ।” 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯৭ 


রাজ! মনে মনে ভাবিলেন, “বেশ তো, একদল সন্ত্রাস্ত আচাধ্য 
কথাট। যখন তুলেছেনই, রাঁজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক না কেন ? 

তত্ক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া 
হইল, কোধাগারের নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল 
ভাঙ্গার কোন চিহ্ন দেখ! গেল ন।1 

রাজ! বিজ্জল এবার সরাসরি জিচ্জাসা করেন, “মস্ত্রীবর, 
বলুন তে! আপনার তবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত, 
পড়ে, তার ব্যয় সঙ্কুলান কি করে হয় ?” 

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, বীর শৈবদের 
কায়ক তত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি 
উপার্জন করি তাঁর নগণ্য অংশ পরিবারের জন্থ রেখে দিয়ে আর সব 
উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জন্য । আমার মত এই 
তত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় 
যথেই সাহায্য করে । শিবের কাজ্জে অর্থের অভাব হবার তে৷ কথা 
নয়, মহারাজ |” 

রাজা বিজ্জল, তখন বেশ কিছুট] অপ্রস্তত | অভিযোগকারী 
পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুপ্ন মনে ফিরিয়। গেলেন । 


বসতেশ্বরের হৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই মহেশ্বর' | তাহার ভবনের 
ভৃত্য ও রক্ষীরা তাহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই সব ভৃত্য 
ও রক্ষীদের তিনি গণা করেন ইঞ্টের বিভূতি রূপে । গৃহের একটি 
ভৃত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধ। না হওয়া! অবধি 
বসভ নিজে কোন আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাহার 
ধন্মানুশীলনের নিত্যকার রীতি। 

একদিন গভীর রাতে বসভেশ্বরের গো-গৃহে চোর আলিয়া 
উপস্থিত হয়। হৃদ্ধবতী, সুপুষ্টা কয়েকটি গাতী নিয়া চোরের। 
তাড়াতাড়ি নিঃশব্দ সরিয়া পড়ে। 


ভারতের সাধক ৯৭ 
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রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটন। জানিতে পারে এবং 
তাড়াতাড়ি মনিবকে তাহার সংবাদ দেয়। 

গো-গৃহে পৌছিয়! বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বৎসগুলি 
করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোন আহাধ্য গ্রহণে তাহাদের রুচি 
নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মাঁহার! হইয়া! কিরূপে 
ইহার! প্রাণে বাঁচিবে? ছুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠে। 

ব্যগ্রন্থরে পরিচারকদের কহেন, “এক্ষুনি তোমরা সবাই চোরদের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো । তোমরা! ফিরে না আদ! অবধি আমার পক্ষে 
আহার নিদ্র! সম্পন্ন কর! সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকান! পেলে 
তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌছে দাও |” 

আদেশমত সন্ধান তখনই শুরু হইয়া যায়। তস্করদের ধরিয়। 
আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, “ভাই, হৃপ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার 
যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক। তোমাদের ঘরে দধি ছুগ্ধের 
সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর 
ইচ্ছা। তোমরা! গাভীগুলো৷ রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে 
এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে । আহা ! মাহারা হয়ে কি ছঃখে 
এর। রয়েছে ।” 

_ শিবপ্রতিম সাধকের এই অস্ভুত আচরণে তস্করদের চোখে জল 
আসিয়া যায়| বসভেম্বরের চরণে শরণ মাগিয়! সেইদিন হইতেই 
তাহার! শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেম্বর উত্তরকালে 
ইহাদের লিঙদীক্ষা দান করিয়াছিলেন । 


বীরশৈব ব। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেতার পদে বসভেশ্বর এখন 
সমাসীন। এই সম্প্রদায়ের জন্য দরকার স্ুসন্বদ্ধ দার্শনিক তত্বের। 
সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্য্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবপস্থার 
সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীরশৈবদ্দের আচার বিচার ও নৈতিক 
জীবনের নিয়ন্ত্রণ_-এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে । 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯৯ 


তাহার নিঞ্জের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও 
আচরণের সহিত যুক্ত হয় অন্ুতবমণ্ডপে আগত শিবভক্ত ও 
সিদ্ধযোগীদের মতবাদ । এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধা দিয়! বীরশৈব 
সম্প্রদায়ের ভাবধার! ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের 
নৃতন পদ্ধতি প্রবস্তিত হয়। 

বসভেশ্বরের ধন্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাহার প্রতিতাধর 
ভাগিনেয় চেন্ন-বসত, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখা 
দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় 
অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়। উঠেন। বীরশৈববাদের 
প্রচার ও সংস্কারধন্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়। উঠেন। 

এই সঙ্গে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, 
শান্্জ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি । 
বসভেম্বরের ধন্ম-আন্রোলন ইহারা শক্তি সঞ্চার করেন, দিকে দিকে 
ছড়াইয়া দেন তাহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্ব্বোপরি তাহার বীর 
শৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ 
করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্বাদ ও সহযোগিতার ফলে । 

বপভেম্বরের ধন্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাঁধিকাদের অবদান কম 
নয়। তাহার অন্ু ভবমণ্ডপে ব্রাহ্মণ শুত্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, 
তেমনি পুরুষ ও. নারীর ছিল সমান মর্যযাদা এবং সমান অধিকার | 
ধন্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভের এক অবিস্মরণীয় কীন্তি। 
বহুকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাহার মণগ্ডলীতে নারী সাধিকাদের 
প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাহার 
শিষ্েরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। 
বসতেশ্বরের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্যাদ। দিতে তিনি 
বিন্দুমাত্র কুঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাহাদের শিক্ষার্দীক্ষা 
এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে তাহার অসামান্ধ 
নিষ্ঠা ও তৎপরতা | 


১৬৩ ভারতের সাধক 


বীরশৈব সাধিক। লকম্মা ছিলেন ত্য।গ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ। 
কল্যাণনগরে সাধক বসভেশ্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি । 
প্রতিদিন তাহার অনুভবমণ্ডপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ 
হয়। ধন্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত 
নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপব্ব সমাধা করে। 

লকন্মা ও তাহার স্বামী একদিন কৌতৃহল ভরে অন্নুভবমণ্ডপে 
আসিয়া হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর 
তত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্মকে 
ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গাহস্থ্য জীবনকে 
পরিণত কর! যায়। পুণ্যময় কৈলাসরূপে তাহার ব্যাথান চলিতেছে । 
বসভের ব্যক্তিত্বে ও আসন্তরিকতায় লকম্মা ও তাহার স্বামী হুগ্ধ 
হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাহার চরণতলে, বসভেম্বরের 
কাছে লিঙদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় 
সাধন | 

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সংখ্যক তুল ভোজনের জন্য 
রন্ধন করিতেন, তাহা৷ অপেক্ষা বেশী হইলে লকম্ম! তৎক্ষণাৎ স্বামীকে 
দিয়। ভিখারীদের মধ্যে উহ! বিতরণ করাইতেন। পরবর্তী বেলার 
জন্য একটি তগুলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সধিত্তি করিয়া রাখিতে 
দিতেন না। 

বসভেম্বর নারী-ভক্ত শিষ্যাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অকা! 
মহাদেবী।১ এই শিশ্যার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ | 
ভা ছাড়া, তাহার শিষ্য ও সহকম্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ 
হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই 
সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ! টা করিতেন। 

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিপাত্যের একটি রাজ্যের রাজা কৌধিকের 


১ অরোজিনী শিন্জিঃ বদভ জ্যা্ড উওম্যান হুড, সেটিনারী। 
মেমোরিয়াল ভল্যুম, গবনমেন্ট অব মাই সোর। 


বীরশৈব বমভেশ্বর ১০১ 


মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে 
অজানা লোকের আহ্বান, শিববিগ্রহের সেবা-পৃজার জন্য অস্তরে 
জাগে আকুল আগ্রহ । স্বামী কিন্তুক্সীর ধর্দমানুরাগ তেমন স্মুচক্ষে 
দেখেন নাই * সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি 
মুখর হইয়া উঠিতেন | 

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রক্ষেপমাত্র নাই, ইঠ্দর্শনের আকাজঙ্া 
বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে । ইতিমধ্যে হঠাৎ 
বাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্গ্যানার । ইহার কাছে 
বসভের কথা, কল্যাণের অন্ুভবমণ্ডপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের 
কথা তিনি জানিতে পারেন । প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীত্র 
আঁকাত্ক্ষ।। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাহাকে ডাকিয়া 
বলিতে থাকে-_“ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, 
তার কপ! পেলে তবেই পুর্ণ হবে তোর ইঞ্ট দর্শনের সন্কল্প।” 

অতঃপর আর একদিনও মহাদেব হ্বামীর প্রাসাদে বাস করেন 
নাই। গোপনে রাক্স-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ 
নগরীর দিকে । প্রভূ বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি 
জীবনে তাহার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই । 

তাহার মতে! রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করা সহজ কথা নয়। বিদ্ব বিপদ, ছুঃখ হুর্দশা, দিনের পর দিন এ 
সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে 
পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাহারই কৃপায় সফল 
হইল এই অভিযাত্রা । অচিরে বসভেম্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত 
হইলেন | 

তীব্র মুমুক্ষা ও আন্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া 
আিয়াছেন। সর্ধবন্ধ ছাড়িয়াছেন সর্ধবময় পরম শিবকে লাভ করার 
জন্থা। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্ততি তাহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ 
হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় ভরা এই নারী সাধিকাকে 
দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাহাকে সেদিন ম! বলিয়। ডাকিলেন, 


১৪২ ভারতের সাধক 


দিলেন তাহাকে শৈব যোগের নিগৃঢ় সাধনা । উত্তরকালে এই তরুণী 
শিষ্যার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্ত্রবয়স্ক পুত্রেরই মতে! | 

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসত বুঝিলেন, এই নবাগতা শিষ্যার সাধন- 
জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা । তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ব 
ছুই-ই তিনি অকৃপণ করে ঢালিয়। দিলেন তাহার শুদ্ধসত্ব আধারে । 
অল্পকাল মধ্যে অক্কা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তত্তরূপে গণ্য 
হন, চিহিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা রূপে । শত শত নারী তাহার 
সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয়। 

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি 
উচ্চ ধারণ! পোষণ করিতেন । মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা 
সবাইকে জানানোর জন্য সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। 

অল্লাম প্রভূ এ সময়ে কয়দিনের জন্য কল্যাণে আসিয়াছেন। 
অন্ুভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভীড়ের অস্ত নাই । 
বসভেম্বর দেদিন অক্কা মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের 
সমক্ষে দাড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভুকে অনুরোধ করেন, 
ত্রাহার এই নবীন৷ শিশ্তার সাধনা ও সিদ্ধি কোন্‌ স্তরে অবস্থিত 
তাহ! যেন তিনি নির্ণয় করিয়া দেন । 

অল্লাম ও অপরাপর যোগীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়! অক্কা 
মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিশ্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব 
মহলেই নয়, দাঁক্ষিণাত্যের বিভিন্ন" ধশ্মমগ্ডলীত এই মহিয়সী নারী 
সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। | 

বসভেম্বরের কাছে ধনী নিধন, ব্রাহ্মণ শুদ্র, স্্ী-পুরুষের যেমন 
তেদবৈষম্য নাই । তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের । অনুভব 
মণ্ডপের সভায় নিত্য নৃতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেরা আসে । বসভেশ্বর 
অপার প্রেম ও ন্রেহ নিয়! সাহায্য করেন তাহাদের আত্মিক জীবন 
গঠনে । এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদের নির্দেশ দিতে গিয়া 
যে সব বচন তিনি রচন! করেন, উত্তরকালের সাঁধকদের কাছে তাহা 
গণ্য হইয়া রহিয়াছে অমৃপ্্ট সম্পদ রূপে । 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১০৩ 


বীরশৈব বা লিঙ্গায়েরা কণ্ঠে লিঙ্গ-ধারণ করে দীক্ষার দিন 
হইতে। মন্দির বা বিগ্রহ পুজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই 
সম্পর্কিত একটি “বচনে, বীরশৈবদের মতবাদ পরিষ্ফুট £ 
যাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব 
হে প্রভু, তার! তৈরী করুক তোমার মন্দির, 
কিন্ত আমার মত বিত্তহীন তা করবে কি দিয়ে ? 
আমার নিজের চরণ ছুটিই হচ্ছে স্তস্ত, 
তার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির__ 
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গম্ভুজ । 
হে প্রভু, ইট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্ৰির 
তাতে? একদিন ধ্বসে পড়ে গুড়ে! হয়ে যায়; 
কিন্ত আমার এই সিদ্ধ কায়া_ 
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম, 
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল। 
বীরশৈবদের সাধনায় কায়কের কথা, ইষ্টদেব শিবের চরণে 
নিবেদিত কনম্মের কথা, রহিয়াছে । কিন্তু কায়াকে ক্রি করিয়া 
যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর 
নির্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, সম্পূর্ণরূপে 
বশীভূত কর--ইহাই যে প্রভু সঙগমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেম্বর 
বলিতেছেন £ 
প্রকাণ্ড এক উই-এর টিবির নীচে 
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখরা সাপ, 
উই টিবির ওপরে যদ্দি ক'র লাঠির আঘাত 
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত? 
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জ। মাংসে 
যতই চালাও কৃচ্ভ, আর নির্ধ্যাতন-_ 
হৃদয়ের যদি না হয় কোন শোধন, 
পাপ আর অঙ্ঞানতার ন। হয় মৃত্যু, 
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তবে মিলবেনা আনার প্রভুর অস্থুমতি, 
এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন । 
নবীন শিষ্কেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, “প্রভু, পিচ্ছিল মনকে 
নিয়ে তো আর পারছিনে। ইই্ধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা 
যে এত ছুঃসাধ্য তা তো জানতেম ন1। এর প্রতিবিধান কি 
বলুন তো ।” 
এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসতেশ্বর একটি 
“বচনে' বলিতেছেন £ 
. মন বশ করার কথ। বল্ছো, হে সাধক, 
হিংস্র ক্রুর কেউটে সাপের মত যে এই মন। 
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়া বাশীর বশ, 
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা৷ যায় ভুলে, 
সুরে সুরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে, 
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ ৷ 
কিন্ত সাপুড়ের একটি মুহূর্তের ভূল 
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্ট, 
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল্‌ মেরে বসে-_ 
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ। 
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা, 
বল, হে মোর প্রভু, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর 
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে 
সদ! সতর্ক, থাকে যেন সংযমের কঠিন বন্ধনে-_ 
মন ভুজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন । 
দুর্বল, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধনা ও সিদ্ধির কথা 
ভাবিয়া ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনস্ত দেবাদ্িদেবকে 
কি কখনে৷ লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন» তাহার আত্মিক অভিযাত্রাকে 
সংশয়াকুল করিয়া তোলে। এই সব সাধকের জন্য বসভেম্বর 
উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাদী ঃ 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১৪৫ 


ক্ষুদ্র ও বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে 

কেন শুধু নিজেকে কর হতাশ আর উদত্রাস্ত ? 

বিশালকায় হস্তী--বিপুল সামর্থা তার দেছে, 

অথচ দ্যাখো, অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ 

অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ | 

আকারে ক্ষুদ্র বাট এই অস্কুশ 

কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত 

গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত এ যে পাহ্নাড়, 

ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে, 

তীব্র ছ্যৃতির ছটাঁয় করছে ঝলমল, 

'আকারে ক্ষুদ্রতা, ন! ভ্বাতির ঝলকু - 

কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ ? 

দূরবিস্তারী স্ুচীভেগ্ঠ অন্ধকার__ 

ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মূহুর্তে হয় দূর, 

এই মোমের আলো! কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে ? 

হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব, 

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার 

তোমার মত ভূমাকে, বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য 

সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো হেল ? 

এক সন্ত্ান্ত শ্রেঈীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়ছেন 

লিঙ-দীক্ষা | তারপর শুরু করিয়াছেন তাহার আত্মিক সাধন।। 
এই সঙ্গে কবীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার 
জন্যও তাহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর 
ধন-সম্পদ ও লোকলস্করও এই মহান কর্মে তিনি নিয়োজিত 
করিয়াছেন। কিন্তু'সাধন-ক্ষীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাহার 
হইতেছে না। অন্ুভবমগ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিত্যটি 
তাহার এই সাধনদৈম্তের কথ। নিয়া খেদোক্তি করিলেন। বসভেম্বর 
কহিলেন £ | 
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হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় বসে 
চলেছে তুমি রাজার মতো, 
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন | 
কিন্ত এই রাজকীয় বিলাসিতার ভীড়ে 
সত্যকে জান্বে কি করে বলতো? 
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধন্মম-_ 
সে ধর্মের বীজ তো৷ আঙ্ঞও করনি বপন ? 
অহমিকার হাঁতীতে চড়ে স্ষীত হয়েছে গ্রে, 
' এই গব্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে | 
প্রভু সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি _ 
জানতে চেয়েছে! নরকের আম্বাদ | 
হিংসা, পাপ আর কদাচারে সার! দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে । 
সমাজকে কলুষমুক্ত করার ভন্য, সংস্কারবাদী নৃতন ধর্ম ও সংস্কৃতি 
গঠনের জন্য বহু তরুণ এসময়ে উদ্ধদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশ্বরের 
মূল কথা _আগে নিজেকে কর শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে 
করাও যুক্তিন্ান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অগ্রসর হও 
জগতের কল্যাণে । তিনি বলিতেছেন £ 
কুটিলতার জটিল ঘৃণ্য জালে 
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী-- 
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও, 
চাও এই পরথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ? 
কিন্তু কে তুমি? কে দিয়েছে তোমায় এ কর্তৃত্ব? 
নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও, 
দেহ আর মনকে শুদ্ধ কর, খজু কর-_ 
তবে তো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত ৷ 
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটতার নেই স্থান, 
নিজের জন্ত সবার আগে কর অশ্রু বিসঙ্জন, 


কুটিলতা আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে, 


বীরশৈব বলভেশ্বর ১০৭ 


তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি, 
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন । 


সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম গ্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত 

হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতত্ব। এই তত্বটি বীরশৈব 
সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়। দিতেন। কহিতেন, 
“ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, 
তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি । এই 
তত্বটি বসভের একটি “বচনে' চমত্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে১ £ 

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠো তুমি, 

গান গাঁও সুরে ছন্দে তাল-্লয়ে, 

গ্রন্থপাঠ হয়তো! এনে দেয় কতই পাত্ডিত্য, 

কিন্ত সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ, 

যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায় 

আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে। 

পেখম ধরে ময়ূরী কত নাঁচই তো নাচে, 

বীণার তারে বেজে ওঠে কত না মধু ঝংকার 

তোতার কণ্ঠে কতন! শেখানো বুলি ঝরে, 

কিন্তু তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায় ? 

প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে 

যদ্দি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে 

প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার ? 

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও ধন্্রজীবানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত । 

তাহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন 
লাভ করিয়াছে ।' শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রতুর মূল্যবান সহযোগিতা 
এবং অন্ুভবমণ্ডপের অধ্যক্ষতাঁও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম 
বাড়ায় নাই । লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাহাকে অন্থুসরণ 


১ মিলেকটেড, সেইং অব বসভ £ বাগি 


১০৮ ভারতের সাধক 


করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাহাকে অভাবনীয় 
শ্রদ্ধা ও সম্মান । 

বল! বাহুল্য, বসতের এই মর্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী 
শৈবেরা মোটেই খুসী নয়। বরং তাহাদের ঈর্া দিন দিন আরো! 
বাড়িতেছে। রাজ! বিজ্জলও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ 
প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে 
একাকার করিয়! দিয়। বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, 
ইহাও রাজার মনঃপুত নয়। নথচ হঠাৎ তাহাকে পদচ্যুত করাও 
সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাহাকে দেবতার 
মতো জ্ঞান করে। তীহার ব। তাহার ধর্মান্দোলনের উপর কোন 
হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ্া করিবে না। বিক্ষোভ বা 
বিদ্রোহ হয়তো শুর করিয়৷ দিবে । চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তোইলোকে 
সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা 
বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্ঞলের অজান। নয়। তাই এ সময়ে 
বসভেশ্বরকে ঘাটানে। কুটনীতির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাহার 
অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে 
এক চরম নির্বব,দ্ধিতা। তাই বিজ্জল এখনই তাহাকে আঘাত করিতে 
ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোন সময়ে এ সুযোগ হয়তো। আসিবে, 
এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন । 

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়৷ একদিন এমন একটি ঘটন! 
ঘটে যাহার ফল হয় দূরপ্রসারী । 

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অস্ত্যজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাস 
করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া ভাহার খ্যাতি 
ছিল। অন্ুভবমণ্ডপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরাও ইহার 
মতামতের গুরুত্ব দিতেন, সবাই তাহাকে দেখিতেন সম্মানের 
চোখে। রি 

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদ্েেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়। 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১০৪, 


উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং 
শিব-উপাসনার নান! নিগৃঢ় তত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে। 

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহম্বামী ও তাহার বন্ধু-বান্ধবের। তো মহ 
আনন্দিত। সোংসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাহাকে গৃহের ভিতরে 
আনা হইল । শ্রদ্ধাভরে তাহার উপদেশ ও তত্ব বাাখ্যা শুনিয়। 
সকলে ধন্য হইলেন । 

বেল বাড়িয়া গিয়াছে । বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় 
নিবেন। নাগিদেব যুক্ত করে কহিলেন, প্প্রভু, আমাদের পরম 
সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের 
পায়ের ধূলি পড়লো । আজ এখানে ইষ্টগোষ্টী করা হয়েছে, প্রসাদান্ 
নিবেদন কর! হয়েছে ইষ্টদেবকে । আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি 
এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোন 
আপত্তি না থাকে ।” 

“আপত্তির তো কোন প্রশ্বই ওঠে না, নাগিদেব। জান তো।, 
শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে “জঙ্গম' মহেশ্বর । শিবের মন্ৰির, 
শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অস্তরে প্রতিষ্ঠিত 
এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের 
সাধনার গ্রধান অঙ্গ |” 

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই। ব্তকে নিয়া সবাই 
পংক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরব আর জয়ধ্বনিতে অস্তযজ 
পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে | 

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন । ছুটিয়া 
গিয়। তাহার। রাজা বিজ্জলের গুরু আচাধ্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার 
বিবরণ দ্দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ 
প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানে! 
হইল | বসতেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ অমাত্যও 
ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই মিলিয়! রাজ। বিজ্লের প্রাসাদে 
গিয়া উপস্থিত । 


১৯৬ ভারতের সাধক 


উত্তেজিত কণ্ঠে তাহার! কহিলেন, “মহারাজ, আপনি নিজ হাতে 
রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে 
উঠেছে । আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি 
বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধন্মের রক্ষণে তৎপর । কিন্তু এ রাজ্যে ধন্মের 
যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো৷ কলচুরী বংশের কল্যাণ 
হবে না।” 

“আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় 
এটা ঘটছে ।” |] 

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহেন, “মহারাজ, পাঁপমতি 
বসভেশ্বর যে ধন্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে । এর কোন 
প্রতিকার কি আপনি করবেন না ?” 

“বসভেশ্বর ধন্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে | এ তো 
সবাই আমর! জানি । কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলে। যে দলবদ্ধ 
হয়ে আপনার! ছুটে এসেছেন ?”__ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন রাজ। 
বিজ্ঞল। 

“সে কথ বলার জন্যই তো আমরা এসেছি । শুনুন মহারাজ | 
বসতেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভবমণ্ডপে অন্ত্যজ অস্পৃশ্বাদের 
নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তে! করে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল 
কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের 
যত্রতত্র অধন্ম অনাচার সে করে যাচ্ছে ।” 

“ব্যাপার কি খুলে বলুন, আচাধ্য দেব ।” 

“মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃশ্য ব্যক্তির 
ঘরে গিয়ে বসভেম্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে । প্রকাশ্তে বন্থ 
লোকের দৃষ্টির সম্মুখই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, 
রাজের রাজা বেদাচার মানেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। 
কোন্‌ সাহসে প্রকাশ্যে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার 
সনাতন শৈব ধর্মকে সে যেমন ধৃদ্ধানষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান 
করেছে আপনাকে । না মহারাজ, এ অগ্তায়ের শাস্তি আপনাকে 
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দিতে হবে কঠোরভাবে । নইলে লোকে বুঝবে, আপনি ছ্র্বল হস্তে 
শাসন করছেন ।” 

রাজ। বিজ্জল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীর স্বরে 
কহিলেন, “আচাধ্যদেব, আপনি ও রাজপগ্তিতেরা এখানে রয়েছেন | 
বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি । আপনারা সবাই অভি 
বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদা যত্রবান। তাই খোলাখুলি 
ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই |” 

“হ্যা, তাই করুন মহারাজ, সেটাই তো। আমদের কাম্য |” 

“তবে শুনুন আপনারা । বসভেম্বরের কোন কথাই আমার 
অজ্জানা নাই। তীক্ষ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাকে দ্রিনের পর দ্রিন 
লক্ষ্য করে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণ চরমুখে আমি 
শুনেছি ।” 

“তবে সত্বর তার দণ্ডবিধান করুন” 

“হ্যা, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, 
এখনই নয়।” 

“সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশ্বরের চেয়ে শক্তিমান নন ? 
এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি তাপনার হাতে নেই? পাপাচার আর 
অন্তায়ের সব কথা! জেনেও আপনিন চুপ হয়ে তা সহা করবেন ।”-- 
নারায়ণ ভট্ট ক্ষুব্ধ কে এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন। 

“তবে শুচুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি । 
এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি 
অজেয় করে তুলেছি। প্রতিবেশী বাষ্ট্রগুলে। তা ভালো ভাবেই জানে । 
বসভেশ্বরকে সহুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।” 

“তবে ” 

“সেই কথাই তো আমি বুঝিয়ে বলছি। বসভেশ্বর শুধু আমার 
একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়। 
রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সার। দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান 
ধর্দমনেতা | ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
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লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে | তার 
জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তত। বসভেমশ্বরকে কঠোর 
দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্ক। রয়েছে 5 

“তবে কি তাকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি 
দিন দিন বেড়েই চলবে ?”-_হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য | 

“আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম 
আঘাত। কুটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেম্বরের প্রভাব 
প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তার দণ্ড 
বিধান করে জটিলতার স্থষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা 
জানেন, চালুকা-রাজ তোইলো।-তৃতীয়ের ছুর্বল শাসনে সারা দেশ 
খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধন্ম যাচ্ছিল রসাতলে ৷ নিজে এ মিংহাসন ভোগ 
করবো বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি 
দেশের ও দশের কল্যাণের জঙ্থা |” 

“মহারাজ, তা তে। বটেই”_ পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের 
স্থুরে বলিয়া উঠেন । 

কিন্তু এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার 

করে নিতে পারছে না । গোপনে সদাই তার! ষড়যন্ত্র করছে আমার 
রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য । ঠিক এ সময়ে বসভেশ্বর ও তাঁর 
বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী করে তোল! যুক্তিযুক্ত হবে ন! ৷ বসভেশ্বরকে 
আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো । অস্পৃশ্যদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে 
সে টলাঢলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবো। 
সতর্ক করে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী 
বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে ।” 

আচাধ্য ও তাহার দলবল ধীরে ধীরে নিক্ষাস্ত হইলেন। কিছু 
পরেই বসতেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল। বিজ্জল 
তাহাকে কাছে বমিতেও দিলেন না, দৃরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ 
করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অস্পৃশ্য । 

এবার রাজ। বিরক্তি ও উদ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, “বনভ, এ 
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তোমার কি ছৃন্মাতি, বলতো ? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চগণ্ডলিদের 
নিয়ে কত পাপাচারই তো৷ করছে! । কিন্তু অস্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে 
তুমি পংক্তি ভোজন করলে কোন্‌ সাহসে! এতে যে আমাদের 
বর্ণাশ্রম ধন্ম তেঙে পড়বে, প্রজার! হয়ে উঠবে ছূন্নীতিপরায়ণ, 
স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেডে। তোমার এ অপরাধ 
অমার্জনীয় । তাছাড়া, অস্পৃশ্ঠের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো, 
তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্য বলে। রাজ! ও তার 
মন্ত্রীর তেতর এই ব্যবধান তুমিই স্থঙ্টি করলে, বসভ, তোমার 
হঠকারিত। দিয়ে 1” 

বসভেশ্বর এবার শান্ত স্বরে উত্তর দেন, “মহারাজ, আমার ধন্মীয় 
মতবাদ তো! মোটেই আপনার অজানা নয় | আমার আচার-ব্যবহারে 
গোপনতা কিছু নেই, রাজ ও ধর্মের বিরোধিতা কর! তে! দূরের 
কথা তাদের দেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি । কিন্তু শিবের জগতে 
শিব-সম্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে । ত্রান্মণ 
শূত্র সবাই মিলে হবে একটি একান্নবন্তী' পরিবার, পাপ-তাপে 
ভর! এই পৃথিবীকে করে তুলবে কৈলাস ধাম। এট! আমার নবতর 
শৈব ধর্মের মূল কথা । এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর 
অকল্যাণের প্রয়াসও নেই ।” 

“না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় 
বিভ্রান্ত করতে পারবে না । তোমার সংস্কারপন্থী ধর্দে গণ-বিপ্রোহের 
বীজ নিহিত রয়েছে । বেদধন্ম ও বেদাঁচ!র ধ্বংস করার কু-অভিসন্ধি 
নিয়েই তুমি কাজ করছো, অস্তাঞদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে 
তোলার স্বপ্ন দেখছো ।” 

“এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ ?” 

“হ্যা, ঠিকই বলছি। আর শোন, এর ফল কিন্তু তোমার পক্ষে 
মোটেই তালে হবে না। যাক্‌, আর যা-ই করো, প্রকাশ্তে 
অন্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি ব৷ তোমার দলের লোকেরা যেন কখনে। 
ভোজন ক'রো না. সমাজের বাক ম্বেচ্ভাচার ও বাতের আচনা 
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ক'রে। না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জনা করলাম । কিস্তু তোমায় 
সতর্ক করে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এপ অপরাধ করলে 
তার আমি চরম চণ্ড বিধান করবো 1” 

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়ন্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেম্বরকে বিদায় 
দিলেন। সেই দিন হইতে রাঁজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক 
বিরোধের প্রাচীর | 


কয়েক মাস পরের কথা । রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি 
ঘটন! ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্বর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে | 

হরলয় নামক এক অন্ত্যজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক 
ব্রাহ্মণের কন্ঠার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভযেই বীরশৈব 
সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচার্য্ের। গঞ্জিয়া 
উঠেন। একে অস্পৃশ্ঠের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তদুপরি ব্রাহ্মণের 
কন্া যাইতেছে অস্পৃশ্ঠের ঘরে। এফে প্রতিলোম বিবাহ । শাস্ত্র 
কখনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালা সনাতনপন্থীরা রাজা 
বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন। 
_ হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকা ইয়। আনা হইল। বিজ্ঞল 
উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “গ্াখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র 
বিধানের বিরোধী । সরকারী আইন এট! কখনে। সমর্থন করবে না| 
এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে । ভালো চাও তো 
এ বিবাহ এখনই নাকচ করে দাও ।” 

অভিযুক্তের একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহার! নিবেদন 
করে, “মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ আমাদের বাক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর 
কিছু হানি হয় নি! কারুর কিছু বলারও নেই ।৮ 

“তবে কি রাঁজ-রোষের ভয়ও তোমর1 করছো না”--বিজ্ঞল 
ক্রোধে ফাটিয়। পড়েন । 

“মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমর করিনে। মাথার 
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ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর | 
এই ছুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে |” 

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে । 
দুঢ স্বরে আদেশ দিলেন, “এর! রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী । চরমদণ্ডই 
এদের প্রাপ্য । ছুষ্টা্দের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের 
লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্‌ দণ্ড 
পেতে হয়।” 

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মন্মাস্তিক স্তন্ধতা নামিয়। 
আসে রাজধানীর জন-জীবনে। 

বসভেম্বর শিহরিয়! উঠেন এ সংবাদে । সাধন কুটিরে একান্তে 
গিয়। উপবেশন করেন। করুণ আন্তি জাগিয়! উঠে সারা অন্তরে । 
যুক্ত করে নিবেদন করেন, “হে দেবাদিদেব, হে প্রভূ সঙ্গমেশ্বর, 
সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দেশে । সাধন 
ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি 
তোমারই সমর্থন ও প্রেরণা । আজ আমায় বলে দাও, অতঃপর কি 
আমার কর্তব্য |? 

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া! বসভেশ্বর গভার ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব । প্রশাস্ত 
কণ্ঠে প্রতু কহেন, “বৎস বসভেশ্বর, কায়কের সাধনা তোমার শেষ 
হয়েছে । লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে তোমার সাধনার বাতি জ্বালিয়ে 
দিয়েছে যুক্তির দীপশিখা | শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্চিত 
নিপীড়িত জনগণের জীবনে । তোমার ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট কাজ তুমি 
সমাপন করেছো । এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল- 
সঙ্গমে । সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে |” 

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরী হইল না। রাজা 
বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন। 

যোগীবর অল্লাম-প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। 
তাড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়। বসত সঙ্গমেশ্বরের নির্দেশ 
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তাহাকে জানাইয়। দেন। তারপর সর্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু 
করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা । 
ভক্তের কাদিয়া বলে, “প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রইলো 
আপনার? কি করেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন |” 
প্রশাস্ত কণ্ঠে বসভেম্বর বলেন, “শিবময় ধর্্মজীবন, আর শিবের 
মতন ত্যাগপৃত তপস্যা নিয়ে দিন যাপন কর। অনুভব-মণ্ডুপ আর 
বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্বববৎ চালিয়ে যাও তোমরা । তুলবে না, 
তোমর। সবাই শিবতভ্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম 
লক্ষ্য | প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন! তার পুণ্যধামেই 
আমি এবার যাঁচ্ছি। তার প্রেরণায় তোমাদের তেতর এসেছিলাম, 
তোমাদের সেবা যথাসাধা করেছি । এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি 
কুড়ল-সঙ্গমে ।” 
সহজ সহত্র মানুষের আত্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়৷ রহিল, 
বসভেম্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে । 
সঙ্গমেশ্বর তীর্থে গৌছিয়া তাহার আনন্দের আর অবধি নাই। 
জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা । এবার শুধু প্রভু 
আর তাহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন | 
প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা! দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত 
করিবেন | যতদিন ' দাসকে ছিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন 
চলিবে তীহ!'র আরাধন। ও ধ্যান জপ | সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন 
সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন £ 
তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি, 
হে প্রভু, চেয়ে গ্ভাখো, তাইতো জিহবা আমার 
তোমার নামের স্ুধায় হয়েছে মিঠে, 
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায় 
প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল । 
তোমার নিরন্ ভাবনা আর অন্ুধ্যানে 
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে, 
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তোমার স্তরতিগানের পবিত্র বঙ্কারে 
আমার এ শ্রবণ ছুটি সদাই রয়েছে ভরপুর । 
পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অম্ভুভূতি 
রহিয়াছে, তাহা বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিষ্ফুট। 
তাহার মতে-সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রত 
লীলাভরে এই যন্ত্র নিশ্নাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে 
তালে লয়ে তাহ! সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির 
বর্ণন। দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন £ 
দয়াল প্রভু, আমার এই দেহকে 
কর তোমার বীণা যন্ত্রের দেহ। 
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্রে, 
ন্নায়ু-শিরা গুলোর হোক রূপান্তর 
সেই বীণার মধু-নিহহন্দী তারে, 
. আমার এই হাতের আঙুল গুলো হয়ে উঠুক 
বীণার তার-জড়াবার কান, 
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর ! 
আমার এ দেহবাণার তারে তারে 
কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য পুর | 


এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক ছুঃসংবাদে 
কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জান! যায়, বিরোধীদের 
আকস্মিক আক্রমণে রাজ! বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আততায়ীর! 
বীরশৈব দলেরই অস্তুভূক্তি চরমপন্থীদল | 

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে 
জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেম্বরের অন্তরঙ্গ সাধকের শান্ত 
থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্য্যের সমুচিত 
দণ্ড বিধান করিতে উদ্চত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। 
সহকারীঘয় মোল্ল ও বোময়কে নিয়া রাজ। বিজ্জলের নিধনের জন্য 
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তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া তোলেন । তারপর সুযোগ বুঝিয়া 
হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাহারা হত্যা 
করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন- 
অতিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ। 
কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তের বসভেশ্বরকে এই সম্কটময় পরিস্থিতির 
কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ। 
ধ্যানাবিষ্ট বনভেম্বর শুধু কহিলেন, “বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ 
হয়েছে । তাই বুঝি তাঁকে বিদায় নিতে হলো । তবে জগদেব ভুল 
করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে না নিয়ে তার ওপরই নির্ভর 
করা উচিত ছিল, স্থপ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন 
সদ! জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও 
নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র 1” 
গুরু জাতবেদমুনি বহুদিন যাঁবং গত হইয়াছেন । কিন্তু কুড়ল- 
সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্্যাসীর সমাবেশ পূর্বববৎই রহিয়াছে। 
'বসভেশ্বর কিন্ত আজকাল কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করেন না, আপন 
মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান 
জপে আবিষ্ট হইয়া! বসিয়া থাকেন । 
এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াঁছেন পরিপুর্ণততার পথে, 
দেবাদিদেব, মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে । দেহ, মন, আত্মা সব 
কিছুই আজ তরিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। 
এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন১ £ 
হে প্রভূ, যত কিছু কথা আমার 
ভরে তুলবে! তোমার নামের সুধায়, 
নয়ন ছুটি জুড়ে উঠবে ফুটে 
তোমার নয়নাভিরাম রূপ | 
তোমার রম্য স্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অস্তুর, 


চন্ন অব বলভন্ব--মন্তবাদ £ মেনজেস্‌ আও অংদ্দি 
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শ্রবণ ছুটি উঠবে তরে তোমার যশোগানে, 
হে কুড়ল-সঙ্গম দেব, 

তোমার চরণকমল ছুটি ছুয়ে 

সার্থক করে তুলবো৷ আমার এ জীবন। 


সাধনার চরম স্তরে পৌছিয়াছেন বসভেশ্বর । ধ্যান দৃষ্টিতে 
সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাহার অনাচন্ত 
সৃষ্টি ছুইই হইয়া গিয়াছে একাকার | বসভের মুখনি:স্ত একটি 
বচনে, এই দ্রিব্য অতিজ্ঞতাটি বণিত : 


যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রভু, 

নিরন্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন | 

এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মা 

বিলসিত রয়েছে তোমারি অপরূপ রূপে 
তুমিই এই ত্রন্ধাণ্ডের আয়ত নয়ন, 

বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই, 

স্বন্ধ। হস্ত ও চরণছয় তাঁও যে প্রভ্‌ তুমি, 

বিশ্ব নিয়ন্তা হে কুড়ল-সঙগমেশ্বর, 

কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমার এই মহাকাশ-_ 
তোমার এই বিরাম বিহীন সুমহান স্ৃষ্টি-_ 
তোমারই মত অনাদি আর অনস্ত, 

তোমারই মত অপরূপ মহিমায় ভারা সমজ্জল। 


সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাহার বিলুপ্ত হয়, 
ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরও প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেম্বরের দেহ মন আত্মাকে 
করেন আত্মসাৎ। 

১১৬৭ খুষ্ঠাব্ধের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্দ্াস্তিক দিনটি 
বীরশৈব সাধকের! কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। 


লাই মহাবীজ 


দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃঞ্ণ সেদিন তক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত | 
এই নৃতন অবাঙ্গালী শিশ্তুটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়' 
দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনট! ঘোরে । আজ ঠাকুর 
তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়! তবে 
ছাড়িবেন। 

ঠাকুর যতবার পড়ান “ক” ছাত্র ততবার বলে “কা” । পশ্চিমদেশীয় 
ভক্তের জিহবায় সহজে অকারাস্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা 
সমস্তায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন “শালা, “ক'কে যদি “কা” 
বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি ?” বনু চেষ্টার পর 
রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন, “যা শালা, তোর 
পড়েই আর কাজ নেই !” 

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ব শিষ্তের আঁধারে ঠাকুর অকপণ 
করে কপার ধারা ঢালিয়৷ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন- 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল--পবিভ্রতা, সরলতা! ও ঈশ্বর দর্শনের 
ব্যাকুলতা। তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ম-শিল্পী 
রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে 
ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভগবং-প্রাপ্তির 
অন্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টাস্ত ঠাকুর নিজ জীবনে 
দেখাইয়া গিয়াছেন ; উত্তরকালে লাটু মহারাঁনত্ধের অলোকসামান্য 
অধ্যাত্ব-জীবনেও দেখ! গিয়াছে তাহারই অন্থকৃতি | 

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়া গেল। লাটু 
তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়। প্রাণ খুলিয়া গান শুরু 
করিলেন, "মমুয়ারে-_সীতারাম ভজন করলিজিয়ে 1 | 

শ্মিতহাস্তে ঠাকুর দূর হইতে ইহ শুনিতেছেন। লাটুকে ডাকিয়। 
বলিলেন, “ওরে, তোর ওতেই হবে” সত্যিই ইহাতেই তাহার 


লাটু মহারাজ ১২১ 


হইয়াছিল । লোকচক্ষুর অস্তরালে থাকিয়! বৈরাগ্যবান্‌ স্বতাবসরল 
লাটু সদ্গুরুর নির্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই 
পথেই তাহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় 
রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু 
মহারাজ ফুটিয়া! উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পরূপে। 

লাটু মহারাজ তাহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই 
ভক্তদের কাছে বলতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়! এ গল্পটি কিন্তু 
লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। 

রামচন্দ্রের সভায় সব্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে 
দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হনুমানকে 
একছড়া বনুমূল্য মুক্তীমালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে 
নাঁড়িয়া-চাঁড়িয়! কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেকটি 
মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার 
করিতে চাহেন। তাহার পর এ মালা ছু'ড়িস্া ফেলেন ভূতলে । 

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষণ ত্ুদ্ধ হইয়া 
ধন্ুববাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাম বাধ! দিয়া কহেন, 
“আসল কথাট। কি জানো, মুক্তামালাতে 'রামনাম" কোথাও ক্ষোদিত 
নেই, তাই পরমণগ্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য। 

গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লা মহারাজেরও 
ছিল | জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্রু 
রাঁমকৃষ্ণের কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন। 

লাটু মহারাজের গুরু ভাইর বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন 
রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জল রত্ব, রামকৃষ্ণের লীলায় লাটু মহারাজও 
তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি-মন্দিরে 
হনুমানজীর প্রস্তরমুত্তি বিরাজ করিতেছে এই নৈঠ্িক ভক্তের প্রেম- 
ভক্তির স্মারকরূপে। 

লাটু মহারাজের গুরুকপার সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির 
পরিমাপ কর! যায় ভাহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের 


১২২ ভারতের সাধক 


মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সম্ভতির আলোচন প্রসঙ্গে স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল ।” 
সদ্গুরুর অন্থুরণে, নিরস্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অস্তর-সত্ব। 
তাহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের 
সাদৃশ্য দেখিয়। একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময় | এ জীবন 
ভক্তিময় ভজনের নিরাঁল1 পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ 
মগ্ডলী তাহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবন্তিত সঙ্গে তিনি 
যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি 
মঠে রাত্রিবাস কখনো! করিতেন না| বলিতেন, “হামরা সাধু। 
হামাদের আবার জমি, বাড়ী, বাগান, এম্বধ্য এ সব কিবাবা? 
এ সবের মধ্যে হামি থাকবে না।” 

তবুও মঠের বাহিরে, একাস্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় 
জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ব-পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! নাই । 

্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের 
পাঠাইতেন | আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় 
আশ্বাস দিয়া বলিতেন, “লাটুর কাছে ঘে'ষতে ভয় কিসের রে? 
ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব --সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু 
ওর ভেতরট। একেবারে ক্ষীরে ভরপুর । 

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তে। লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, 
সবাইকেই তাহার আশীর্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন । 
বলিতেন, “এমন বেদাগ, সাধু আমি জীবনে কখনো! দেখি নি।” 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, “ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর 
মুখ দিয়ে বেদ-বেদাস্ত ফুটে বেরোবে টু 


লাটু মহারাজ ১২৩ 


এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ 
প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামাম্ সষ্টিরূপে | 


লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা 
জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাহার জন্ম! গরীব ঘরের ছেলে, 
ভেড়া-ছাঁগল চরানো। অর্ধানগ্র রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন 
রামকৃ্ণ-মগ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত ? 
জানিতে পারিলে কেহ হয়তে। তাহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কত।র 
সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, 
রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে | 

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে 
পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে । প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভেরও কোন স্বুযোগ তাহার ঘটে নাই । আধিক ছুরবস্থায় 
পড়িয়! পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়। আসেন এবং এখানে 
রামকৃ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্বের বাড়ীতে পরিঢারক হিসাবে 
রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে । বাড়ীর নকলে আদর করিয়। 
তাহাকে ডাকিত লালটু নামে । তেজন্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নৃতন 
ভৃত্যটিকে রাম দত্ত ও তীহার পরিবারের সবাই নেহ করিতেন | 
অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার স্থতি 
করিয়। বসিত, রাম দন্ত সন্পেহে তাহাকে মানাইযা চলিতেন। 

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে । বালক উৎকর্ণ হইয়! 
এই আলোচন! শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ণ যে 
সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। 

এক একদিন কম্বল চাপ! দিয়! শুইয়া লালটু গুম্রিয়া কাদিয়! 
উঠে। অহৈতূক কান্নায় ছুই চোখ ভাষিয়া যায়। 

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। ধন্দালোচনা ও নামগাঁন তাই মাঝে মাঝে হয়, আর 


১২৪ ভারতের সাধক 


লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্যময় শিহরণ জাগে, নূতন জীবনোন্মেষের 
ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে । 

রামকৃষ্জদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার 
কানে পৌছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ-__“যে সদ! ব্যাকুল, 
ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত ।; 

প্রভু রামকৃষ্ণের কথাগুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই 
অজান। পরম বস্তর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে 
কেনই বা সে ফুঁপাইয়৷ কাদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ীর কেহ 
সে রহস্যের. সমাধান করিতে পারে ন।। 


১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্দটি লীলটুর জীবনের এক স্মরণীয় বংসর। একদিন 
মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ের দর্শন লাভ 
করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে 
সসঙ্কোচে দীড়াইয়। থাকে । 

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, “গ্যাখো, 
যার! নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে। 
তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা । মিস্ত্রী এখাঁনে-সেখানে ওস্কাতে 
ওক্কাতে যেই এক জায়গার চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার 
মুখ থেকে ফর্ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে ।” 

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন।১ 
এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবাস্তর । গণ্ড বাহিয়৷ 
অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমরাজী কণ্টকিত। 
আর তার অস্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কান্না । 

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, “ব্যাপার 
তো বুঝলুম| তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাদতেই থাকবে ?” 


চন্ত্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : প্রঞ্জলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা 


লাটু মহারাজ ১২৫ 


ঠাকুর আবার স্পর্শ কর' মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। 
অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ । সে'দন 
লালটুর অন্তস্তলে কোন্‌ পাথরচাপা নির্ঝরের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে 
থুলিয়। দিলেন তাহ! তিনিই জানেন। 

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে । তাহার 
সমস্ত চঞ্চলত। ও কলরব হয় অন্তহিত--সে যেন তখন একটি কলের 
পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু 
পরমোৎপাহে দক্ষিণেশ্বরে যাঁয়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও 
প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ। 

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জঙন্ত লাঁলটু বদ্ধপরিকর । 

কিন্ত এই সময়ে ঠাকুর হঠাঁৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়। যাঁন। 
তীব্র ব্যাকুলতা! নিয়া চাতক পক্ষীর মতো! দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে 
মাঝে বসিয়া থাকে । তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকুষ্জ দেশে 
গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্তমান আছেন। তবে লালটু 
তাহার সুক্মদেহের সাঙ্গসিধ্য ছাড়িবে কেন? 

একদিন ভক্তবৎসঙ্গ ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্! কিন্তু পুর্ণ 
হয়, অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাহাকে দর্শন দান করেন। লালটুর 
অধ্যাত্-জীবনে সদ্গুরুর আশীব্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়! সক্রিয় 
হইয়। উঠে। 

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়। আসিয়াছেন। মনিবের 
প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন লালটু দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছে! ঠাকুর সন্সেহে এবার কহিলেন, “ওরে আজ তুই এখানেই 
থেকে যা। মায়ের প্রসাদ পাবি।” 

লাল্টু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর 
সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদলেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ 
আর ধরে না । অকন্মাৎ তাহার সার! দেহে মনে একট! দিব্য ভাবের 
ঘোর নামিয়। আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেফ। 
চোখে নামে অশ্রুর বস্তা । 


১২৬ ভারতের সাধক 


ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার রহস্য করিয়া হাসিয়া 
বলেন, «কিরে, তোর আবার একি হল ?” 

কম্পিত কে লালটু উত্তর দেয়, “হামে কি জানে ?” 

সবাই বুবিলেন, পরমহংসদেবের সামান্যতম কূপ! কটাক্ষে এই 
নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে 
এমন ঘনীভূত। 

লালটুকে দিয়া আর বাড়ীর পরিচারকের কাজ করাইতে রাম 
দত্তের মন এবার সরে না| ঠাকুরের কাজের জন্যেই তাহাঁকে তিনি 
নিয়োজিত রাখিতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে 
কন্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে 
দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, 
রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়! লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে 
পাঠাইয়া দেন | 

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়। 
সদ্গুরুর সন্সেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ । মাঝে 
মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, “দেখিস রে লেটে?, তুই যেন 
ইখানকার বাইরেট! দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের 
খাঁচা ) সেবায় কিছু পাঁওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, 
তার সেবা করলে সব পাবি 1” 

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্ধেশটি পালনে চেষ্টিত 
ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাহার মুখ্য ভাব ছিল. 
তাকে যেন না ভুলি | ঠাকুরকে জীবন-সব্বস্থ করিবার এই 
সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন। 

লাটুর সাধনা ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা । সব্গুর চরণে তিনি 
বিসঙ্জন দিয়াছিলেন তাহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্ধবসত্বা। | 

আত্মনমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরত। ও শুদ্ধা- 
ভক্তির বেগ তাহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল | 


লাটু মহারাজ , ১২৯ 


শিন্ত নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাহার যেমন সব কিছু 
দিয়াও মনপ্রাণ ভরিয়! উঠিত না, গুরুরও তেমনি চাওয়ার অন্তু ছিল 
না| শিস্তের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধর ও নিখুঁত করিবার জন্য তাহার 
কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহর! ! 

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়! চচ্চড়ি 
রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া! আঙিয়। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, “আজ এমন চচ্চড়ি রন্থুই হয়েছে 
যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই 1৮ 

ঠাকুর যেন তাহার সঙ্গী অবোধ বালকটি । ব্যথিত স্বরে তিনি 
বলিলেন, “বলিস্‌ কিরে ৷ তুই এক] সে-সব খেয়ে এলি ! ইখানকার 
জন্যে কিচ্ছু আনলি নে ?” 

এ চচ্চড়ি পরের দিন আনানে। হয়। সর্ববপাশমুক্ত, সর্ব্ধ- 
লোভগমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য সামান্য 
চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃপ্তির 
সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝুক--ইহাই ছিল রামকৃষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষাণে উৎসাহের 
প্রকৃত মন্ম। শিষ্য গুরুকে যেমন আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। গুরুও 
তেমনি তাহাকে দিয়াছিলেন সর্বাত্মক আশ্রয়। 

যছু মল্লিকের বাড়ীতে সেদিন দিংহবাহিনীর পুজা হইতেছে। 
সংবাদ পাইয়! রামকৃষ্ণ লা প্রভৃতি ভক্তদের নিয় দেবীকে প্রণাম 
করিতে গেলেন । মল্লিক মহাশয় তখন মহাঁবাস্ত, এদিকে ওদিকে 
ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তে! দূরের কথা, 
একবার বসিতেও বলিলেন না। 

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিষ্যদের নিয়া 
বাহিরে আঙ্িলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তের এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়! 
ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্য এই অভদ্র বড়লোকের 
বাড়ীতে কেন তিনি আসেন ! 

ঠাকুর শ্মিতহান্তে উত্তর দিলেন, “হ্যারে, তোর! কি তবে বাড়ীর 
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বড়লোক কর্তীকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান 
করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ 
মানলে! কি না মানলো, এসব দেখলে চলবে না, বুঝলি ?” 

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের অহমিকার অঙ্কুর 
সযত্বে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন। 

গিরিশ ঘোষ একদিন মগ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া পৌছিয়াছেন। ঠাকুর লাট্ুকে কহিলেন, “ওরে, যা তো 
গাড়ীতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা গ্ভাখ.।” 

লাঁটু গাড়ীর ভিতরে উঁকি মারিয়। তো৷ অবাকৃ। তারপর সেখান 
হইতে একটি মদের বোতল ওগ্লাস উদ্ধার করিয়। আনিলেন | উপস্থিত 
ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল । 

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বাললেন, “ওগুলো রেখে আয়। শেষ 
খোৌয়াঁড়ীর কাজে লাগবে |” 

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন 
তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্য এই উদার আশ্রিতবাংসল্য ও 
সহনশীলত। দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধার। নামিয়া আসে । 

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চা করিয়াছিলেন, কুম্তী কসরতও 
কম করিতেন না । স্বভাবতই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার 
করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাহার ছিল। 

“ওরে, কখনো ভূলিসনে, তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়”-_ 
ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মণ্মমূলে গিয়। প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার 
এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছ সাধনে রত হন। 

ক্লান্ত হইয়। প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। 
ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “সে কিরে, এত ঘুযুলে সাধনভজন 
করবি কখন? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে 
করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত । এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ 
সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষদিন পর্যযস্ত তিনি 
এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন। 
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লাটু অস্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের 
অবসর সময়টা! কাটাইতেন সাধনকর্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ব 
ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন । 

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ 
হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, “মা'র মতো বৈরাগ্য 
হামনে ত দেখি নি! আউর তার দয়ার কি তুলনা আছে? মায়ের 
কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে । হামি তাকে পেয়েছি। 

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ 
আশীব্বাদ তাহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বদ্ধিত হইয়াছিল । 


রামকুষণ-সর্ববন্য ছিলেন লাটু মহারাজ । গুরু-দরশশন, গুরুপরিচর্ধ্যা 
গুরুদত্ত সাধনা তাহার জীবনে আবস্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার 
মতো । 

প্রতিদিন ভোরবেলায় শয্যাতাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন- 
খানি না দেখিয়া তিনি কার্ধ্যারস্ত করিতেন না। একদিন ঠাকুর 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, লাটও তাহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে 
অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ছুই হাতে চক্ষু আবরিত করিয়া 
তিনি শুধু টেচাইতেছেন “মোশাই, আপনি কুথায় !: 

লাটু যতই চীৎকার করিয়া ডাকেন পরমহংসদেব দূর হইতে ততই 
ব্যস্ত হইয়! উত্তর দেন, প্যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি ।” 

যতক্ষণ ঠাকুর তাহার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু তাহার 
চক্ষু হইতে হাতছ্‌টি অপসারিত করিলেন না। 

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নূতন চটি দিয়াছিলেন। 
পরদিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া যায় । রামকৃষ্ণ এ সংবাদ 
শুনিয়। বড় ক্ষুপ্ন হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই নিজে বাগানে 
উপস্থিত হইয়া! শুরু করিলেন এ চটির সন্ধান। 

লাটু ব্যত্তসমস্ত হইয়! ছুটিয়া আসেন। কাতর স্বরে কছেন, 
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“ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই ? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে 
বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে ।” 

ঠাকুর চটিজুতা৷ খুঁজিতেছেন এবং পরিতাপের সুরে বলিতেছেন, 
“তাই তো রে। নতুন জুতো জোড়া তোর তোগে এলো ন11” 

লাটু 'অসহিষু কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, “হামার জুতোর জন্য আপুনি 
কষ্টে! কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে” 

ঠাকুর ফিরিয়া আনিয়া উত্তর দিলেন, “ওরে, দিন কি ওতে খারাপ 
যায়? যেদিন তগবানের নাম নেওয়া হয়না সেইদিনই খারাপ 
যায়!” 

ঠাকুরের এই অপূর্ব ভক্তবাংসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন । এই দৌভাগ্যের তুলনা কোথায় ? 


লাটু গুরু-কৃপায় জপসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার 
অন্তর সত্বায় নিরন্তর নাম-সাধনা চলিত । উত্তরকালে তিনি বলিতেন, 
“নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয় ।*** 
একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পাল্টে যায়, মনের সঙ্ব-বিকল্প 
সব বন্ধ হয়ে যায় । মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মত 'নিসপিওর' 
হয়। তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সং বস্তুকে চেন। যায় |” 
নিরন্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাটু 
মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন, এই কথ! উত্তর- 
কালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন। 
ব্রহ্মচারী সাধক লাটুকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 
গ্যাখ,, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান করবি ॥ 
। ভাব-ভেদে ইষ্টতেদ হইয়া থাকে । লাটু নিজ ধ্যেয়ের আসনে 
কাহাকে বসাইবেন? সম্মুখে সদ্গুরুর প্রেম'ঘন বিগ্রহ বর্তমান.। 
প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লাট্র কঠোর তপস্া। এযাবং 
অগ্রসর হইয়াছে । রামকৃষের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সেদিন তরুণ সাধকের 
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সকল সমস্যা ও অন্তর্ধন্ের অবসান ঘটিয়! যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর 
তাহাকে ডাকিয়া বলেন, “গ্তাখ ধ্যান করতে বসবার আগে ইখান্কে 
(আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেত) একবার ভেবে নিবি । এঁকে 
ভাবলেই তাকে মনে পড়ে যাবে ।” 

ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থার পিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের 
বেদীতে চিরদিনে জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। 

লাটু মহারাজ বলিতেন, “গুরু _সচ্চিদানন্দ । সাধনপথে গুরু 
করা ভাল। তুমি ভগবানকেও গুরু করে নিতে পার--বাকী 
ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা তাপ । কেনজান? তোমার যখন 
পিয়াস লাগে-তুমি কিকর? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে 
সেখানকেই যাও তো ?” 

সর্বজ্ঞ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্দের চালনা করিতেন নিজ নিজ 
প্রবণতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী । লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার ' 
দিকে গুরু সেব! ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রলর হয়। ঠাকুর ভাহাকে 
সংকীর্তনের রসেও রসায়িত করিয়। নিয়াছিলেন | 

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কার্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে 
লাটু ও অন্তান্ত তক্তদের মধে) শক্তি সঞ্চারিত করিতেন । এই শক্তি 
সঞ্চারের কালে লাটুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলন হইয়া উঠিত। তাহার 
অশ্রুপাত, সর্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দগ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপাখিব 
ভাব-ঘন পরিবেশের স্থষ্টি করিত। লাট্র ভাবময়তাকে ঠাকুর 
যেমন প্রশংসা করিতেন। তেমনি মাবার উহা শিয়ন্ত্রণের জন্য 
সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন । তরুণ সাধককে বলিতেন, “হাব যেন 
মাত। হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে 
থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কাছুনি ভাল নয়। ওতে সময় 
সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। -ভাবকে গোপন করতে না পারলে 
তা অস্তমুখধী হয়ে চায় না।” 

গুরুর এই নির্দেশের পরে তাবাবেশের পরবর্তী স্তরে লাটুর মধ্যে 
ধীরে ধীরে অপুর্ব সংঘম ও প্রশান্তি মানব প্রকাশ করিতে এলাগিল | 
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ব্রহ্মতত্বের বিচার-বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
বলিতেন, “আমি সারেও আছি, মাতেও আছি ।” নিধিবশেষ ব্রহ্ম ও 
রূপ-ত্র্গ তাহার নিকট একাকার । সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর 
সর্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন | লাটু প্রভৃতি তক্তদের 
তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রস্ততি অনুযায়ী 
চালিত করিতেন । আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর 
জন্য, এই সমন্বয়ের রসাম্বাদন করাইবার জন্য, বলিতেন, “ওরে তোবা 
একঘেয়ে হোস্নি। একঘেয়ে ইখানকার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও 
খাবো, ঝালেও খাবো, অন্বলেও খাবো--এই ভাব ।” 

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মণ্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই 
ভাব ও জ্ঞান তীহার জীবনে সমভাবে ক্ফুরিত হইয়া উঠে। গুক-কৃপা 
এবং তাহার নিজস্ব স্থকঠোর ব্রহ্মচধ্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের 
সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমবোধেব ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার খুলিয়৷ দেয়। 

এই মহাসাধকের তপস্তার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 
“কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তীহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন 
প্রায় সার! রাত্রি জাগিয়! ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং 
দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন | ''এইবরপে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত 
থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেব। করিয়া যাইতেন |৮১ 


সাবদানন্দজী একাত্তচারী লাটু মহারাজের সাঁধন সম্পর্কে একটি 
মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তখন দেহাস্ত 
ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই নিজ নিজ সাধনায় রত| এই 
সময়ে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র করিয়৷ একদিন কৌতুককর 
ঘটনা সংঘটিত হয়। লাটু দিবাভাগে নিদ্রা যান এবং রাত্রেও 
কাহারে সঙ্গে বসিয়! তেমন ধ্যান-জপ কবিতে তাহাকে দেখা যায় 
না। গুরু-ত্রাতা শরৎ মহারাজ প্রায়ই গভীর রাত্রে শায়িত থাকা 
কালে ঠক্ঠক্‌ শব্ধ শুনিতে পান। প্রথমটায় সকলে মনে করেন যে 


১ সারদানন্দ : লীঙগা প্রসঙ্গ 
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ঘরে ইহুরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শেষটায় কিন্ত লাটুর উপরই 
সন্দেহ ঘনীভূত হয়| 

শরৎ মহারাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিজ্রার ভান 
করিয়া পড়িয়া আছেন। সবাইকে ঘুমন্ত মনে করিয়া লাটু মহারাজ 
চুপি চুপি নাম-জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বসিলেন। 

জপের মাল। আবন্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুকভাইরা একযোগে 
চড়াঁও হন, “তবে রে শালা” বলিয়া লাটু মহারাজকে জড়াইয়া ধরেন। 
বমাল সহ চোর ধর! পড়াতে মধারাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়। 
গেল ।১ 

এমনই ছিল লাটু মহারাজের তপস্তার সুমধুর গোপনত। ও 
অন্তলশন ভঙ্গিমা | 


দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকুষ্চ জপ-্ধ্যান শিরত লাটুর সমগ্র 
সত্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়া দিলেন। ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ 
প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিয়াছেন, “একদিন ব্রাহ্গমুহ্র্ধে ঠাকুরের 
আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুলল । ঠাকুর আমাদের 
বললেন, “তোর! আজ খুব জপ করতে থাক্‌ । 

“তারপর তিনি “জাগো মা কুল-কুগুলিনী” গানখানি বেড়াতে 
বেড়াতে গাইতে লাগলেন। হঠাৎ কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো 
আর লেটো উদ্ছ' উন করে চাৎকার করে উঠলো | ঠাকুর তার 
কীধ ছুটো চেপে ধরে বললেন, “ঠিক বসে থাকবি । আসন থেকে 
উঠতে পাবি নি !” 

“কিছুক্ষণ পরে লেটে। বেহ্'শ হয়ে পড়লো | ঠাকুর তখনে! 
সেই গান গেয়ে তার শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন ।” 


১ চন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ; লাঁটু মহারাজের স্থতিকথ| ৷ 
মহেজ্জনাথ দত্ত ঃ তাপস লাটু মহারাজের অন্গধ্যান। 
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লাটু মহারাজ তখন কুচ্চ, ও তপশ্চ্ধ্যায় রত। নিজের অভীষ্ট 
সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। একদিন তিনি শিব 
মন্দিরে ধ্যানমগ্র_ অচৈতন্য-প্রায় হইয়। আছেন। কৃপালু রামকৃষ্ণ 
ধ্যানী শিষ্যের অবস্থাটি সম্যক অন্নুধাবন করিলেন । একটি হাতপাখ। 
ও এক গ্লাস জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। 
শিষ্তের ঘণ্মান্ত কম্পমান দেহে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, 
“ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন ?” 

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাটুর লজ্জার সীমা রহিল না। 
আপত্তি, জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, “আপুনি একি করছেন? 
এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে! কুথায় আপুনীকে হামি সেবা 
করবে, না- আপুনি হামার জন্য কষ্ট করছেন |” 

শ্মিতহাস্তে ভক্ত-বংসল ঠাকুর উত্তর কহিলেন, *ওরে তোর কে 
সেবা করছে? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিজকে দেখাইয়া ) 
এসেছিলেন | তাঁর সেবা করবো না, সেকি কথারে ! এত গরমে 
গর যে কষ্ট হচ্ছিল |” 

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিলেন, “হামি তো 
কুছু জানে না, বাকী তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা 
জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা তরে গেল, আর কুছু হামার 
মনে নেই।” 

একদিন কি এক কারণে লাটু তাহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে 
পারিতেছেন না। রামকৃষ্ণকে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। 
ঠাকুরের নান! প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, “আজ মন্দিরে 
যাবার আগে মনে হয়েছিল-- মা যদি বর দিতে আসেন তবে হামি 
কি চাইবে! ?” 

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়! শি্যুকে সতর্ক করিয়া দিলেন, “এ হয়েছে 
রে! কামনা আশ্রয় করলে কখনে! কি জগ-ধ্যানে মন ব্ঝে! 1 
ওসব করবি নি| ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই |” 

দেবদেবীর দর্শন জাত হইলে সাধক সাধায়৭তঃ বর প্রার্থনা 
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করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাহার 
স্ব সমস্তার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, «নারে না, বর 
চাইতে নেই। একাস্তই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে 
বলবি,_ম। আমি ধন-জন দেহস্ুখ চাইনে, আমার কেবল শুদ্ধ 
ভক্তি দাও ।” 

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কপাসিন্ধু 
ঠাকুর আশ্রিতদের সযতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহার অধ্যাত্ব- 
সম্ভানদের সাধনজীবনের কোন রক্ধপথেই তাহার সদীজ্ঞাগ্রত দৃষ্টিকে 
এড়াইয়া অবিদ্যার প্রবেশ সম্ভব ছিল না। 

লাটুর পরবর্তাঁ সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন' স্বামী 
অদৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন একদিন ধ্যানতম্ময় অবস্থায় লাটু 
অচৈভন্য হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়! মাটিতে পড়িয়া তিনি গৌ-গেঁ 
শব্দ করিতে থাকেন । 

এ সংবাদ পাওয়। মাত্ত ঠাকুর £সখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি 
তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিজেন আর তাহার বুকে নিজের স্থাটু 
দিয়! ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে লাটুর সম্থিং ফিরিয়৷ আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস? চুপ কর শালা! চুপ কর্‌ 
শুনতে পেলে এখনই একট! হৈচৈ পড়ে যাবে 1” স্বভাব-শান্ত সাধক 
লাটু চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুতাইরা 
তাহার রূপান্তরের নান! বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন। 

গুরু কৃপায় ও নিজের কঠোর-তপস্ার ফলে লাটুর নানা দিব্য 
দর্শন হইতে থাকে । ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, 
মা-কাঁলী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন 
এঁশী প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্তির আনন্দধারায় ন্নাত হইয়া সাধক 
লাটু তাহার চরমসিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

একদিন নিশীথ রাত্রে বামকৃষ্ লাটুকে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর 
আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচধ্যপরায়ণ, নির্ভীক 
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ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুগ্তীর আসনে সহস! কাহাকেও 
বসিতে দিতেন না । 

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটু মহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্ত 
ঠাকুরের সিদ্ধি-পৃত এই পঞ্চমুণ্তীর আসনে বসিবার পুর্ববক্ষণে এই 
বীর সাধকের অন্তর কাপিয়া! উঠে। 

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লাটু এক বিপদে পতিত হন। কোনমতেই 
আসন ছাড়িয়! তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুণ্তী আসনের 
চারিদিকে লাটু বীভৎস ভীতিপ্রদ দৃশ্তাদি দেখিতেছেন, একেবারে 
বিষৃঢ় হইয়। পড়িয়াছেন | সর্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজান] কিছুই 
নাই | তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সহ্কটমোচনের জন্য অগ্রমর 
হইয়া আফিলেন। উচ্চকণ্ঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, “কিরে তয় 
পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয় আয়, আমার সঙ্গে 
চলে আয়!” 

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাটু 
মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিষ্পন্দ 
দেহে বাহ চৈতম্যের চিহুমাত্র নাই। ব্রান্গমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, 
কিন্ত তখনে! লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন। 
প্রিয় শিশ্তাকে ব্রান্মমুহূর্তে ঘরে দেখিতে ন। পাইয়া ঠাকুর বেলতলার 
দিকে অগ্রসর হইলেন। 

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্জ্ঞান নাই। 
বেলতলার অদূরে ছইটি কুকুর স্থির নিম্পলক নেত্রে দীড়াইয়! 
রহিয়াছে । ঠাঁকুর কতকক্ষণ অপেক্ষ! করিয়! রহিলেন, ক্রমে সাধক 
চক্ষু মেলিয়৷ চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদৃগুরুর দিব্যমৃত্তি। 
আনন্দাধুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া! পড়িলেন। 

ঘরে ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণ বলিলেন, “ওরে তোর মহা" 

টি মা তোর রক্ষার জন্ত ছুটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন । 
কুকুরের বেশ ধরে ছটো৷ তৈরব তোকে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল, 


দেখলুম ৷” 


লাটু মহারাজ ১৩৭ 


দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তখন একে একে আদিয়া 
জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরান্তর ঠাকুরের নির্দেশে শিষ্যদের নাম-জপ, 
কীর্তন ও ধ্যান চলিতেছে । গৃহী-শিষ্বোর দলও ঠাকুরের সাঙ্গিধ্যে 
আসিয়। ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত। এসময়ে একদিন ঠাকুর 
সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “লেটো চড়েই 
রয়েছে । ক্রমে লীন হবার যো 1” 

যুবক নরেব্দ্রনাথ ( উত্তরকালের বিবেকানন্দ ) তখন মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দ্বিধা ও সংশয়ে তখনো তাহার চিত্ত 
চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটর ধ্যান 
ভাঙ্গানোর জন্য রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাহার কাছে পাঠাইলেন। 
নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে 
নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন | এই শব্দে লাটুর ধ্যান 
টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোন হু'শই নাই। 

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “থাক, ওকে আর 
বিরক্ত করিস নি।” 

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, “ওর হু'শ থাকলে তো বিরক্ত করবো । 
একেবারেই যে বেছ'শ |” শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্তে উত্তর দিলেন, “এরকম 
বেছ'শ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে |? 

অন্যান্ত দ্রিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর 
করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই 
বুঝি তাহার সঙ্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন । 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রভাবে লাটু 
এক উচ্চতর অধ্যাত্-স্তরে আরূঢ হন। তাহার ধ্যানতশ্ময়তা এমন 
বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাটু দিয়া শিষ্তের 
বক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন । 


সদগুরু রামকৃষ্ধের নিকট হইতে লাটু বে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ 


১৩৮ ভারতের লাধক 


করিয়াছিলেন, সার! জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের 
উপদেশ হিসাবে, মুযুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন। 
সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, “ভক্ত 
নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও বর্ষের সম্বন্ধ নিয়ে 
ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে ছুজনাই 
এক জায়গায় পৌছায়। জানবে ধ্যেন জম্লে নামও ছুটে যায়। 
তখন একটা রেশ থাকে | বাকী, সেট। যে কি তা মুখে বলতে পারা 
যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ বেপার মুখে 
বল। যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প 
কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে ।” 
আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথ! লাটু মহারাজ তাহার 
প্রজ্ঞা-প্রোজ্জল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন,_-“জানো, 
সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়--ওসব দেখলে শুধু 
বিশ্বাস ঘৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অস্তর শুদ্ধ, পবিত্র 
হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুল্লুক 
আছে-_যে মুল্লুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো 
কাশীপুরে ওনার (শ্রীরামকৃষ্জের ) মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম ; তখন তো৷ 
হামার সামনে সেই যুলুক খুলে গেলো | সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা 
চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি। 
কিন্ত সব কুছু হামি অনুভব করেছি ।” 
কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া 
দেন, নিরম্তুর গুরু পরিচর্যার মধ্যেই তাহারা অধ্যাত্ম সাধনার 
মূল ধারাটির জন্ধান প্রাপ্ত হন1। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই 
দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাদের রী ধ্যান-ধারণার অবসর 
বড় একটা মিলিত না। 
কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, “তাই তো ভজনের সুযোগ 
আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না; যার! সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 
এসে তপস্ত। শুরু করেছে, তাদের দশ! কি হবে ?* 


লাটু মহাঁরাঁজ ১৩৯ 


লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, প্যাখো, আস্লি উপাসন। 
হচ্ছে তার সেবায়। তিনি (ঠাকুর ) হামাদের বলতেন, উপাসন। 
করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (ইষ্টদেব ) সামনে রয়েছেন আর 
তুমি তার পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাকে নাওয়াচ্ছো, তাকে খাওয়াচ্ছো। 
তাকে সাজাচ্ছে! গোছাচ্ছো, হৃদয়ে বসাচ্ছে, যেন ফুল দিয়ে পূজা 
করছে? হামাদের তে। সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোত |” 
_ গুরু-অস্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্মের মাহাত্ময- 
কীর্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয়া উঠিত। 

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত 
গিরিশের স্তরতিতে তাহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ। 

“তোমাদের চৈতন্য হোক্‌” বলিয়া কল্পতরু শ্রীরামরুষ সেদিন 
সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীব্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে 
সবাই ধন্য হইল। লাটু কিন্ত সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং 
ভক্তদের আহ্বান পাইয়া ছুটিয়া আসেন নাই । কল্পতরুরূগী 
ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্-প্রার্থী হন নাই, এ 
প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, “তিনি তে! আশীর্বাদ 
দিয়ে হামাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবে! 
তার কাছে?” 

অহৈতুক গুরুকুপার রসধার! ধাহার সারা সত্তাকে অভিসিঞ্চিত 
করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্ববন্থ সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নৃতন 
করিয়া! আর কি-ই বা চাহিবার ছিল? 

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহাকে সর্বসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের 
কাছে 'অদ্ভুত” রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাহার 
সন্ন্যাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুতানন্ন স্বামী । বনহুর মধ্যে লাটু মহারাজ 
ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ-_ এবং রহস্যময় ! 


দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ শুদ্ধসব কিশোর লাটুকে সারদা- 
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মণির "সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নান! গৃহকর্নে সহায়তা 
করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্তানরূপে চিহ্নিত হন । 
শ্রীরামকৃষঃ ও মা-সারদামণির নেহরসে যেমন লাটু বদ্ধিত 

হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও 
নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া 
এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন । 

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান 
যে ঠাকুরের হালুয়াতোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা 
পরিফার করিতে ভুল হইয়াছে । ঠাকুরের সেবার ক্রটি হইলে একাস্ত 
ভক্ত শশী মহারাজের ধের্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি লাটু 
মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন । 

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়। 
বলিলেন, “তোমার বাবা-মা! আর হামার বাবা-মা কি আলাদ। 
আছে? হামি মাকে আজই পত্র দিব 1” 

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বৃন্দাবন 
ধামে তীর্থ ভ্রমণে যান । খামখেয়ালী সাধক-পুত্রকে নিয়া এই সময়ে 
মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বসিয়৷ লাটু সমস্ত 
খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন । আবার অসময়ে আসিয়া মা ও 
তাহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাহাদের বিব্রত 
করিতেন। যমুনার তীরে কখনে ব। সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া! 
বালকবৎ লাটু মায়ের নিকট আব্বার করিতেন, “বড় খিদে পেয়েছে 
মা, জলদি হামাঁয় কিছু খাবার দিন ।” 

“আমার লাটুর সবই অদ্ভুত”, এই মন্তব্য করিয়া! শ্রীমা তাহার 
সমস্ত স্নেহের দাবী শ্মিতহান্যে মানিয়া নিতেন। 

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ 
আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদ্দিন আসিয়াছেন। বহির্বর্াটিতে 
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লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী 
পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন। 

লাটু বাড়ীর অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা! করিয়াই এতক্ষণ যান 
নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাং 
করিয়া আলাপ জুড়িলেন__“কি বাবা লাটু, কেমন আছ ?” 

লাটু বিপদে পড়িলেন। উদ্মা-জড়িত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার করিয়া 
বলিলেন, “তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটিতে তুমি কেন? 
ভেতরে যাও | হামি তো তোমার গোলাম আছি ! হামি সেখানে 
গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি ।” 

অভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই 
হাসিতে হাসিতে তখনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। 
এবার অন্দরমহলে বাড়ীর ভিতরে গিয়া! মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাত করিয়! লাটু যুক্তকরে ফাড়াইয়। রহিলেন।৯ 


বরানগর মঠে নরেজ্্নাথ .লাটুকে বিরজা হোম করিয়া সন্যাস 
নিবার নির্দেশ দেন। এই হোমের পুর্বে পিগুদান করিতে হয়। 
লাটু তাহার স্বভাবসিদ্ধ আস্তরিক' ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান 
করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, 
“এ মেরা! বাপজী, হিয়। আয়, হিয়া বৈঠ। ইয়ে পূজা লে, পিণড লে, 
পানি লে।” ? 

অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবময়তা ও ধ্যানানুরাগের জন্থ স্বামী 
বিবেকানন্দ লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্দ । সন্গ্যাস গ্রহণের 
পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া! যায়। গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কার্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠার 
সহিত আকড়াইয়! ধরেন । 


১ শ্রীপ্ীমায়ের কথ! 
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মুক্ত বিহঙ্ের মতো স্যেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর 
গঙ্গার তীরে বসিয়া করিতেন জপ-ধ্যান । বেশভৃষা বা আহার্য্যের 
দিকে তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই__-কঠোরতপা তপন্বীর একাগ্র 
সাধনসত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাহার ইষ্টদেব। 

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন 
খেয়াল মতো কখনে। কখনো! কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার 
কোথায় হইতেন অধুশ্য | 

অর্থের প্রতি তাহার তীব্র বিভৃষ। যেমন তাহার ছিল, চিরজীবন 
নারী সান্গিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোকও ছিল তেমনই প্রবল। 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে 
বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু 
অকল্মাং লাফাইয়। মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে 
এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীর! রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাকিয়া 
বসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়। তবে নৌকায় তোলেন । 

একাস্তচারী, আত্মগোপন প্রয়ামী লাটু মহারাজ কোন অন্যায়ের 
কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। - উচিত-বক্তারূপেই সব্বধত্র তিনি 
পরিচিত ছিলেন । 

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং 
মাতববরী চালে তরুণ সন্স্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে 
থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সঁকলে ইহার অত্যাগর সহা করিয়া 
যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আপিয়া ভদ্রলোকটি তাহার 
বৈরাগ্য-প্রবণতাঁকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন ন1। 

এক মুহুর্তে লাটু জলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, “আশ- 
চুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আগুনারও 
যে সেই অবস্থ(! আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
কথ। কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা 
কি সবাই ছোতে পারে ?” | 
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অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে 
চুপজাইয়া গেলেন। 


বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘণ্টা 
বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে । এ আদেশ 
জারীর পরদিনই দেখা! গেল, লাটু মহারাজ তাহার কাপড়-গামছা 
নিয়। মঠ ত্যাগ করিতেছেন। 

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আদিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে 
লাটু বলেন, “হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবো! না৷ ঘড়ি 
ধরে হামার মন ধোনে বসে যাবে না।” 

স্বামীজী তাহাকে বুঝান, “নৃতন সাধকদের জন্যই এই 
বিধি, লাটু, তোর জন্কা এসব নয়।” অনেকক্ষণ পরে লাটু 
নিরস্ত হন। 

আপ্তকাঁম, রামকুঞ্চময়, এই ত্যাগী সন্যানীর নিজের মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্মানুষ্ঠানের সামস্থয 
স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সঠিত আত্মিক 
যোগ রাখিয়া লা নিভৃত ও নিজন্য আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন 
করিয়। থাকিতে ভালবাসিতেন। 

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাহার ভালবাস ও শ্রদ্ধা ছিল 
চিরজাগ্রত। নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা 
তিনি সর্ববান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী 
বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাটু 
মহারাজ গুরুতাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন 
পোষণ করিয়া! গিয়াছেন। 

লাটু মহারাজ ন্বেচ্ছামত বিচরণ করেন, যত্রতত্র ভিক্ষা গ্রহণ 
করেন, ইহা! অনেকের মনঃপৃত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল 
মহারাঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন 
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ভক্তকে নিয়োজিত করেন, তাহারা যেন লাটু মহার1জকে বুঝাইয়া 
ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন। 

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম 
নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আগত 
ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “ঠিকই তো, রাজাকে অনেক 
দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের স্থনাম তাঁকেই যে রক্ষে করতে 
হবে। তাই সে হামাকে এমন অন্থরোধ জানিয়েছে তোমাদের 
থ.দিয়ে।? 

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্‌ সঙ্গ্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা 
ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাহার ভাবাবেগ € উৎসাহ বশে 
বলিতেছিলেন “ওরে দেখছিস্‌কি? যা করে গেলুম, পরে তার ফল 
বুঝতে পারবি । এর পরে দেখবি-লোকের পর লোক আসছে। 
তখন বুঝবি এই বিবেকাঁনন্দটা কি করে গেছে ।” 

তেজন্বী, উচিত-বক্তা, লাটু মহারাজ চট্‌ করিয়া! উত্তর দিলেন, 
“ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছে।? শঙ্কর বুদ্ধ এর! যা করে 
গেছেন, তুমি তো৷ তার উপর শুধু দাগ! বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু 
করেছ কি?” 

উদারচেত স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও 
সত্য। উত্তরে কহিলেন, “ঠিক বলেছিস লেটো। ! ঠিক ! শুধু দাগাই 
আমি বুলিয়েছি।” 

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির 
হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী 
তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, আপনারা “আগে আমায় প্রশ্্ করুন| 
আমি যদি সহ্‌ত্বর না দিতে পারি তবেই আমার এই প্রবীণ 
গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন ।” 

বল! বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙ্গাইয় লাটুর নিকট কাহাকেও 
পৌছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ সবাইকে 
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বলিলেন, “হী, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শাল! এক মুখ্যু, 
তা কাউকে জানতেই দিলে ন1।” 


গুরুকপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আব্মবাদন 
লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাঁধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। 
লাটু বলিতেন, “হামনে দারু-ত্রন্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম-_ 
যে রূপ দেখে মহাপ্রস্থ চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি 
তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থন! পূর্ণ 
করেছিলেন ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বংসর পর লাটু মহারাজের 
আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাহার নিজের ভাষায় 
ব্যক্ত করিয়াছেন, “হামার উপর তার অশেষ কৃপা, তাই সাত- আট 
বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্‌ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। 
একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি 
জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফে্লুম। 
বাকী, সে মুলুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম-_তখন সব 
কুছ আনন্দময় হয়ে গিয়েছে ।” 

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লা 
মহারান্গ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন 
পধ্যন্ত এই অমৃত পঁতিনি মুক্তিকামী দাধকদের মধ্যে বিলাইয়। 
গিয়াছেন। ৃ্‌ 


জীবনের শেষ আটটি বৎসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন 
করেন | ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই রামকৃষ্ণ সম্তান অল্পকাল 
মধ্যে কাশীর সাধকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। নিভৃতে 
আপন সাধনভঙ্গন নিয়া রত থাকিলেও বনু গৃহী ও সঙ্ল্যানী সাধক 
ভারতের মাধক »-১* 
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তাহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে 
অনেকে সমর্থ হন। 

দেহান্তের এক বৎসর আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি 

ংরিন্‌ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি 
অস্ত্রোপচারের সময়ই সার্জনের! সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহা- 
পুরুষের চোখে মুখে ছুঃসহ যন্ত্রণার কোন চিহ্নুই নাই। নিধিবিকার 
চিত্তে ইষ্ধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ 
হইয়াছে তিরোহিত।১ 

কাশী হাডারবাগের বাড়ীতে শরৎ মহারাজ রোগ শয্যাশায়ী লাটু 
মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন।২ সন্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কি সাধু কেমন আছো ?” 

“শরীর ধারণ বিড়ম্বনম্”-_সহান্যে উত্তর দেন লাটু মহারাঁজ। 

লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া! শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্গ্যাসী প্রশ্ন 
করেন, «আপনি লাটু মহারাঁজ্কে প্রণাম করেন কেন ?” 

“মেকি! সাধুযে আমাদের সবাইর আগে ঠাকুরের চরণে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন । আমাদের সন্গ্যানী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু 
মহারাঞ্জই জ্যেষ্ঠ। তাকে প্রণাম করবো না, বলিস্‌ কিরে !” 

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাটু 
মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 
“মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে 
মনে হয় 1? 

লাটু শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “গ্ভাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, 
মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারট। বুঝ! যায় না । তেমনি 
ভগবানের সংসারে তগবানকে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝ। আর 


১ দ্য ভিসাইপল্স্‌ বব রামকৃষ্ণ _অদ্ভুতানন্দ 
২ শ্রীীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথ!। 
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বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেল! বলে মনে 
হয়| তুলসীদাসের একট কথা মনে রেখো -_যো যাকো শরণ 
লিয়ে, সে রাখে তাকে। লাজ । উলট্‌ জলে মছলি চলে, বহি যায় 
গজরাজ। আরো একটি কথ! জেনে রাখবে__তোম জ্যায়সা রাম 
পর, তোমসে ত্যয়সা রাম | ডাহিনে যাও তো! ডাহিনে যায়, বামে 
যাও তো বাম।” 

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্মটি 
আসিয়। গেল। পরম সন্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণাম্বত 
পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকৃষ্ণময় 
মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়। গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে । 


স্বামী হ্মীলল 


রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্যদ ব্রঙ্মানন্দ মহারাজের 
জীবন যেন রামকৃষ্েরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি । জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
অপূর্র্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে 
অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্্ম-সমন্বয়ের 
বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই এঁক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের 
মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব একা ত্মকতাবোঁধ। 
প্রাণপ্রিয় তক্ত ও সহচর রাঁখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে 
অভিসিঞ্িত। 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর 
কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়,_-“মা, তোমার কাছে কাতর হয়ে 
বলেছিলাম, আমারই মতো৷ আর একজনকে সঙ্গী করে দাও, তাই 
বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছে। 1” 

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন্‌ ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের 
এঁছিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অস্তরজগ জন | 

রামকৃষ্ণ ও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিকরের! রাখালকে আদর করিয়া 
ডাকিতেন--রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ- 
মণ্ডলীর রাজা । এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই 
দিয়া গিয়াছিলেন। 

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ বুঝিতে বিবেকানন্দের তুল হয় 
নাই। তাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই 
প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। এই পদের গুরু- 
দায়িত্ব রাখালও অবলীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন। 

মঠের কাজ্ধের সংগঠন ও প্রসার, জনসেবা এবং আর্তত্রাণ, 
সাধনপ্রয়াসী তক্ত-শিত্যদের পরিচালনা-_এ ধরণের বন্থমুখী অনেক 


স্বামী ব্রহন্মানম্দ ১৪৯ 


কিছু কর্তব্য কর্মই তাহাকে করিতে হইত, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন 
করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, শ্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে । 

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহ্ুমুধী কাজ 
শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক 
সাধনার গভীরে । বহিরঙ্গ জীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের 
মধ্য দিয়া “রাজা” হইতেন “রাজধি' | তাহার এই বৈশিষ্ট।কে উদ্দেশ 
করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, “রাখাল হচ্ছে 
আধ্যাত্মিকতার একট। বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোপ্টের শক্তি 
ওর ভেতর সুপ্ত রয়েছে ।” 

রাখালের অধ্যাতআ সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করিলে 
স্বামীঙী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, “রাজার ম্পিরিচায়েলিটি 
আকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, 
আদর করে খাওয়াতেন, একপঙ্গে শয়ন করতেন, তার সঙ্গে কি কারো 
হুলন। হয় রে! রা! আমাদের মঠের প্রাণ__আমাদের রাজা।” 

রামকৃষের আদরের ধন, গুরুভ্রাতাদের মধ্যমণি, ধার গম্ভীর 
সার্থক সাধক এই রাখাল মহারাজই উত্তরকালে বনুলখ্যাড হইয়া 
উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে । | 


চবিবশ পরগণার অন্তর্গত গণুগ্রাম শিকৃরা। এই গ্রামেরই এক 
দম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষের পুত্রবূপে উত্তরকালের বুজন 
বন্দিত রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবিভূর্তি হন। মাতা 
কৈলাসকামিনী ছিলেন পরম তক্তিমতী মহিল! | পুঞ্জা-অর্চনা ধ্যান- 
ধারণায় সদাই তাহার ঝৌক ছিল । ভাগবত ও কৃষ্ণপীলার গ্রন্থি 
পাঠেও ছিলেন পরম উৎসাহিনী । ১৮৬৩ খৃষ্টানদের ২১শে জানুয়ারী 
তাহার অঙ্ক আগোকিত করিয়! ভূমিষ্ঠ হয় এক সুদর্শন শিশু! "আদর 
করিয়া জননী ও পরিজনের নাম রাখেন রাখাল । 

পাচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাখাল তাহার জননীকে হারান, 


১৫৩ ভারতের সাধক 


অতঃপর বিমাঙা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন 
করিতে থাকেন, সযত্বে মানুষ করিয়া! তোলেন। 

শিশু রাখালের স্বভাব বড় অদ্ভুত। সঙ্গীদের নিয়া প্রায়ই পুজার 
খেলায় থাকেন মত্ত। কখনে। ঘোষেদের পুজা মন্দিরে, কখনো 
বা বোধন তলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়! আনন্দ করেন|। এই 
পুজা-খেলার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে কোন্‌ এক অজান। ভাব-গম্ভীর 
তশ্গয়তায় শিশুচিত্ব তলাইয়া যায়, কখনে! বা সঙ্গীদের সাথে শ্যামা 
সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বাহাজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন । আত্ম- 
জনের! শিশুকে নিয়া উদ্দিগ্ন হইয়া উঠে। 

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত কর দরকার। 
অভিভাবকের। ভাবিয়া-চিস্তিয়া স্থির করিলেন, রাখাল কলিকাতার 
ভাল স্কুলে পড়াশুন! করিবে । বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয় 
কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে । ইংরেজী 
সুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভন্তি হইলেন। 

সঙ্গেই সুন্দর একটি ব্যায়ামাগার। রাখাল সেখানে সোৎসাহে 
শরীর-চর্চা করেন। স্কুলের সহধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়া- 
আসা করেন। প্রিয়দর্শন তেজন্বী এই যুবক যেন এক আগুনের 
ফুল্কি। অনতিকালমধ্যে রাখাল তাহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া 
পড়েন এবং ছজনের মধ্যে গড়িয়া উঠে অপুর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা । যে অমোঘ 
আকর্ষণে ছজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেভাবে তাহ। পরিণত 
হয় অচ্ছেগ্ভ আত্মিক সম্পর্কে, তাহার তাৎপধ্য কে সে সময়ে বুঝিতে 
পারিয়াছিল? 

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে 'খন কেশবচন্দ্ের অপ্রতিহত 
প্রভাব। এই ব্রাঙ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্কিত্ব, তাহার আদর্শ চরিত্র 
ও বাগ্মিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে । কেশবের 
সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন৷ 

উন্নততর নৈতিক ভীবন এবং ভ্রক্ম উপাসনার আহ্বানও রাখালের 
অন্তজ্জ্গবনে গভীরভাবে করে রেখাপাত 


ত্বামী ত্রদ্ধানন্দ ১৫১ 


অবসর ও স্থযোগ পাইলেই ব্রাহ্মদমাজ গৃহে [গয়া বসেন, 
উপনিষদের মন্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে 
তীত্র আকুলতা, কি করিয়৷ পরমার্থ লাভ করা যায়? দিনরাত এই 
ভাবনাতেই থাকেন বিভোর | 

পড়াশুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাডিতেছে। পিতা 
আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়া পড়েন। বিবাহ দিলে সংসারের 
আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ 
করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভূবনমোহন মিত্রের কন্যাটি বড় 
সলক্ষণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধুরূপে ঘরে 
আনা হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধকে সূত্র করিয়াই রাখালের অধ্যাত্ম- 
জীবনের সম্মুখে আসে এক পরম স্ুযৌগ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
সানিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নৃতন 
মানুষে । 

রাখালের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক 
রামকৃষ্ণের অন্থুরাগী, ইহাদের মাধামেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের 
পাদমূলে আপিয়! পৌছেন। 

পৃত সলিল গঙ্গ। তটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সিদ্ধ মহা" 
সাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসত্ব আধার, ভক্তদলের জন্ত তীব্র 
আকাঙ্ক্ষা । জগম্মাতার নিকট তাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রার্থন। 
জানান-_“মাগো, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিত 
যে আমার জ্বলে গেল।” 

মা আশ্বাস দেন, “তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাতা! ভক্তেরা সব 
এবার আসছে 1” 

বালকবৎ ঠাকুর আর একদিন আবদারের স্থুরে মাকে জানান, 
“মা, আমার তো৷ সপ্তান-টস্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি 
পরম শুদ্ধসত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে । তেমনি একটি 
ছেলে আমায় এনে দে।” 


১৫২ ভারতের সাধক 


এই প্রার্থন! গগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়! দিয়াছিলেন 
পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে | 


বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। 
এই পরিবারটি ঠাকুর রামকুষ্ণের পরমভক্ত। রাখালের শ্যালক 
নিজেই সেদিন তগ্নীপতিকে ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য 
দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান। 

উভয়ে, দ্েবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল প্রশ্নাদির 
পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়। থাকেন__-একি, এ 
ছেলেটি তো তাহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা । 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বটতলায় 
একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক াড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে 
তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে | 

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা৷ কহিতেই সে 
বলিয়। উঠিল, “মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা! বুঝেছি । তোমার ছেলে 
হবে, তাই এটা তুমি দেখেছো |” 

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “সে কিরে? আমার তো! 
মাতৃযোনি ! আমার ছেলে কখনে। হবে না ।” 

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য 
শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে । তাহার দিকে ইঙ্গিত 
করিয়া ম৷ সানন্দে কহিলেন, “এই গ্ভাখ তোর ছেলে ।” | 

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন ! দেবী এ আবার কি 
বলিতেছেন ! গাহস্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই 
জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে 
তাহার ঘরে? | 

অন্তর্ধ্যামিনী ম! সহাস্তে রা “না গো তা নয়। এটি হচ্ছে 
তোর মানসপুন্র। 
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একথ। শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাডিয়। 
বাচেন। 

আর একদিন আসে এই মানস সম্তানের বিষয়ে নৃতন সন্কেত। 
ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্দবের 
উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
আছে এক রাখাল-সখা-_নূপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সে নৃত্য 
করিতেছে । 

এই দিব্যদর্শন যখন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত 
মনোঁমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অতিক্রম করেন, উপস্থিত হন 
দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে । বিস্ময় ও কৌত্ুকভর1 নয়নে ঠাকুর 
দেখিলেন-__-এই তে! সেই পুর্ব্বদৃষ্ট গেপ বালক। জগজ্জননীই বুঝি 
এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন। 

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন | উত্তর হইল-_শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ। 

মুহূর্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাৰিষ্ট হইয়া পড়েন। গদ্গদ কণ্ঠে, অক্ষুট 
হরে বলিতে থাকেন, “সেই নাম -রাখাল। ব্রজের রাখাল !” 

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার 
রাখালকে সন্গেহে সুধা্সিগ্ধ স্বরে বলেন, “আবার শিগত্ীরই এসো! 
একদিন । বুঝলে ? শিগগীর এসো 1” 

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়া তোলে 
অভূতপূর্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। 
ঠাকুরের মোহন মৃত্তি, মধুর ক, আর সঙ্গেহ আহ্বান বার বার মনে 
পড়িতে থাকে । কেবলই মনে হয়, এযে কত জন্মের চেন! জন, 
এবঘে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধার! বাহিয়। এই 
আত্মিক যোগ যেন চলিয়া! আসিয়াছে । | 

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্ত মন পড়িয়। রহিল 
ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্থরে 
ছুটিয়। যান। ঘনিষ্ঠ আত্মজজনের মতে। স্সেহের সহঙ্গ ও হ্থাভাবিক 
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দাবী নিয়! ঠাকুর প্রশ্ন করেন--“তোর এখানে আসতে এত দেরী 
কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির |” 

রাখাল তে! অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই মধ্যে 
ঠাকুর তাহাকে এমন আপনার করিয়া! নিয়াছেন! মন তাহার 
অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশবে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া 
থাকেন-_ভাবসমুদ্র অস্তরে কেবলি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। 

ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত 
হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটি আনন্দোজ্জল 
শিশু। ঠাকুর যেমন তাহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও তেমনি 
সহজ অধিকারের বলে তাহার কোলেই কখন কখন চড়িয়! বসেন। 
আবদারের যেন সীমা নাই, ভূলিয়। যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক 
যুবক। ঠাকুরের এ বাৎংসল্য লীল! চলে অবাঁহত ধারায়__নেছে, 
প্রেমে, মমতায় শিশুপ্রতিম পবিভ্রচেতা রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত 
করেন। 

রাখাল ঠাকুরকে কখনো দেখেন নেহময় পিতা রূপে, কখনো 
সখারূপে, কখনে। বা দেখেন তাহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্‌গুরু- 
রূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের 
আত্মিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে। 

আত্মীয়ম্বজন কিন্তু রাখালকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন | সে সম্ভ 
বিবাহিত যুবক। নবজীবনের আনন্দ-আন্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখা” 
পড়ায় কৃতকাধ্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্ববান-- ইহাই তো 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্তু আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত । 
স্থযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরের 
সাল্গিধ্যে থাকিয়া নিজেও হয় ভাববিহ্বঙদ। সংসারের সব বন্ধন 
ক্রমে শিথিল হইয়া উঠিতে থাকে । 

পিতা আনন্দমোহন বড় ছুশ্চিস্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ 
ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাহাকে ঘরের ভিতর 
জোর করিয়া আব্নছধও রাখেন। একদিন পিতা বিষয়কর্ট্দে লিপ্ত 
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রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর মোজা 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমমোহনও 
দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু। ঘরে তাহাকে ফিরাইয়। 
নিতেই হইবে। কিস্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে? 
রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভূত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়৷ নেয়। 
আর, কি সুমধুর প্রাণগলানে। ব্যবহার! রাখালের প্রশস্তিও 
পিতার হৃদয়ে করে গতীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের 
সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া! পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার 
গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন । 

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন 
তাহার শাশুড়ী নিজের কন্ঠাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। 
কন্া ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারী, 
ইহাই তাহার অন্তরের কামনা । 

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাহাদের প্রবোধ দেন, প্রসন্ন করেন। 
হঠাৎ মনে তাহার প্রশ্ন জাগে রাখালের বধুটি স্থুলক্ষণা তো? 
তাহার সংস্পর্শে আসিয়! মানসপুত্র রাখালের অধ্যাত্ব-জীবনের ক্ষতি 
হইবে না তো? 

ঠাকুর তখনি মেয়েটিকে নিকটে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগ্ুলি 
খু'টিয়। খু'টিয়া দেখেন । তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, “নাঃ 
ভয়ের কোন কারণ নেই-_দেবী শক্তি । স্বামীর ধণ্মপথের বাধ! 
হবে না কোনদিন |” 

সারদামণি তখন নহবংখানায় বাস করিতেছেন। খানিক বাদে 
ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দেশ দেন, 
“ওকে বল্বে, টাক। দিয়ে ষেন পুত্রবধূর মুখ দেখে ।” 


রাখাল দিবারাত্র রামকৃষ্ের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। 
প্রাণ ভরিয়া করেন তাহার সেবা! পরিচর্ধ্যা। এখন হইতে ঠাকুর 
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যখনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমতাভরে বুক দিয়! তাহাকে ধিরিয়া রাখেন । 

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম যত্বে ও সতর্কতায় 
গড়িয়া তুলিতেছেন। যখনি যেখানে যান, তরুণন্ুলত যে চপলতাই 
রাখাল করুন না কেন, সর্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। 
চরিত্রের সামান্যতম ক্রটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাহার শাদন ও 


তিরস্কার । 
নৃতন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় 


মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্িয় রাজ্যের আলোর ঝলক । সেদিন 
একটি বিশেষ. ধরণের অনুভূতি লাভের জন্য মন তাহার বড় ব্যগ্র 
হইয়৷ উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাপিয়া ধরিলেন। 

সব কিছু অন্তর্য্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে । শাস্ত স্বরে বুঝাইলেন, 
“ওরে, এখনে তার সময় হয় নি, আর একটু সবুর কর্‌” 

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয় গীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন । 

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। একি রকমের একগু য়েমি তার | 
'তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। 

এবার রাখালের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কুখিয়া ঈাড়াইয়া 
উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, পেশ তো, আপনার কাছে কিচ্ছু চাইনে। 
আপনার এখানে থাকারও আমার কোন দরকার নেই|। আমি 
আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি” 

কিন্ত কি পরম আশ্চর্য্য । রাখাল যতই চেষ্টা করুন না কেন, 
দক্ষিণেশ্বরের বহিঘ্বারটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন 
না। পদছ্ধয় কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে | ধীরে 
ধীরে তাহার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে । 

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় 
প্রভূ নিকটে আসষিয়! জানাইলেন ন্নেহ-আহ্বান। 

ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজ্জল হাসি । সগিপ্ধ স্বরে সস্তব্য 
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করিলেন, “কিরে, গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে পারলি? তবেই এবার 
বুঝে নে।” 

রাখাল বুঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কপার এই গণ্তীকে ভেদ 
করিয়! দূরে যাইবার শক্তি তাহার নাই। পরম কারুণিক সদ্গুরু 
তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আর তাহারই নিদিষ্ট পরিধির ভিতরে 
রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমপপণ । আর এই 
আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন। 

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালকে 
কঠোরভাবে ভং্সন। করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উগ্র 
হইয়া উঠে, ক্রোধভরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। 

কপালু প্রভূ অতঃপর নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে 
আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথ! কয়টি বলিলেন, তাহা 
তাহার মতে শক্তিধর অধ্যাত্ব-শিল্পীরই উপযুক্ত । 

রাখালকে বলিলেন, “ওরে এখানকার কিন্তু শ্রাবণ মাসের জল 
নয়। জানিস তো, শ্রাবণ মাসের জল হুড়হুড় করে আসে আর 
বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালরফৌড়া শিব। বসানে। শিব নয়| 
তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বন্ধুম-_ 
“মা, এতে ওর অপরাধ নিসনি, ও যে নিতান্ত বালক ।” 

রাখাল অতঃপর তাহার ব্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রান্তে 
কিরিয়া আদিলেন। 

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সাধনজীবনে জাগ্রত হয় এক 
অপুর্ব অধ্যাত্ব-অনুভূতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত 
আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাহার 
উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। তারপর সর্ধসত্বা প্লাবিত করিয়া! নামিয় 
আসে ভাবাবেশের জোয়ার । ধীরে ধীরে বাহ্াজ্ঞান হয় তিরোহিত। 
সম্থিৎ ফিরিয়া পাইবার পর বুঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অস্থৃভূতি 
ঠাকুরেরই কৃপা-প্রসাদের ফল । যে বন্ত লাভ করার জন্য সামান্য 
কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষতরে ঠাকুরের সঙ্গে 
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বাতবিতগ্ডা! করিস্থাছেন, এ যে তাহাই | এই দিনকার অভিজ্ঞতাটি 
উত্তর জীবনে তাহার স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল। 


রাখালের দক্ষিণেখবরে আগমনের প্রায় ছয় মাস পরে নরেনের 
সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের 
রহিয়াছে অপার ন্েহ, দুর্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়া ফিরিয়৷ 
বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসেন, হৃদয়ের জ্বাল জুড়ান। 
উভয়ের এই ঘনিষ্ঠত। দেখিয়। রাখালের আনন্দের অবধি নাই । 

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম 
করিতেছেন। রাখাল তাহার সঙ্গে, তিনিও তক্তিভরে হইতেছেন 
প্রণত। নরেন তখনে! তাহার ব্রাহ্মদমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ 
বর্জন করেন নাই | রাখালের এই তক্তি গদ্গদ ভাব, এই দৈম্াময় 
প্রণাম নিবেদন তাহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জলিয়া 
উঠিলেন। 

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ত্রান্মসমাঁজের অঙ্গীকার পত্রে সহি 
করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে প্রণাম করার তাহার 
অধিকার কই? সত্যসন্ধ তেজন্বী নরেনের মনে হইল, এতো। সত্যের 
অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাঁখালকে ডাকিয়! নিয়া কঠোর 
ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন । 

রাখাল স্বভাবতঃ শাস্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় 
জড়সড়ে! হইয়া পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়৷ ঠাকুর তাহার সাহায্যে 
আগাইয়া আদিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়। বলিলেন, “ওরে, 
সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, রাখালের 
সাকারে বিশ্বাস হয়েছে _নিজের বিশ্বান নিত তো ও চলবে । 
ওর যে সাকারেরই ঘর ।” 

ঠাকুরের এই বিশ্বাসদৃপ্ত কথায় নরেনকে নিরস্ত হইতে দেখ! যায়| 

নূতন জামাই-_-তাই শ্বশুরবাড়ী হইতে রাখালের মাঝে মাঝে 
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নিমন্ত্রণ আসে । কিন্ত সংসারের আকর্ষণ তাহার শিথিল হই! 
গিয়াছে, তাই নৃতন দাম্পত্যঙজীবন আন্বাদনের জন্যও আর যেন 
উৎসাহ পান না। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানও তাহার কাছে আজকাল 
বিরক্তিকর । 

অন্তর্ধ্যামী ঠাকুরের কিন্তু হিসাঁবে ভুল নাই। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে 
বুঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছ! কিছু কিছু 
রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসাদিত করিতে হইবে । এ 
সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, “রাখাল যে আমার উপর সব 
নির্ভর করেছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে 
আমিই পাঠিয়ে দিতুম-__একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা” 

রাখাল মাঝে মাঝে নিছ্ধের গৃহে চলিয়! যান, ছুই চারদিন 
অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন দক্ষিণেশ্বরে | আত্মীয় ও 
বন্ধুবান্ধবের! তর্ক করেন, “রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো, 
মুক্তির জন্য অভিলাধী হয়েছো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রীর 
তাতে কি? সে বেচারা অসহায়, কোন দোষই তো৷ সে করে নি। 
তাকে ত্যাগ করলে কোন্‌ ধর্ম লাভ হবে, বল তো ?” 

, পত়ীর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাখালের ছুশ্চিন্তা 
হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়! বসিলেন, “তাই 
তো আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে? তার ছুর্দণার জন্য শেষটায় কি 
আমিই দায়ী হবো? পাপের ভাগী হবো ?” 

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিষ্পন্দ হইয়। 
বসিয়া থাকেন। পঙকহীন নয়ন ছুটিতে বিরাঙ্ধিত পরম নিলিপ্তি | 
রাখাল বড় বিস্মিত হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি 
ঠাকুরের কাছে উখাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তের জন্য একান্ত মনে 
নির্ভর করিতেছেন তাহারই উপর। অথচ এদিকে ঠাকুরের মনোযোগ 
দিবার অবসরই যেন নাই | এ বড় রহস্তময়। 

কয়েকদিন পরেই কিন্তু রাখাল ঠাহার প্রশ্সের উত্তর প্রাপ্ত হন, 
এই উত্তর, আসে ঠাকুরের কৃপায় এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার 
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মধ্য দিয়]। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়। রাখাল ধ্যান করিতেছেন, 
হঠাৎ দেখিলেন, শয্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মৃত্তিখানি দিব্য আলোক- 
ছটায় উদ্ভালিত হইয়! উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই দেখা গেল আর এক 
অপূর্ব দৃশ্টা। জগজ্জননী মহামায়৷ সেখানে জ্যোতির্ময়ী মৃত্তিতে 
আবধিভূতি হইলেন তারপর ধীরে রর দেবার এঁ মুপ্তি রামকৃষ্টের 
অঙ্গে মিশিয়া গেল। 

সেদিনকার এই দিব্যদর্শন রাখালের সর্ধসত্তায় এক প্রচণ্ড 
নাড়া দিয়া গেল। রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মাহাজ্মের কিছুটা তিনি 
উপলব্ধি করিলেন। সদ্গুরুর উপর আমল মনের দৃঢ়তর বিশ্বীস। 
পরমাশ্রয়রূপে একান্তুতাবে তাহাকে তিনি আকড়াইয়া ধরিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপর আসিল প্রবল বিতৃষ্ণা। স্ত্রীর 
প্রতি যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, দেদিনকাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শনের পর 
সেটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 

ঠাকুর প্রায়ই উচ্চ ভাবভূমিতে আর্ঢ থাকেন, আপনভোলা মহা- 
পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে না, অনেক সময় দিগম্থর 
হইয়াই বলিয়া থাকেন। কিস্তু যত ভাবতম্মযই থাকুন না! কেন, 
রাখাল প্রভৃতি তরুণ শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে একটুও তাহার ভূল 
ক্রটি হয় না। বিশেষ করিয়া সদাসঙগী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে 
তাহার সদ] জাগ্রত দৃষ্টি । প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও 
নির্দেশ দানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজের সেবার কাজ ও গৃহকাজের 
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রাখালকে দিয়া করানো! হয়। সব কিছু যাহ!তে 
নিখৃ'ত হয় সেজন্য ঠাকুরের সতর্কতার অবধি নাই। আধ্যাত্মিক ও 
ব্যবহারিক এই উভয় জীবনের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের ফলেই উত্তরকালে 
রাখাল মহারাজ রামকৃষ্খমঠ ও মিশনের নেতৃত্ব এবং ছুরহ দায়িতের 
ভার অনায়ামে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। সিদ্ধকাম সাধকের 
জীবনে দেখ! যায় জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের অগুর্ব সমাহার | 

মানসপুত্র রাখালের উপর ঠাকুরের প্রহরা ছিল অতন্দ্র, 
নিরবচ্ছিন্ন । সেদিন রাখাঁলকে চিত্তিত দেখিয়৷ নিকটে" ডাকিলেন, 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৬১ 


তীক্ষ কণ্ে প্রশ্ন করিলেন, “তোর মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন রে? কি 
যেন একট! গুরুতর অন্যায় করেছিস। ঠিক করে বলতো 1» 

রাখাল বড় ধতমত খাইয়া যান। ভাবিয়া পান না, অজ্ঞাতসারে 
কোন্‌ অপকণ্ম তিনি করিয়াছেন। 

তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঠাকুর আবার কহিলেন, “ভাল করে 
ভেবে গ্ভাখ তো, কোন মিথ্যে কথা বলেছিস কিনা 1” 

এবার রাখালের মনে পড়িল, সতাই তো, সেই দিনই রহস্ছলে 
এক বন্ধুর কাছে তিনি একট। মিথা। কথ! বলিয়াছেন । ভক্তবংসল 
রামকৃষ্ের সল্প দৃষ্টিতে এই তথ্যটি এন্ডায় নাই | সাধকের পক্ষে 
ঠাট্রা-বিদ্রপের ছলেও যে অসত্য বলা ন্যায়, এ তত্বটি চিরতরে 
তাহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। 

উত্তরকালে সত্যসন্ধ আপ্তকাম সাধক বাখাল মহারাজ বলিতেন 
“যে মিথ্যা কথ। বলে বা মিথ্যাচার করে, তার জপতপ সাধন সবই 
বথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধারণ! করে দিয়েছেন 
যে, আমর! বুঝেছি-_অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথা- 
বাদীর বা মিথ্যাচারীর পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই ।৮ 


সেবার ব্রাহ্মদের এক উৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন । 
সঙ্গে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য। উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী 
গৃহম্বামী তাহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের নিয়! মহাব্যস্ত, ঠাকুর 
ব1 তাহার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসরই তাহার নাই। 

অন্তরঙ্গ ভক্তগণপহ ঠাকুর এক কোণে দীড়াইয়া আছেন, মাঝে 
মাঝে বালকের মতো প্রশ্ন করিতেছেন, “কই রে, কেউ যে আমাদের 
ডাকছে না রে।” 

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গৃহস্বামীর এই অবহেলা সহ করিতে" 
ছিলেন। এবার ক্রোধে ফাটিয়া! পড়িলেন। কহিলেন, “চলুন মশাই ! 
আমরা এক্সুনি চলে যাই । এ অস্তদ্র জায়গায় আর থাক। নয় |” 


ভারতের সাখক »"৯১ 


১৬২ ভারতের নাধক 


ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখ! যায় না। উত্তরে 
বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, “আরে রোস্। 
এত ফোঁস ফোঁস করিস নে। বলি, গাড়ী ভাড়া তিন টাক ছু আন৷ 
কে দেবে? আছে তোর টণ্যাকে ? তাছাড়া, এত রাত্রে তোর। সব 
খাবিই বা কোথায় ?” 

রাখাল নিরস্ত হইয়! ভিতরে তিতরে গঞ্জিতে থাকেন | অবশেষে 
গভীর রাতে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া সবাই ভোজন সমাধা 
করিলেন । 

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে কিন্তু রাখালের মনশ্চক্ষু হইতে একটি 
পর্দা অকম্মাৎ সরিয়া গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহম্যামীর উপেক্ষার মধ্য 
দিয়া ঠাকুরের কি অপরূপ ক্ষমানুন্দর বরূপই না| আজ ফুটিয়া উঠিল । 
এই সঙ্গে রাখাল ধন্ত হইলেন নিরভিমানতা৷ ও সরলতার মূর্ত বিগ্রহ- 
রূপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া । 

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত রহে নাই। তরুণ 
শিশ্তুকে লক্ষ্য করিয়া সিপ্ধন্বরে কহিতে লাগিলেন, “ছ্যাখ.» গৃহস্থ 
অনেক সময় নিজেদের অভ্ঞানতার জন্য সাধুর সঙ্গে ঠিকমতে। আচরণ 
করতে পারে না, প্রকৃত মধ্যাদা দিতে ভুলে যায়। কিন্তু সাধুর 
উচিত তাদের নিতান্ত অবোধ বলে ভাবা, দোষ না দেখে তাদের 
কল্যাণ কামনা করা। আমরা আজ ও-বাড়ী থেকে না খেয়ে চলে 
এলে, গৃহস্থের যে অমঙ্গল হতো! রে ।” 

নীরব বিস্ময়ে রাখাল ঠাকুরের করুণাঘন মৃন্তির দিকে নিনিমেষে 
চাহিয়া রহিলেন। 


অন্তরঙ্গ তক্ত সাধকের কাহারে! কাহারে। নান! দিব্য অন্ধুভূতি ও 
দর্শনাদি হইতেছে। রাখালের অন্তরে এজন্য মাঝে মাঝে ক্ষোভ 
জাগিয়া উঠে। এত সাধন-তজন করিতেছেন, কিন্তু কই, ঠাকুরের 
কপ! ও দাক্ষিণ্ের পরিচয় তো তিনি তেমন পাইতেছেন না । 


স্বামী ব্রদ্মানমন্ ১৬৩ 


ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন | ভবতারিণীর মন্দিরের 
এক কোণে বসিয়া রাখাল সেদিন জপ করিতেছেন । হঠাং দেখিলেন, 
সার! কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। 
শুধু তাহাই নয়, এই জ্যোতির প্রবাহ ক্রমে আরো! তীব্র হইয়। উঠে, 
তারপর অগ্রসর হয় জপনিরত রাখালের দিকে । 

একি অদ্ভুত দৃশ্য ! রাখাল কি জানি কেন তয় পাইয়! গেলেন। 
ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের কক্ষে। বিস্মিত ও বিমুঢ 
হইয়া অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। 

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া আন্ুপূরিবক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। 
তারপর হাসিয়া কহিলেন, “কিরে, তুই ন। ক্ষোভ করিস দর্শন-টর্শন 
তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা যখন হয়, ভয়ে পালিয়ে আসি্‌। 
তা হলে কি করবি, বল্‌?” 

রাখাল বুঝিলেন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশত: নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত! 
সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর সদ্‌গুরু, 
অস্তর্যযামী, তাহার কাছে তিনি চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। 
কাজেই সকল দায়িত্বভার যে তাহারই | এ কথাটি বিস্বৃত হওয়! তো৷ 
রাখালের পক্ষে শোতন হয় নাই। 

অপর একদিনের কথা। রাখাল মন্দিরের সম্দুখস্থ নাট মন্দিরে 
বসিয়া একাস্তমনে জপ করিতেছেন । ধীরে ধীরে সারা সততায় 
নামিয় আপিল ধ্যানের আ্রোত, তরুণ সাধক তাহার গতীরে সন্থায় 
নিমজ্জিত হইয়া! গেলেন। 

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব । ভাবতম্ময় 
অবস্থায় টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্মুখে । দৃপ্ুন্বরে 
একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “ওরে, এই যে তোর মন্ত্র। 
আর এই গ্ভাখ তোর ই ।” | 

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্মুখে ফুটিয়৷ 
উঠিল জ্যোতির্ণয় ই্টমৃত্তি। 

ঠাঁকুর যেন অধ্যাত্ম-রাজ্যের মহান্‌ এজ্রজালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন 


১৬৪ ভারতের সাধক 


উপস্থিত হওয়া মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আবিভূর্তি হইলেন, শিষ্কের 
জীবনে ঢালিয়া দিলেন কৃপার প্রসাদ । 

সেদিনকার এই অতীন্ড্রিয় দর্শন রাখালের সারা দেহে মনে 
জাগাইয়া তোলে অপুর্ব আনন্দ শিহরণ। ভাববিহবঙ্গ হইয়! ঠাকুরের 
চরণতলে তিনি পতিত হন । 

রাখালের সাধন পথের বাকে বাঁকে আনে নানা বাধা বিদ্ব। তরুণ 
হৃদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মনে উঠে চিন্তার 
তরঙ্গ, ঠাকুরের পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে 
পরম প্রাপ্তির জন্য মন এত আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহ। এখনো 
রহিয়াছে সুদুরপরাহত । মাঝে মাঝে অতীন্ড্রিয় দর্শন ও উচ্চতর 
উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহ তে। স্থায়ী: হইতেছে না। 

সেদিন জপ করিতে বঙ্গিয়া মনে বড় অনুশোচনা জাগিয়া! উঠিল | 
সঙ্গে সঙ্গে আদিল আত্মধিক্কার । ভাবিলেন, নাঃ আর এমন করিয়া 
এখানে পড়িয়া থাকা নয়। যেদিকে ছুই চোখ যায় সেদিকে বাহির 
হইয়া পড়িবেন । 

ভক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমনি উচ্চকিত করে অন্তর্ধ্যামী 
শ্রীরামকৃষ্ণকে। দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তখনি রাখালের 
কাছে আসিয়! তিনি উপস্থিত । তরুণ ভক্তকে আশ্বান দেন, “তয় 
কিরে? আমি তো আছি । আচ্ছা হী করে জিবট। বার কর দেখি। 

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তখনি 
আপনমনে অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙ্গুল 
দিয়া রাখালের জিহবাতে অঙ্কিত করিয়া দেন তিনটি সাক্কেতিক 
রেখ | 

তরুণ সাধকের অন্তরের সর্বব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহূর্তের 
মধ্যে শাস্ত হইয়! যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি তাসিতে 
থাকেন। | 

প্রয়োজন মতো! এমনি করিয়া শক্তিধর রামকুষ মানসপুত্র 
রাখালের সাধনপথের বাকে বীকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজজ্র 
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অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণ। ও উদ্দীপনা জাগাইয়। তোলেন 
অবিরাম ধারায়, শিষ্তের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক 
সার্থক অধ্যাত্ব-স্থট্িরূপে | 

সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজন করার ফলে রাখালের 
সাধনজীবনে আসে পরম প্রশাস্তি, দেখ! দেয় জ্ঞান, তক্তি ও কর্মের 
অপূর্ব সমাহার । নিরস্তর সাহচর্ধ্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় 
ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন । 
এ সময়ে ধ্যানজপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষ! দিবার সঙ্গে ঠাকুর 
তাহাকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু 
দিয়াছিলেন | 

সেদিন তবতারিমীর মন্দিরে ঠাকুর অদ্ধবাহা অবস্থায় উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বসিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর 
হঠাৎ তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক মাগে 
ষোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে। নিবেদিত 
পাত্র হইতে কারণবারি আঙ্গুলে তুলিয়! রাখালের ভ্র-যুগলের মধ্ো 
ঠাকুর একটি ফৌট। দিয়! দিলেন । অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ কধিলেন 
নিগৃঢ় মন্ত্র দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অনুষ্টিত সেদিনকার এ ক্রিয়ার 
পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি 
নৃতন স্তর। বল! বাহুল্য এই তরুণ শিষ্বের প্রত্যেকটি অন্ন সৃতি ও 
অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শক্তিধর সদগ্ুরুর সদা- 
জাগ্রত দৃষ্টি । 

এসময়কাঁর সাধনকালে, নিতান্ত খ্বাভাবিক'ভাবেই রাখাল একটি 
বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যেক 
মানুষের অন্তস্তল তিনি পরিফাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের 
দর্শনাভিলাষী হইয়া এ সময়ে নান শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বারে উপস্থিত 
হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাঁধাল ভাবিতেন, যে কেহ 
আলিয়া উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাহাকে টানিয় নেওয়া 
কেন? বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহ! সঠিকাবে 
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নির্ণয় করিয়া! নেওয়া ভাল। নবলনধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি 
সকলেরই মনের অত্যন্তরতভাগ আগে হইতে খানিকট। দেখিয়। 
নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাহার মনে হইত শুদ্ধসত্, 
বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে 

শিষ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ। 
রাখালের এই কাণ্ড তাহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাহাকে 
ডাকিয়া তীক্ষ কে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “আচ্ছা, 
তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্‌ তে।? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাতক্তি 
নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না__কেবলই অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্‌। 
বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ 
ওদিকে মন রাখিস্নে--ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে |” 

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়৷ গেলেন | সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন, 
অন্তরধ্যামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদ! নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম 
ভক্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে | আজ তাই কৃপা 
করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভৃতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অঙ্কুরে 
এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে 
রাখালের কাছে অতীন্দরিয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ 
হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিলেন ইষ্টের পাদপদ্ধের 
দিকে। | 

রামকৃষ্ণের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বপ্নকাল মধ্যে 
অন্তমুখীন হইয়! যান, তলাইয়! যান চৈতম্তময় সম্ভার অতল গতীরে । 
এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হাদয়ে জাগে দিব্য 
উদ্দীপনা । এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অক্ষুটম্বরে রাখালকে 
কহিতে থাকেন, “আমি তে। সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। 
হ্যারে, তুই কবে এলি ? বল্‌ দেখি, কবে এলি?” 

অস্তরঙ্গ তক্ত ও সেবকেরা! অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, 
রাখালের নদৌভাগ্যের অস্ত নাই। জন্মাস্তরের পুরানো সম্পর্কের 
ধারাটি বাহিয়াই সাহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া! 
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ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ধদের এই নিত্য সম্বন্ধের গু ইঙ্গিতটিই যে 
ভাবমত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আজ প্রকাশিত হইল। 


ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়৷ দক্ষিণেশ্বরে জড়ো হইয়াছে চিহ্নিত 
শিশ্তগোর্ঠী। দিব্য স্পর্শ, সা্গিধ্য ও সাধননির্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের 
জীবনে প্রজ্বলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো । তাই বুঝি 
এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপশ্যত করিয়া নিতে চান। এ 
উদ্দেশ্যে নিজ দেহে স্যষ্টি করিয়াছেন মারাত্মক কান্সার রোগ । আর 
তাহার শুশ্রষাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্েরা হইতেছে দিনের পর 
দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগত প্রাণ | সবার অলক্ষ্যে গুরুতাইদের মধ্যেও 
গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন | ঠাকুরের সেবা-শুশ্রষার 
মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন তাহার সঙ্গে, অচ্ছেন্চ 
বন্ধনে বাধা পড়িলেন তাহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে । 

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীডা বোধ করেন- ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ 
দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্বক রোগের আক্রমণ ? সাধন বলে 
অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অর্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হয় নাই? 
জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতট! তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি 
ভাহার প্রকৃত স্বরূপ 1? জিজ্ঞান্ু তরুণ সাধকের মনে বার বার এই 
সব প্রশ্ন আসিয়া ভীড় করে। 

শ্যামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটন! 

ংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়, ঠাকুরের 

স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া! তিনি কৃতার্থ হন। 

সেদিন শ্যামাপুজা। অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্বের! সকাল হইতেই পুজার 
আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পুজা! সম্পন্প করিবেন। 
পুজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আকশ্মিক 
তাবের জোয়ার । আগ্তাশক্তি মহাকাল জ্ঞানে সবাই তখন সমন্যরে 
ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শুরু হয় তাহারই অর্চন1 | ষচন্দন 
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রক্তজবা ঠাকুরের চরণে অগ্তলি দিয়া ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ার! 
হইয়া উঠেন। 

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব 
অঙ্চনায়। হদয় তাহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বার বার 
চাঁবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আজ 
কত উৎদাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাণ্ড! লগ্ন উপস্থিত হইলে 
দেখ গেল, নিজেই নিজের পুজা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর 
দিবা আবেশে হইলেন অভিভূত ।১ 

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধা দিয়া অস্তরজ 
ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়। দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র 
রামকৃষ্ণের মধ স্বরূপঙঃ কোন ভেদ নাই। ভক্তদের পুজার অঞ্জলি 
পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌছিয়াছে। 

সেদিন হইতে রামকঞ্চ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে 
নৃতনতর এক উপলব্ধি। সদ্ঞরুর সর্বব্যাপী মহিমার আলে নূতন 
করিয়। উদ্ভাদিত হইয়া উঠে তাহার হৃদয়াকাশে | 

সে-বার ঠাকুরের বায়ান ভক্ত বুড়ো গোপাল ( উত্তরকালের 
অদ্বৈতানন্দ ) উ“রাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে 
ফিরিয়। আসিয়াছেন। তীর্ধদর্শনের পর সাধু সেবা করাইতে হয়, 
বুড়ো গোপালের অভিলাষ- একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয়া 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, “ওরে কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি ? 
এখানে সব রয়েছে-এই ছোক্রাদের খাওয়ালেই তোর কাজ 
হবে।” | : 

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর 
তাহাকে দিয়া কতকগুলি গেরুয়। বপন ও মালা-চন্দন আনাইয়া নেন। 
নরেন্দ্র রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তের সবাই সেখানে উপস্থিত। 


১ লীনাপ্রণঙ্গ--দারঘানন্ 


স্বামী ব্রদ্মানন্দ ১৬৯ 


ঠাকুর একে একে তাহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন 
একটি করিয়া গৈরিক বন্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ন্বর অনুষ্ঠান, 
কিন্তু তাহার তাৎপর্ধ্য বড় গভীর । সেদিন ইহারই মধ্য দিয়া রামকুষঃ- 
সন্নাসী সঙ্বের বীজ ঠাকুর তাহার নিজ হস্তে রোপন করিলেন । 

বৈরাগা ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমুতধারা ঠাকুর 
এই ভক্তদের জীবনকুস্তে ঢালিয়া দেন। এই কৃপাপ্রসাদ উত্তরকালে 
তাহার চিহ্নিত সন্গ্যামী পাধদদের সাধনজীবনকে রসসমুদ্ধ করিয়া 
তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপৃবৰ সমাহার সম্ভব হয় 
তাহাদের জীবনে । লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিযযাদের 
কেহই শু সন্ন্যাসীতে পরিণত হন নাই। 

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, “শুকনো! সাধু হবি কেন 
শুধুশুধু!? তোরা জেনে রাখ.বি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে। 
রামকুষ্খ মণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের 
এই সমন্বয় দেখ গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাহাদের মধো অগ্রণী । 
স্থখে ছুঃখে মঠ মিশনের কম্মের ভীড়ে ব৷ ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখ! 
যাইত তাহার প্রশান্ত, প্রসন্নমধুর মৃত্তি। 

এই সময়ে ঠাকুরের তক্তদের মধ্যে তীর্ঘ পর্যটনের ঝোঁক প্রবল 
হইয়া! উঠে। কেহ যাঈতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরা, 
বারাণসীতে | রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্লিধা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে 
রাজী নন, অটল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন, অবিচল 
নিষ্ঠায় করিতেছেন তাহার সেবা-শুশ্রাষা। কাশীপুরের বাগানে 
এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোপ্নত চরিত্র ও কর্তবানিষ্ঠার 
পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকুষ্ণ সন্গ্যাসী সঙ্ঘের নায়করূপে দেখা 
যায় তাহারই পরিণত অভিব্যক্তি । 

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকম্মাৎ গয়াধামে চলিয়! 
যান। উদ্দেশ্ত, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্যায় অতিবাহিত 
করিবেন! নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা হইবে 
বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 


১৭৪ ভারতের সাধক 


এ ছুর্ভাবনার কথ! অন্তর্ধ্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। 
রোগশয্যায় বঙ্গিয়া শ্মিতহান্তে সেদিন রাখালকে কহিলেন, “কেন 
তুই মিছে ভেবে মরছিস্1? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে 
থাকতে পারবে? গ্ভাখনা এল বলে। চার খু'ট ঘুরে আয়, দেখবি 
কোথাও কিচ্ছু নেই ।” 

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, “মনে 
রাখ বি, যা কিছু আছে সব এইখানে ।” 

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বীস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিল্ময়ে 
আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন | 

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল । কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান্য 
তক্তের। ফিরিয়া আমিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে | 

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অস্ত্দৃষ্টি স্ষচ্ছতর হইয়া 
আসে । উপলব্ধি করেন, প্রভূ রামকৃষ্ণ শুধু তাহাদের মতো গুটিকয়েক 
তক্ত-শিষ্কেরই প্রভু নহেন। জগংগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ । এঁশী 
লীলার এক চিহিত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি 
বিতরণের জন্যই তিনি আসিয়াছেন । 

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে 
তাহার উপলব্ধির কথা স্পষ্টর্ূপে বলিয়া ফেলিলেন । ঘৃঢস্বরে কহিলেন, 
“উনি নিজে কৃপ। করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'সদ্গুরু জগদ্গুরু' । 
তোমরা কি ভেবেছে, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্যই 
আবিভূর্তি হয়েছেন ?” 

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্ট প্রতিভ৷ ও তীক্ষবুদ্ধি ছিল 
তাহার। তাই যে কোন তত্ব ও তথ্য তাহার সম্মুখে আসিত, বিচার 
বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি 
সোৎসাহে তিনি সমর্থন করিলেন। পরমশ্রদ্ধায় ঠাকুরের মাহাত্ময- 
কীর্তন শুরু করিলেন। 

রাখাল হৃষ্টচিত্বে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, “আজকাল নরেন 
আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে ।” 


স্বামী বরন্জানন্দ ১৭১ 


ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথা প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছ! বল্‌্তো। আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে ।” 

নরেন তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর দিলেন, “বীরভাব, সথীভাব -- 
সমস্ত কিছু ভাব ।” 

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়! স্পর্শ করিলেন, মৃছুত্বরে 
কহিলেন, “দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু 1” 

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, “ওরে, কি 
বুঝলি বল্তে। ?” 

“যত স্থষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে ।” 

হর্ষভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, 
“দেখছিস্‌ কেমন বুঝ ছে ?” 

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্্য সেদিন তাহার সহিত কথ প্রসঙ্গে 
এমনিভাবে রাখালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া! উঠে, চিরতরে তাহার 
অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর 
প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একান্তে বসিয়া নানা নিগৃঢ় তত্ব আলোচন। 
করিতেন, আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পকে ইঙ্গিত বা 
নির্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, “জানিস্‌, 
আমাদের রাখালের কিস্তু রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা 
প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে ।” 

ঠাকুরের সামান্য একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া 
নিতে তীক্ষধী নরেনের একটুও দেরী হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, 
তক্ত-শিহ্দের যে সঙ্ঘ পরবর্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল | বিনা দ্বিধায় তখনি মনে মনে 
নরেন ইহা মানিয়া নিলেন । 

তারপর স্ুযোগমতো। একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের 
গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, “রাখালরাজকে আজ থেকে 
আমরা রাজা! বলেই ডাকৃবো । 

ভক্তেরা জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকৃের মানসপুত্র, পরম 


১৭২ ভারতের সাধক 


আদরের ধন। কাজ্জেই সবাই তাহার এই নূতন নামকরণ সোতসাহে 
সমর্থন করিলেন । 

ঠাকুরের কানে একথা! উঠিল । নরেন এবং অগ্যান্য ভক্তদের 
ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, “বেশ করেছিস্‌ তোরা । 
রাখালের রাজ! নামই ঠিক বটে |” 

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়ক সেদিন এতাবে ঠাকুর ও তাহার 
অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন। 

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছেন। তরুণ শিষ্যরা প্রাণপণে 
দিন রাত তাহার সেবা করিয়। চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী 
মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। নানা অনাচার 
উপদ্রবও করিত। 

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, পপাগলীকে 
আর আস্কর। দেওয়া ঠিক নয়। এবার এলে ধাক্কা! মেরে 
তাড়াতে হবে ।” 

কপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃছন্ধরে 
কহিলেন, “নানা সে আসবে । আর আমায় দেখেই চলে যাবে। 
ওকে তোর! তাড়াস্‌ নে।” 

ঠাকুরের আদেশ শশী মহারাজকে শুনাইয়! দিয়! রাখাল কহিলেন, 
“ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় 
সহ্য করে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে গর কাছে এসেছে? ওঁকে 
আমর! কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্্র আগে কি রকম ছিল--কত 
তর্ক করতো ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে 
গেলে আমরা কেউই নির্দোষ নই |” 

উদারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়। ঠাকুর বার বার সানন্দে 
তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

“প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধনভজনে রাখাল এক 
অপূর্ধ্ব উদার প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে নিরস্তর নিরীক্ষণ করিতেন। 
স্কাহার ঈশ্বরলুন্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাহার প্রেমমৃত্তি দিন 


স্বামী ব্রন্মানম্দ ১৭৩ 


দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল । ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অস্তরঙ্গ 
ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, আমি কে আর ওর! কে, এই জানলেই 
হল।” কাশীপুর উগ্ভানে তাহাদের মধ্যে এই তত্বই দিন দিন স্চুরিত 
লইয়! উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহ! বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, 
কাশীপুর উদ্ভানে তাহ। অস্করিত হইতে লাগিল । অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার অন্তরঙ্গ পার্যদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে 
গড়িয়৷ তৃলিতেছিলেন | যে প্রেমন্ত্রে ইহারা পরস্পর আনন্দে 
আবদ্ধ হইতেছেন-_সেই প্রেমন্তৃত্রই শ্রীরামকুষঃ১।” 


ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের 
১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা 
শোকে হইলেন মুহামান। ধাহার প্রেরণায় এছিক জীবনের সব 
কিছু তাহারা ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার চরণতালে বসিয়া আত্মিক 
সাধনার ভিত্তি গড়িয়। তুলিয়াছেন, তিনি আজ কোন্‌ অদ্শ্যলোকে 
চলিয়া গেলেন? ত্যাগ বৈরাগো দীপ্ত তরুণ সাধকদের ন্দীবনে 
নামিয়া আদিল এক সীমাহীন শুন্যতা । 

নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিন্তা, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখ। যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি 
করিয়। সর্বত্র গ্রচার কর! যায়। 

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। ভক্ত 
স্থরেশচজ্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়। ধ্যান-জপ করিতেছেন। 
হঠাৎ ছায়া মৃদ্তিতে শ্রীরামক্চ তাদের সম্মুখে আবিভূতি হইলেন । 
কহিলেন, “তুই করছিন্কি? আমার ছেলের! সব পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে--তার আগে একটা ব্যবস্থা! কর্‌।” নির্দোপটি দিয় তখনই 
ঠাকুর অদ্শ্য হইয়। গেলেন। 


১ স্বামী ব্রঙ্গানন্দ £ জীবন কথ।-_দেবেভ্রনাথ বনু 


১৭৪ ভারতের সাধক 


স্থরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাশ্রনয়নে নরেনের কাছে এই 
দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন, “ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের 
জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত কর, একত্রে তারা সাধন-ভজন 
করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবো 1” 

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাতীরে 
একটা জীর্ণ বাঁগানবাড়ী ভাড়া! করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল 
তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শুরু করেন বসবাস। 

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আদিয়া মিলিত হন এবং তাহাদের 
এখানকার সাধন। ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া সূত্রপাত হয় মঠ 
প্রতিষ্ঠার। রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তের প্রত্যেকেই 
এক একটি বিশুদ্ধ আধার । দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে, ভবতারিণীর 
মন্দিরে ও কাশীগুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে 
মুযুক্ষার আলো! জবালাইয়া দিয়! গিয়াছেন | এবার সে আলো আরো 
উজ্জ্বল হইয়! উঠিতেছে। 

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাজ্। তীব্রতর 
হইয়া উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্তন ও শাস্ত্ব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়া 
চলিল। 

রাখালের বাব! আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখ 
করিতে বরানগরে আনিতেন। তাহার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে 
যুবক তক্তেরা স্বভাবতঃই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে 
এই শোক কমিয়! গেলে যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়। যাইবে । কিন্তু 
কার্যতঃ দেখা! গেল অন্যরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ও 
তপস্তা। যেন আরো তীব্র হইয়৷ দেখা দিল । 

পিত। বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিক্ন হৃদয়ে 
ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাহাকে নিজের সিদ্ধান্ত 
অকপটে জানাইয়া দিলেন, “কেন আপনারা কষ্ট করে এখানে 
আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন 
আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদেব ভূলেষাই |” 


স্বামী ক্রহ্মানম্দ ১৭৫ 


দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সন্কল্পের কথা কহিলেন 
তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাহাকে সংসারে কিরাইয়। 
নেওয়া সম্ভব নয়। 

বৈরাগ্যবান্‌ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু 
মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অস্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি 
সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহাস্তু ঘটে, 
কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। 
পরবর্তীকালে তাহার দশ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ 
শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশাস্ত ও নিব্বিকার। 


১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী তত্তদের 
জীবনে সংযোঞ্জিত হয় এক নূতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও 
প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া সবাই সন্গাস গ্রহণ করেন। 
রাখালের নব নামকরণ হয়--স্বামী ব্রহ্মানন্ন | 

তপস্তা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্জ বলিতেন, “ওরে, 
আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা অন্তত এক ট্যাং তো! কর্‌” 
মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে 
উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ছ ময় সাধনার পথে ছৃঢপদে তাহার 
অগ্রসর হন। 

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুধীন হইতে হয় নবীন সল্ন্যাসীদের | 
ভিক্ষা কোন দিন জুটে, কোনদিন জুটে না। পাড়াপড়শীর! 
পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নানা কুৎস! 
ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপন্থীদের তাহাতে জক্ষেপ 
নাই। সদাই সাধন-তজনে তাহার! বিভোর হইয়া আছেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কাঁর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো৷ 
সন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো! শুধু হুনভাতই চললো, কিন্ত 


১৭৩ ভারতের সাধক 


কারুর তাতে গ্রাহ্া নেই। জপ-্ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা 
ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচে। পাতা সিদ্ধ ও সুনতাত-_-এই 
মাসাবধি চলেছে । আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা 
দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথ। কি ?” 

বরানগরের এই দ্িনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া স্বামী 
ব্রঙ্গানন্দ পরবর্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, “যখন খাবার 
শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর 
এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটুছে 1৮ 


পরবর্তী পধ্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধো তীর্ঘদর্শন ও 
নিভৃত তপস্থার প্রেরণা জাগিয়। উঠে । অন্যান্য গুরুভাইদের মতো 
ব্রহ্ম।নন্দ মহারাজও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন পরিত্রাজন ও 
ভীর্থ পরিক্রমায় । উত্বর ও মধ্য ভারতের নান! পবিত্র পীঠে তিনি 
দিনের পর দ্দিন ঘুরিয়। বেড়ান, কখনো ব1 গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন 
বিতোর । 

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নম্মদ! তীরে তকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন। 
পুণ্যতোয়া নর্মমদার সহিত আচার্য শঙ্করের নান! স্মৃতি জড়িত, তাই 
এখানে পৌছিয়া ব্রন্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন গুরুভাই শ্থববোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। 

নর্মদার আকধণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবংই বোধ করিতেছিলেন। 
এবার এখানে পৌছানোর পর তাহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল। 

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্যার 
অন্ুকুল। কত প্রাচীন সাধুর! বুপড়ি বাঁধিয়া, গুক্ষা তৈরী করিয়া, 
নিভৃত সাধনায় বসিয়া আছেন। নদীতীরের এক বৃক্ষস্থলে ব্রহ্মানন্দ 
সেদিন ধ্যানীসনে বলিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় 
একাদিক্রমে হয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীক্িয় পরম 
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বোধে সর্ধসত্ত। রহিল নিমজ্জিত। এই সময়ে গুরুভাই সুবোধানম্দ 
পরম যত্বে তাহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । 

গোদাবরী তীরের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল প্রহথ রাঁমচন্দ্রের লীলাস্থল। 
এখানকার পঞ্চবটি ভক্ত সাধু-সন্গ্যানীদের অভি প্রিয় ভীর্থ। এই 
তীর্ঘে আদিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক ছুর্লভ অধাত্ম-অনুদূতি লাভ 
করেন। 

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়। রাম সীতার পুণ্যস্মৃতির 
অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়। উঠিল জটা- 
কম্বল পরিহিত ধর্ধুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মুত্তি। তরু- 
লতার পুষ্পাঞ্জলি আর পাখীর সেখানে কুজনে এক স্বর্গীয় আনন্দময় 
পরিবেশের স্ষ্টি হইয়াছে । 

জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, বলিয়। ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে 
প্রমত্ত হুইয়! উঠিলেন, তারপর বাহ্জ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতন! 
ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্করণ 
চলিতে থাকে । এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আত্মহার। 
হইতেন এবং স্থুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাহাকে আগুলিয়া 
রাখিতেন। 


দ্বারকা, গির্ণার, পুর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন কারয়। ব্রহ্মানন্ন ও 
স্থবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন। এখানে 'আমিবার পর 
হইতেই মন তাহার কঠোর তপস্যার জঙ্ ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনের 
পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বসিয়। থাকিতেন, নিমজ্জিত হইতেন অগাধ 
ভাব-সমুদ্রে । এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোন কোন দিন সঙ্গী 
গুরুভাই ন্ববোধানন্দের সহিভ বাক্যালাপ পর্যস্ত হইত না । 
স্থবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়া যে আহার্ধ্য আনিতেন, প্রাই দেখ! বসি 
ব্চ্মানন্দ তাহা! স্পর্শ করেন নাই। 

এই খ্যানতন্ময়ত। ও কৃচ্ছসাধন দেখিয়। স্ুবোধানন্দ মনে মনে 
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ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর 
কয়দিন টিকিবে? সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামীর 
সহিত তাহার দেখা । কথ প্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে 
আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করিয়াছেন । 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, 
তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত । পরদিনই ধ্যানরত 
ব্রহ্মানন্দের কুটিরে গিয়। তিনি উপস্থিত হন । দুজনে ছুজনকে দেখিয়! 
মহাখুসী, পুরানে। দিনের নানা! কথার আলোচন শুরু হইল | 

কথা প্রসঙ্গে গোসাইজী কহিলেন, “পরমহংমদেব তো আপনাকে 
সব রকম সাধন-তঙ্গন, অনুভূতি, দর্শনার্দি করিয়ে দিয়েছেন | তবে 
আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধন করছেন ?” 

্রহ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “তার কৃপায় ষে সব অনুভূতি 
ব! দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলে! আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র ।” 

গোর্াইজী বুঝিলেন, এঁশী প্রেমের ছুর্বার আবেগে ব্রহ্মানন্দ 
অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়। 

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইন্জ্রয়েঞার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক 
দিন পরে ত্রঙ্গানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই 
গোসাইজী তাহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন । কুটিরে কোন মশারী 
নাই দেখিয়া তখনি উহা! কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর 
শয্যায় তাহা! টানাইয়। দেন। গোর্সাইজীর প্রদত্ত ওষধ খাইয়াই 
ব্রহ্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন। 

কিছুদিন পরে সঙ্গী স্থবোধানন্দ উত্তরাথণ্ডে চলিয়া যান এবং 
্রক্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়া কঠোরতর তপস্তায় ব্রতী হন। যেদ্রিন 
ইচ্ছ। হয় ম্াধুকরী করেন বা কোন কুঞ্জে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো 
বা'উপবাসে ছই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা। দিয় 
অতিবাহিত হয় তাহ! জানিতে পারেন না। 
এ সময়ে একদিন ভক্জপ্রবর বলরাম বন্ুর জ্যোতি মৃত্তি চকিতে 
তাহার সম্ঘুখে আবিভূতি হয়; তারপর এই মৃদ্ত প্রসন্ন হাসি হাঁসিয়। 
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অদৃষ্য হইয়া যায়| ব্রদ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সার! 
অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে | তবে তো ঠাকুরের তক্ত-সেবক বলরাম 
আর ইহলোকে নাই ! কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম 
বস্থ মহাশয় সত্য সতাই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের 
ত্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক । ঠাকুরের পরমতক্ত ও 
অন্যতম প্রধান মেবক বলিযাই বলরামমন 'অন্কর্ধান সেদিন এমন 
করিয়। বাজিয়াছে। 

তঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল 
সাধন-ভঙ্জগন করিয়া ব্রহ্মানন্দ তাহার গুকভাই ভুগীয়াশন্দ সহ আবার 
বন্দাবনে ফিরিয়। আছেন । এবার তপস্যা! শুরু করেন রজমগ্ডুলের 
কুন্থম সরোবরে । 

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা 
করিতে দিতেন ন' নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহাধ্য সংগ্রহ করিয়! 
আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলল কয়েকটি শুকৃনো রুটি, একটু 
গুড় বা ব্ঞ্জনও যোগাড় করা গেল না। এ কটিই কুয়োর জলে 
হিজাইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। দ্বই চোখ তাহার 
শ্রদজল হইয়। উঠিল, কন্প্রকণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আপনাকে 
ঠাকুর কত আদর-যত্ব করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়।তেন, আর 
আমার কি দুর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে "সামি 
খাওয়াচ্ছি শুকনো রুটি ।” 

বলিতে বলিতে কাঁগয় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। খরুতাইদের 
দৃ্িতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রদ্ধার বস্ত। 

১৮৯২ সালের প্রথমার্ধ। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মঠ এ সময় 
বরানগর হইতে আলম বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানকার 
চিঠি হইতে স্বামী ত্রহ্ম!নন্দ এক বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন। 
সুদূর আমেরিকায়, চিকাগোর বিশ্ব-ধন্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু 
ধশ্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিছিত 
তরুণ সর্যাসীর মুখে বেদাত্তের তত্ব ও ধর! সময়র উদাত্ত বাণী 


১৮৪ ভারতের সাধক 


শুনিয়! পাশ্চাত্যের মানুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে । ইউরোপ, 
আমেরিকায় শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির নব মুল্যায়ন | 

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও আনিয়। দিয়াছে অভূতপূর্ব 
উদ্দীপন!, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে নৃতনতর গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস 
জাগিয়! উঠিয়াছে। রামকৃঞ্চ ও বিবেকানন্দের জয়ধবনিতে দশ দিক 
হইয়াছে পরিপৃরিত। 

কলিক।ত। হইতে আরে সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামকৃষের জগ 
দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎসব হয় তাহা! অভ্ভৃতপূর্র্ব। এবার 
দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়! ধন্য হইয়াছে । 
ব্রদ্মানন্দের হৃদয় তাই আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য 
এবার তবে জগতবাসী উপলব্ধি করিবে, তাহার উদার ধন্মীয় আদর্শ 
ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবে। 

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবার লখনৌতে গিয়। উপস্থিত 
হন। গুরুভাইছয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে 
ঠাহার মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্্মুসিত হইয়া উঠেন। 

ব্রহ্মানন্দের সাধন পিপাসা তখনে। পুর্ধবৎ তীব্র রহিয়। গিয়াছে । 
মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে যে দিবা 
আনন্দের স্রোতে সদ! নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে মেই প্রেম- 
মধুর অনুভূতি জাগ্রত না হওয়া অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন 
না1। আবার তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন, শুরু করিলেন 
কঠোর তপশ্চধ্যা। 

ধ্যানতজনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাহার কাটিয়া যায়। 
মাধুকরী ব! তিক্ষার জন্য কুটির হইতে এক পাঁ-ও বাহিরে যাইতে মন 
সরে না । একেবারে অজগর বৃত্তি। ঈশ্বরের কৃপায় যে দিন যেআহাধ্য 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই হয় তাহার ক্ষুংপিপাসার নিবৃতি। 

একদিন আসনে বসিয়৷ নিভৃতে একমনে তিনি জপ করিতেছেন । 
এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অযাচিতভাবে একখানি কম্বল তাহার 
গায়ে চড়াইয়! দিয়া চলিয়। যায়। ক্ষণপরেই সেখানে উপদ্থিত হয় 
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এক তস্কর। কোন কিছু না বলিয়া অতি সন্তর্পণে সেই কম্বলটি 
খুলিয়! নিয়া ভ্রতপদে সে সরিয়া পড়ে। ব্রহ্মানন্দ মৌন হইয়৷ জপ 
করিতেছেন । তস্কবের কুকণ্ম সবই লক্ষা করিলেন, কিন্ত একেবারে 
রহিলেন নিবিবকার । মনে মনে ভাবিলেন, ইন মহামায়ার লীলা 
ছাড়া আর কিছু নয়, এক হাতে দান করিয়া আর এক হাতে তিনিই 
এটি করিলেন অপসারিত । 

রামকৃ্ক লীলা সম্বরণ করার পর হইতেই ত্রহ্মানন্দ বিরচ্চ- 
বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদাযের মধ্যে অহনিশি গুমরিয়। 
উঠিতেছে একট। বিরাট আন্তি « হাহাকার । এই আছি এক্ট 
হাহাকার কি করিয়। দূর হইলে, দিবা আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে 
হইবে পরিপ্রাবিত ভাহ। জানেন শুধু জীবননির্ধাতা । নিজ ভীবনের 
ঠনবাশ্য ও অবাঞ্ বেদনার অবসান ঘটানোর জন্যই দিনরা » ধ্যান- 
ভ্গনের মধো তিনি নিমজ্জিত থাবিতঠ চাহিতেছেন। বিপগাময় 
তপস্যাকে ভাই এমনভাবে আকণাহয়। ধরিয়াছেন। 

বন্দাবন ধামে তখন বাসযাত্রার খড় ধুমধাম । থুরিঠে ঘুরিতে 
ব্রহ্মানন্দ লালাধাবুর কুপ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। সুসক্নত বালমঞ্চে 
কষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মত্ত 
হয়! কীর্তন করিতেছেন। দূর হইতে হযোতফুল্ল নয়ানে ব্র্মানন্দ 
সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হাদয় হইতেছে 
আঅভিসিঞ্চিত। 

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি 
ইশার। দিয়! তাহাকে ডাকিতেছেন। 

কাছে যাইতেই বাবাজী ভাহাকে পরমযতে নিজের পাশে 
বসাইয়। দ্িলেন। ব্রহ্ধানন্দ তখন বীর্ধানের আনন্দে আত্মহারা, 
অন্তদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাহার না । এক একবার ভাব- 
শ্ময়তার ফলে বাহা চেতনা লোপ পাইবার মতো হইতেছে। 

রাস উৎসবের ভক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্তন-কীর্তনের মধ্যেও 
বাবাজী কিছু প্রশান্ত মনে তাহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু 
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তাহাই নয়, অপরিচিত ভরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাহার সন্মেহ 
দৃষ্টি রহিয়াছে নিবন্ধ। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহজ্ঞান বিপুপ্ত হওয়ার 
উপক্রম হয়, তঙবারই বাবাজী নিজের গপমালার মেরুটি তাহার 
ললাটে স্পর্শ করাইয়া! দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত 
হইয়া উঠেন দিব্য আনন্দের তরে । 

ব্রন্মানন্দের এবারকার বুন্দাবন-বাস ও তপস্তার ফলশ্রতি সম্বন্ধে 
তাদের তর্কের লিখিয়াছেন, “এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও 
তশ্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাহার অস্তরলোক সহস। দিবা 
আলোকে সমুগ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। 
মনের যে অশান্তি, ফে অভাব, যে ছুঃখ-নৈরাশ্ তাহার হৃদয়কে 
অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তহিত হইজ। গভীর 
প্রশান্তি তাহার সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চাবিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব 
এক অতীক্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল১।” 

ত্রদ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের স্রোত আবার ফিরিয়া 
আসে। আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাহার প্রাণপ্রিয় তক্ত-শিষ্যদের 
কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন 
ছাড়িয়। তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়। সার। দেশে এক নৃতন 
প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নূতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার 
বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন 
বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর। আলম বাজারে তখন কত 
লোকজানর আনাগোনা । কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্খতক্তদের 
দর্শনের জন্য । তাহাদের উপদেশ নিয়া জীবন গঠনের জন্থ, মাদর্শবাদী 
যুবকেরা দলে দলে আসিতেছে। 


১ স্বামী ব্রদ্ধানন্দ : উদ্দোধন কর্তৃক প্রকাশিত। 
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দৃন্যপঢের এ পরিবর্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই। 
বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুষ্টিমেয় ভক্ত- 
শিবাদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়। গিয়াছেন, এবার তাহ। 
ছড়াইয়। পড়িবে দিগ.বিদ্রিকে। ধাহারা ঠাকুরের কৃপাধগ্ত, অনন্থা নিষ্ঠায় 
ধাহার। ঠাকুরকে ছন্তান কবিযাছেন পরমা শ্রযজূপে, এবার তাহাদের 
প্রস্বত তইতে হইবে চরম তাগের জন্য, ঠাঙ্কাখ কাজে .দ“মন- প্রাণ 
ঈতসর্গ করার জন্য । 

সেদিন বলরাম বগ্তুব ভবনে বসিয়া &ঞ্ভাহ যোগানন্দ ও 
প্রমানন্দকে কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “ঠাকুবের কপায বৃন্দ বনে 
পরম আনন্দে ছিলুম । এবার যাতে মঠের সবাকাব হেতর ঠাকুরের 
সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা 
সবাই স্মরণ করতে পারে, ভাই তো বৃন্দাবন ছে ভাদের সেব। 
করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তো৷ আব সহজে মিলবে না।” 

আস্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে ভর' ব্রক্মানন্দের এই কথাকয়টি। 
শুধু তাহাই নয়, তিনি যে টানার সর্ববশক্তি নিয় গাকুরে ভাপাদর্শ 
প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল 
গুরুতাইদের চোখে । 

'বশ্ব-ধন্মসভার জয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি [বাসের বাড়িতে 
দেশবাসী তাহাকে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা জ্ভাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে । 
সেখানে গিয়া স্বামীজীব কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমাল! 
জড়াইয়া দিলেন | 

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়! তাহার পদপন্দনা কবিলেন। 
শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “গুরুবৎ গুরুপুজেষু ।? 

্রক্মানন্দও সঙ্গে সঙ্গে উৎফু্ স্বরে উত্তর দেন, “জোষ্ঠ ভ্রাতাসম 
পিতা ।”-_ন্যামীজী বয়সে তাহ! হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি 


তিনি স্মরণ করাইয়। দিলেন | 
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সেই দিনই অপরাহে আলম বাজার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী 
কাছে ডাকাঁইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাহার 
হাতে দিয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, “এদ্দিন যার জিনিষ বয়ে 
বেড়িয়েছি আজ তাঁকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।” 

এই বংসরই স্বামীজীর নেতৃত্বে বলরাঁম বস্থুর ভবনে মিলিত হইয়া 
ক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই 
রক্ষানন্দ মহারাজের প্রেরণ। ও নির্দেশে মিশনের কম্মীরা মুখিদাবাদ, 
দিনাজপুর, দেওঘরে ছৃতিক্ষের ত্রাণ কাধ্যে অবতীর্ণ হয় । চিকিৎসকদের 
পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই 
একধাবে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে | 
অর্থ সংগ্রহ, কম্মীদের পরিচালনা, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের 
সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন মনন নিষ্টায় এবং অসাধারণ 
দক্ষতার সহিত। কিন্তু এতকিছু বহুমুখীন কন্মে নিযুক্ত থাকা সত্বেও 
কোনদিন তাহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহক জীবনের সংঘাত 


উাহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশান্তি নিয়া অচল অটল পর্বতের 
মতে সংগঠনের স্বায়ুকেন্দ্রে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত। 


স্বামীজী সেবার ব্রহ্মানন্দকে কহেন, “রাজা, আমাদের এমন 
একটা সংগঠন তৈরী কর য! আপন ত্যাগে ও তেজ বাধ্যে আপন! 
আপনি চলে যায়, আমর! মরি বা বাঁচি তার অপেক্ষা না ক'রে এটা 
যেন বেঁচে থাকতে পারে ।” 

স্বামীজীর এই নির্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাধ্ মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় ও যত্বে মিশনের মধ্যে এমন একটা 
দক্ষতা, নিয়মানুবন্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা 
দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমুখী কর্মমধারাকে সপ্তীবিত ও উদ্দীপিত 
করিয়। রাখিয়াছে। 


কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে 


স্বামী ব্রন্মানন্ব ১৮৫ 


ফিরিয়। আসেন । স্বাস্থ্য তাহার তখন একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে। 
তাহার অবস্থা! দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতঙ্কিত হইয়! 
পড়েন। 

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়। তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন। 
শয্যায় পড়িয়া! থাকিতে তাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনমতে 
হাটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়। দাড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, 
“একি স্বামীজী, শুনলাম তুমি অত্যস্থ পীভিত, তাই দেখতে এলাম। 
এখন দেখছি তুমি ঘুবে বেড়াচ্ছে |” 

স্বামীজী উদ্ভর দিলেন) “কি করবো বল জি-সি। বিছানায় 
শুয়ে থেকে যতবার চোখ মেলেছি দেখেছি রাজ। পাঁ।চার মাতে মুখ 
করে সামনে বসে আছে । তাৰ মুখখানার দী ভাব দেখে আর শুয়ে 
থাকছে পারলুম না। "তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম | আমি কাটগ্ছি 
বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজাব মুখে একট হাসি ফুটে ওঠে ।" 

এমন সময়ে ত্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে আড় উপস্থিত । বাস 
সমস্ত হইয়া কহেন, “একক, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শবীর কি 
কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে ?” 

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীদ্ী কহেন, “রাজা! শালা 
আমায় রোগী করে শুইয়ে রাখতে চায়। রোগ-ফোগ কি? আমি 
এখন বেশ ভাল আছি।” 

্রন্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, 
“বুঝলে জি-সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্তু অবাক্‌ হয়ে গেছি । কি 
বন্দর স্ুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ডে। রাজার রাজবুদ্ধির 
তারিফ 'অবশ্তই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলতেন- -রাখালের 
রাজবুদ্ধি; একটা! প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে। তা ঠিক 1” 

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন)--তা। হবে না কেন? 
ঠাকুরেরই তো ছেলে |” 

স্বামীজী হর্ষযোৎফুল্ল হইয়! উঠেন । তারপর বলেন, “গ্যাখো, রাজার 
শ্পিরিচ্যুয়েলিটি জাকড়ে পাওয়া! যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে 
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কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেব, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, 
তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ__ সত্যিই সে 
আমাদের রাজ ।” 

সে-বার এক ইউরোগীয় ভক্ত মঠে আসিয়। বিবেকানন্দের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোন একটি 
জটিল তত্বের তিনি মীমাংস! চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, “তুমি 
এ প্রশ্সের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে । তার কাছে 
গিয়ে সব খুলে বল।” 

ভক্তটি ব্রহ্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন। ব্রহ্গানন্দ কিন্তু তাহাকে 
ফেরত পাঠাইলেন ন্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, “তিনি ছাড়া তোমায় 
এ তত্ব কে বোঝাবে, বল ?” 

স্বামীজীর কাছে তক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃটস্বরে কহিলেন, 
“তবে শোন ওঘরে বদে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি 
সক্রিয় ভায়নামো--আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নিঃস্যত হচ্ছে তার 
ভেতর থেকে । আর আমর! এখানকার সবাই হচ্ছি তারই অধীনস্থ 
তুমি তাকে ভাল করে চেপে ধর-_কাজ হবে ।” 

ব্রহ্মানচ্দ বুঝিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। 
এবার সযত্বে কাছে বসাইয়া জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবলীলায় 
করিয়। দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধরে না| তখনই স্বামীজীর 
কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাহার কৃতজ্ঞতা | বলেন, 
“আমার তারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রন্মানন্দের কৃপায় সত্য 
বস্ত কি, তা আমি বুঝতে পেরেছি ।” 

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনিম্মিত ভবনে স্থাঁনাস্তরিত 
হয়। ভারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রাণপ্রিয় রাজ্জাকে 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করান | এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে 
যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, “রাজা, তোর আদর শুধু 


,ঠাকুরই যে জানতেন। আমরা কি জানি যে তোর প্রকৃত সমাদর 
করবো?” 


স্বামী ব্রদ্মানন্দ ১৮৭ 


দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়৷ স্বামীজী দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকু্ মঠ এবং 
মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর | সেহপূর্ণ 
নয়নে স্বামীজী তাহাকে কহেন, “রাজা, আজ থেকে এসবই তোর । 
আমি কেউ নই।” 

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ঘুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিঙ্জ 
রকমের | কিন্তু তুই জনেই ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি 
একান্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন। আব সর্ব্বোপরি তাহাদের 
বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকুষ্ণের সহিত 
তাহাদের একাত্মকতার নধ্য দিয়া । 

রামকুষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকুষ্ণের তত্ব প্রচারে স্বামীভী ও 
্রহ্মানন্দ ছুইজনেই ছিলেন ছুইজনের পরিপূরক । ঠা্কাদের যুগ্বশক্তি 
ও যুগ প্রতিভা তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কলাণে এমন সাথ 
হইতে পাঁরিয়াছিল। 

“ম্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো! তেদব্বী, সাগরের মতো! 
অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিষ্াবুদ্ধির আধার, তাঞ্ণা শক্তির 
ছুকুলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল, আর মহারাজ ছিলেন 
ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল, আকাশের মতে। উদার, অপরিমেয়, অসীম 
ভাবতম্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্যে কোমল । একজন ছিলেন 
প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন 
অন্তমুধী ভাবছ্যতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী 
বিহ্যৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অস্তঃদলিলা ফন্তুর পুতপ্রবান্ঠ। 
একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রথর 
দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, 
ঠাকুরের কথায়-ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে* । 

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা! ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী 


১ দ্বামী রন্ধানন্য £ উদ্বোধন হইতে প্রকাশিং 
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বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্গানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন, “প্রথম 
বায়ে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সজ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল 
লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর 
বাবসাদারী বুদ্ধি-আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। 
নিদ্দের নিজের প্রাধান্য আর ক্ষমতার লোভে যেন সবাই তার! সদাই 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । গরীব ছূর্বলদের পিষে ফেলে ধনীর! নিজেদের 
স্থখ-মৃবিধ। ও স্বাচ্ছন্দ্যেব যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার 


চ্কান হল--ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।? 
রহ্ষানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুব রানকৃষ্ণেব ত্যাগপুত আদর্শ ও 


প্রেমতক্তির ভিগ্তিতে মঠের কাজকন্ম চলিতেছে, ভক্ক ও কম্মীরা 
নিঃস্বার্থতাবে জীব সেবায় ব্রতী হইযাছে, ইহা দেখিহা হ্বামীজী খুব 
মভ্ঞষ্ট হইলেন। 


মিশনের তরুণ কম্মীদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে স্তগঠিত হয়, 
কণ্মব্রত উদ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বরনিষ্ঠ] বৃদ্ধি 
পায়, সেদিকে ব্রন্মীনন্দ মহাবাজ সদাই সতত্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ 
বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধূতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রস্ 
হৃদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্বার্থবুদ্ধি, হিকত। 
ও অহমিকা আসিবে, সঙ্ঘের ভিত্তি ক্রমে দূর্বল হইয়া পড়িবে, 
ইহা! ত্রহ্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্বসময়ে ভরুণ সাধুদের তিনি 
যোগাইতেন ইঈশ্বরীয় প্রেরণ। ও সাধন-ভজনের উদ্দীপন। 

কম্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বঙল্গিতেন, “মনের 
গোলমালের জন্য ধান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যানস্জপের সময় 
পাওয়া! যায় না, মনে করা ভুল। ওয়ার্ক ম্যাণ্ড ওয়ারশিপ--কর্ধ এবং 
উপাঙন। একসঙ্গে করবার অভান করতে হবে। কেবল সাধন- 
তন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়ছনে তা পারবে? কিছু 
না করে অন্জগরবৃত্তি অবজম্থন করে থাকে এক সম্পূর্ণ জতবুদধি 


বানী অঙ্ধানন্দ ১৮৯ 


লোকেরা অর্থাৎ যাদের মস্তি খাটাবার কোনই শক্তি নেই, 
কোন রকমে বেঁচে থাকে, তারাই পাবে-স্এআর পাবেন মহাপুরুষর। 
ধারা সকল কমের পাব। শীতায় আছে, কর্ম না কবে জ্ঞানলাভ 
হয় না। কর্মের মধ্যে দিযে যেতেই হয়। যারা কম ছেড়ে দিয়ে 
সাধনভজন কবে, তাদেরও ঝুপডি বাধতে আব রান্না করতে সময় 
কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজির--এই ভাব নিয়ে করলে কোনো 
বন্ধন তো৷ হবেই না, অধিকস্ত ভার মধা দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক 
মানসিক, শারীরিক সব রকমের উন্নতি হবে| তাদের পায়ে 
আত্মসমর্পণ ক'র। শরীর মন সব তাদের পায়ে দিয়ে দাও ।” 

মানুষের মনম্তত্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পকে মহীরা্জ অভিজ্ঞ 
ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার তিত্বিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশে 
বলিতেন৯ £ 

“মন খাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোজে । কিছু পাইতে 
হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবশ্থায় অভ্যাস ঘট করিবার জন্য 
জোর করিয়। ধ্যান-জপার্দি করিতে তয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়! 
থাকিতে কট বোধ হয়) শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেডা হয়! 
বেড়াইয়। করিবে | এইরূপে অভ্যাস দৃঢ ও ধাতস্ব কাঁরয়া৷ লইতে 
হইবে। ইচ্ছা! হইযলই কি ছাভিয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে 
চলিলে কোনদিনও অভ্যাস দূ হয় 51। মনের সঙ্গে রীতিমত 
লড়াই কর! চাই। এইবূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বষে 
আনাই সাধন পথের লক্ষ্য ।” 

পৃথিবীতে সং অসং ছুই আছে এবং থাকিলে । এসম্পর্কে নবীন 
সাধনার্ধীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ 
দিতেন। বঙলিতেন, “সততাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ 
তাদের ত্বভাব। হষ্টলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিস্ত তাদের দ্বভাব। 
'একজন সাধু ননীর ধারে বলে ধ্যানজপ তজন করত। একদিন 


১ ধর্ধপ্রমদে খানী অন্ধ £ গঞাবলী 


১৯৪ ভারতের সাধক 


একটি বিছে জলে তেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাছে 
ধরে বিছেটাকে জল থেকে পারে তুলে দিলে । বিছেটাকে যেমনি 
ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখ, 
যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল । কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জে 
পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা! দেখে সাধুটি আবার তাকে পারে 
তুলে দিলে -বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দ্রিলে|। কিছুক্ষণ পরে 
বিছেটা মাবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন 
তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে, “দেখুন বিছেট 
আপনাকে বার বার কামডে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলছে 
যাচ্ছেন? তার কথ! শুনে সাধুটি জবাব দিলে, “বিছের স্বভাব 
কামডানো, সে কামড়াচ্ছে ; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাঃ 
করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কেন? এই 
বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, 
যাতে আর না জলে পড়তে পারে । যাদের সংহ্বভাব, তার এইবপই 
করে যাবে- তাঁর। কখনও নিজের ত্বভাব ছাড়ে ন।।” 

তরুণ ব্রক্মচারীরা ব্রহ্মানন্দের কে যে নাশ ও উৎসাহের বাণ 
শুনিতেন, তাহা অপূর্ব । তিনি বলিতেন, “উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাত 
করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাটার মতো করতে হবে | 
জাহাজ যেদিকেই যাক ন! কেন, কম্পাসের কাট উত্তর দিকে ই থাকে। 
ডাই জাহাজের দিক্‌ ভূল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে 
থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না| হাজার কুলোকের 
মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস তক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকখ। 
হলেই সে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে । কিরকম জানিস? যেমন 
চক্মকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন 
নষ্ট হয় না--তুলে লোহার ঘ! মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই 
রকম তাকে লাভ করে যে ধন্ত হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে 
পারে না| কেবল তাকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবৎ কথ! ও 
সাধু ভক্তের সঙ্গ ছাড়! তার আর কিছুই ভাল লাগে না! । ঝড়ের এঁটে! 


স্বামী ব্রন্থানন্দ ১৯১ 


পাতার মতে পড়ে থাকে, নিজের কোন ইচ্ছা! বা অভিমান থাকে না, 
বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন 
সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে 
পারে। 

“তোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাক! হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্‌। 
একবার অন্ত রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই । বাসনাহীন মন 
কেমন জানিস? যেমন শুকনে! দেশলাই -একবার ঘষলেই দপ 
করে জলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙ্গে 
গেলেও জ্বলে না' তেমনি মনে একবার অন্ত রকম ছাপ পড়লে শত 
চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না ।” 

মঠের যুবক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তিনি কহিতেন,, 
“আসল ৩পন্া তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্টিত। প্রথম সত্যাশ্রয়ী 
হতে হবে, সত্য খোট!কে সর্দ! ধরে থাকতে হবে, প্রতোক কাজে । 
দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসন! জয়ী হতে হবে। এই 
তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জীবনে ফলানে। বা সাধন করাই 
আসল তপস্তা ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী 
হতে হবে । আমাদের শাস্ত্র বলেন, যারা বারে। বসব কায়মনোবাক্যে 
ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবান লাত কর খুকলোজা। 
এরূপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞত। থেকে 
তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রক্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়! 
অসম্ভব । ন্ৃক্স বাসন! জয় কর! ভারী শক্ত | এই জন্ত সঙ্ন্যাসীদের 
এত কঠোর নিয়ম । সন্্যাসী কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। 
এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একট ছাপ পড়তে 
পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলেই 
ভোগ করতে চায়। এইরূপে অনিচ্ছাসত্বে অনেক জিনিস ভোগ করে। 
এটা অতিশয় হানিকর । ব্রন্ষচর্যয পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।” 


২ ধর প্রসগে ওনাঝন্দ : কখাপকথন 


১৯২ ভারতের সাধক 


একটি জিষ্তান্থ তত্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন 
উথাপন করেন। তাহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ কথা তিনি লিখেন৯, 
“ধ্যান-জপে ও পৃজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পার। যায় তা 
কল্যাণকর । যাহারা শুধু সাধন-ভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের 
অন্ততঃ ১৪।১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জপ কর। উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে । মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, 
তত বেশী আনন্দ পাইবে। ভঙ্গনে একবার আনন্দ পাইলে আর 
কোনমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে 
হইবে-_সে প্রশ্নের মীমাংস। মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের 
এইরূপ অবস্থা না হওয়৷ পধ্যস্ত চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত উ ভাগ 
সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষতাবে তাহার চেষ্টা করিবে। 
সংগ্রস্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন 
কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বু্জিয়া 
ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ করিলেই সব হইয়া! গেল ন!। তাহার সম্বন্ধে 
বিশেষ চিন্তা কর! দরকার | এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা 
বিশেষভাবে বুঝ! যায় এবং মনে যে সব ক্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ 
করিবার চেষ্টা করা! যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়! ত্যাগ 
করিবার'পর মন যখন পাস্ত হইয়! যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান-জপ 
হইবে। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্ত মনকে শাস্ত করা । ধ্যান-জপ করিয়া 
মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি ন। পাওয়। যায়, টিনা হইবে 
ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক হইতেছে না|” 

ব্র্মানন্দকে আরও বলিতে শুনা যাইত, “যার! সাধন-ভজন করে, 
সব অবস্থায়ই করে। যেখানে স্থযোগ-সুবিধ। বেশী হয় সেখানে তারা 
আরও জোরে মাধন-ভজন করে । এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে 
স্বিধা হচ্ছে না করে যার! বেড়ায়, তারা কোন কালে কিছু করতে 
পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময়.মষ্ট করে। 


১ পঞ্জাবলী : রশ্থানন্ব 


স্বামী ব্রদ্ধানঙ্গ ১৯৩ 


“খুব জপ কর্‌ বাবা, খুব জপ কর্‌। কলিতে অপই হচ্ছে সহজ 
উপায়। এ যুগে যোগ-ঘাগ কর বড় কঠিন। জপ করতে করতেই 
মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমৃতি 
চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-্ধ্যান হুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। 
এভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। 

“্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে । জপ-্ধ্যান করতে গেলে নানা 
স্থযোগ ম্ুবিধ। খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্মরনণ-মননে কোন অপেক্ষা রাখে 
না। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। 
দিনরাত ম্মরণ-মনন রাখতে পারিস্‌ তো জানবি, মন অনে ক উঁচুতে উঠে 
গেছে। রামান্ুজের মতে, এরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান ।” 


তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিক্রতার উপর 
ব্রঙ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, 
“গাখো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই 
বলছি, যদি আমর! তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তার দান বলে পরিচয় 
দিতে চাই, তা হলে আমাদেব শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে| শুদ্ধ হ্াদয়ই 
তার আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দুরে থাকেন। 
আমাদের হৃদয় যখন কাচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে- কোন দাগ 
থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় তার বৈঠকখানা হবে। তখনই 
আমর! তার ভক্ত, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী । 

“শুদ্ধ মনে তার ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে 
যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিন্ব 
পড়ে না। ভোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কৌন রকম ময়লা 
ধরে নি, এখন থেকে তার জন্য হাদয়ে আসন পেতে রাখ-_ অন্ত কোন 
জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন ন! 
হলে তাকে কখনো জানা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও | তাকে লাত 
করতেই.হবে এ জীবনে 1 


১৯৪ ভারতের সাধক 


তপস্তার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছেন১, 
“মনকে ছুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে । ছষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায় 
যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে । খুব লড়াই কর 
' কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই ৰি 
সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের ? 

“সময় শুধু চলে যাচ্ছে । এক যুহুরত্তও নষ্ট কারো না| খুব জো: 
আর তিন চার বংসর করতে পারবে, ভারপর শরীর, মন ছুঝধল হট 
পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে ৫ 
কিছু হয়? তোমর] বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বা 
হোক তারপর ডাকবে । তাকি কখন€ হয়? অরুণোদয় না হট 
কি আলে! আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস স্ 
সঙ্গে আসবে । তাঁকে জানবার জন্যই তপস্তা। তপস্তা ছাড় 
কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঠ তপঠ তপঃ।' দেখছ ; 
অবতার পুরুষদের পর্য্যস্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খে; 
কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্থ এদেরও কত তপস্তা কর 
হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্যা ! 

“বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান বা অনুভূতি হলে ত 
_ বিশ্বাস হয়| কিন্ত তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্ব 

করে, এমন কি অন্ধ শ্বাস নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের হে 
ঝিনুকের কথা! জানতো? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফৌটা জলের জন্য 
' করে থাকে, ফৌটাটা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈ 
করে। তোমরাও তেমনি গুরুকপারূপ এক-ফৌটা জল পেয়েছে 
যাও, ডুবে যাঁও। 
“তোমাদের একট! আত্মবিশ্বাস নেই। সাধন পথে পুরুষাব 
দরকার | কিছু কর--চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি | ২ 
কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো | তমঃর 


১ পঞ্জাবলী : বরন্গানম্দ 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৯৫ 


ছাড়িয়ে সত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-জপ কিছু হয় না। তারপর 
সত্বকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে । এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর 
আসতে না হয়। মানুষ জন্ম কত ছুর্নভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় 
না। একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান লাভ হয় এবং তা করতে হবে। 
এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন 
আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সুক্ষ, পরে সুক্ষ 
থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে 
নিয়ে যেতে হবে। 

“আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তার পাদপদ্ধে ছেড়ে দাও। তিনি ছাঁড়। 
যে আর কিছু নেই। “সবং খহ্িদং ব্রহ্মা।” তিনিই সব, সবই তার। 
কিন্ত হিসেব করো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা 
হলে তো৷ সব হয়েই গেল। সেটার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। 
অনস্ত জীবন রয়েছে । মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর; যদি 
অনস্ত সুখ চাও তো৷ এই একশ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে ।” 

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন-ভজনের 
কাজ গুছাইয়। নিতে “এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই! দশ বিশ 
বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে । কখন শেষ 
হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সন্থল যত শীপ্জ করা যায় ততই 
ভাল। কি জানি কখন সেডাঁক আসে। শেষে কিখালি হাতে 
অজানা, অচেন। দেশে যেতে হবে 1 খালি হাতে অজান। দেশে গেলে 
বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু 
হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক | যো সো করে পথের 
সম্বল করে নিয়ে বসে থাকো । ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে 
যাবে। কাঙ্দ গোছানো থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে 
ঠিক ঠিক জান? থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে। 

“সদ্বাসনা মনে যখন জেগেছে, সন্ভাবে জীবন যাপন করবার, 
তাকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটে-খুটে 
বস্ত লাভ 'করে নাও। খুঁটি পাকড়াও । শরীর যাক্‌ থাক্‌, খুটি 


১১৬ ভারতের সাধক 


পাকড়ানে চাঁই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, 
আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাম রেখে এগিয়ে যাও 
_বস্ত পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্যবহার হবে। আসা যাওয়া 
বড়কষ্ট। আসা যাওয়ার দফ। শেষ করে ফেল। তার নিত্যসাথী 
হয়ে যাও | 

“ভয় ও ছুর্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাঁপ পাপ ভেবে 
মন কখনও খরাঁপ করবে না। তাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না 
কেন, লোকের চক্ষেই উহ! বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওট1 কিছুই 
নয়। তার একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহুর্তে ছিন্ন 
হতে পারে ।” 

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ 
বলিতেন, “ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই 
নৌকা] ঠিকানায় ঠিক পৌছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল তোল। 
শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে । এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ -. 
তার নাম শুনেছি, তার নাম করেছি, আমাতে ভয় হূর্বলতা থাকতে 
পারে না; তার কৃপায় আমি তাকে লাভ করবই এ জীবনে। 
পিছনে কিরে তাকিও না, এগিয়ে যাঁও- তার দর্শন পেয়ে ধন্ত হয়ে 
যাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে |” 


মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোঁখে চোখে রাখিতেন, 
তাহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়। নির্ভয়ে তাহার! গঠন করিত 
সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারান্প বলিতেন, “তোদের এত বলি 
কেন জানিস? আমাদের যখন তোদের মতে। বয়স ছিল, ঠাকুর 
আমাদের জোর করে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেল। কাচা 
মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই 
আকড়ে ধরে। নরম মাটিতে য! ইচ্ছে হয় গড়_-সব জিনিনই তৈরী 
করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরী কর, তাকে ভেঙ্কে ফেলে 


স্বামী ত্রচ্ছানন্দ ১৪৭ 


আবার অন্ত জিনিস তৈরী কর। যতক্ষণ মাটি কাচা থাকে তাতে 
যেরূপ ইচ্ছে গড়ন কর যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার 
পর আর কোন রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাচা 
মাটির মতো । এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে| মন এখন শুদ্ধ 
পবিত্র আছে-_অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে । মনটা এখন 
থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোন ভাব ঢুকতে 
পারবে না। ভার ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর 
কোন ভাবনা নেই। 

“মন সরষের পু'টুলির মতো | সরষের পুটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে 
পড়লে কুড়িয়ে তোল যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে 
ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও 
তেমনি শক্ত । তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা 
গড়ে নে। খুঁটি বেশ পাকা করে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন 
যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সঙ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে 
হবে -কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা 
করবার করে নিতে হবে ।? 

ঠাকুরের কথ৷ প্রসঙ্গে ব্রন্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,১ 
“ভগবানের জন্ত যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর 
আছে | বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-্বজনের কাছে যেমন জোর করা 
যায়, আৰ্‌দার করা যায়, তাকেও তেমনি জোর করে বলা যায়-_ 
দেখা দাও, দেখ! দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে 
তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, ত সেই জানে 
যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন । সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে 
আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয় -আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 
যার ভার জন্য ইন্ড্রিয়ন্খ ত্যাগ করেছে, তার বার আন রাস্তা 
এগিয়ে গেছে।” দেহস্থখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তার অনেক 


১ পঞ্জাবলী : ব্রদ্ধানন্দ 
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কপা থাকলে, পুর্ব জন্মের অনেক তপস্তা থাকলে তবে মানুষ সেই 
শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরী করতে 
চেষ্টা কর যেন ওসব বাসন। মনে আদৌ উঠতে না পারে । এইভাবে 
জীবন কাট।ন বড় শক্ত । এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজ। মনে 
করছিস তত সোজ। নয়। এ অবস্থাট! কি রকম জিনিস? খোলা 
তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাঁওয়।। প্রত্যেক মুহুর্তে কেটে টুকরো 
টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা । অখণ্ড ব্রহ্মচর্যয ছাড়! এ রাস্তায় 
চল! যায় না। তগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাম ন। হলে ব্রহ্মচর্য্য রাখা 
বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপুর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে 
শতকরা নিরানববই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে 
দৌড়ুচ্ছে; এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের 
মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা । এই সব ছাপ যদি 
একবার কোনরকমে পড়ে আর রক্ষা নেই। যার! ব্রক্মচারীর জীবন 
যাপন করতে চাঁয়, তাঁদের সদ! সর্বদা! নিজের মনকে সৎ বিষয়ে 
নিযুক্ত করে রাখতে হবে। সদ্গ্রন্থ পাঠ, সৎ বিষয়ে আলোচনা, 
ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। 
একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরী করা যেতে পারে। 

“প্রথমে ব্রহ্মচর্ষ্যে নিষ্ঠ। পাক! করবে-বাকী সব আপনি এসে 
যাবে। সাধনা না করণে ব্রন্মচর্ধ/ ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্্য 
প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান লাভ হয়। ভগবান লাভ না হলে 
মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তার দর্শন হলে তবেই আনন্দ । ছেলেমানুষ 
তোরা, সং বুদ্ধি, সং মন তোদের! একটু চেষ্টা কর্‌। অল্প চেষ্টাতেই 
ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে ।” 

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়। মঠের কঠোর সন্ন্যাস জীবন তরুণেরা 
নিয়াছে, তাহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দের 
ব্যাকুলতার অস্ত ছিল না| তাহাদের কহিতেন*, “ভগবান লাভের 


১ পজ্জারলী : ব্রদ্ধানম্ম 
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জন্য ঘর-দোর ছেড়ে এসেছিস্‌, তাকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে 
প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগল? কুকুরের মতন তগবানের জন্য “হস্তে? 
হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে 
অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা--না হল এদিক, না হবে ওদিক, 
একুল ওকুল ছুকুল গেল! ইতো! নষ্টন্ততোত্র্ুঃ হবে । আর মন যর্দি 
তাতে বসতে ন। চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় 
করে গীতাপাঠ দরকার । আমি নিজে দেখেছি, মন যখন নীগে নামে, 
একটু গীতাপাঠ করলে সেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয় । 
চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকাই তে ইতে। নষ্টস্ততৌ ভষ্টঃ। 

“প্রত্যহ মনকে খেচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে 
দিনট। গেল? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই ? চাই যদি 
তো করছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল্‌ দেখি চাওয়ার মতো কাজ 
করেছিস কিনা? মন ফাকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গল! টিপে 
ধরতে হবে, ফাকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে--পবিভ্র 
হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও 
মনের সুক্ষ ফাকিগুলো। ধর। পড়বে, আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ 
পাবে | “কে শত্রবঃ সম্তি নিজেক্দ্রয়ানি। তান্তেব মিত্রাণি- 
জিতানি যানি। এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের 
মিত্র । যে যত বিশ্লেষণ করে, জেরা করে, মনের এই গলদ বের করে 
তার সম্যক নাশ করতে পারবে, সে তত দ্রুত সাধনরাজ্যে এগিয়ে 
যাবে। 

“খুব জপধ্যান করবি। প্রথম প্রথম মন স্ুল বিষয়ে থাকে । 
ধ্যানপ করলে তখন সুক্ষ বিষয় ধরতে শিখে । শীতকালই তে৷ 
ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুস্ততু মে 'শরীরং 
-বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কি না একবার দেখে 
নে না। একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার, 
করা ভাল | বাজে গল্পটল্ল না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন 
করবি | খেতে, শুতে, বসতে--সর্ধবক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি 


২৪৩ ভাঙতের সাধক 


কুলকুণগ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে । ম্মরণ-মননের চেয়ে কি 
আর দ্রিনিস আছে! মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। 
নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভূত দ্রিনিস আছে দেখতে পাবি-_স্ব-প্রকাশ 
হবি।” 


স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই দুই গুরুভাই-এর আকৈশোর 
বন্ধুত্, অস্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্ত। আবার 
ছুইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কান্নাকাটিও কম দেখ৷ 
যাইত না। গোলযোগট। প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের 
দিকে, রোগে তুগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমর্জনিত অবসন্নতার ফলে 
স্বামীজীর মেজাজ কিছুট| খিটখিটে হয়া যার়। এ সময়ে তাহার 
ঝামেল! ও টেচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সহ্য করিতে হইত বেশী, আর 
ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর (্রমের আকর্ষণে, নিজের গুদাধা ও 
প্রশান্তির গুণে। 

সে-বার বলরাম বস্তুর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ হই জনেই 
অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ, রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন 
খুব গীড়িত। ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের এজন্য উদ্বেগের অবধি 
নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই ঘুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়া 
ছুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় স্বামীজীর 
মাতার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 

ব্রন্মানন্দকে সে প্রশ্ন করে, “হ্যাগা», আমাদের নরেন কোথায় 
রয়েছে, বল তো ।” 

্রন্মানন্ব জানান, “তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অনুস্থ, কাল 
সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো ।” একথা 
শুনিয়া! দাসী সেখান হইতে চলিয়া! গেল। 

নিদ্রাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয় | ক্রোধে 
ভিনি গঞ্ছিয়। উঠেন, ব্রহ্ষানন্দকে কছেন, “তোর কি কিছুমাত্র 
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কাগুজ্ঞান নেই? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলো ? নিশ্চয় মা তাকে কোন জরুরী কাজের ভার দিয়ে 
এখানে পাঠিয়েছিলেন 1” 

সঙ্গে সঙ্গে বধিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটুক্তি| তখনি একট। 
ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া স্বামীজী তাহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে 
চলিয়৷ গেলেন । 

বাড়ীতে পৌছিয়৷ শুনিলেন, মা এ ঝিকে তাহার নিকট পাঠান 
নাই। ওপাড়ায় তাহার কি যেন এক কাজ ছিল, সেই সুযোগে 
নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে । 

একথা! শোন। মাত্র স্বামীজীর অনু তাপের আর সীমা রহিল না। 
ভতক্ষণাৎ জননীর নাম করিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্য গাড়ী পাঠাইয়। 
দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়! পৌছিলে তাহাকে জড়াইয়া 
ধরিয়া অনুতপ্ত ত্বরে কহিলেন, “রাজ, আমি বড় অন্যায় করেছি। 
অযথ! তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলেই ওরকম 
কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।” 

্রন্মানন্দের ছুঃখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে । একগাল 
হাসিয়া এবার ম্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন। 

স্বামীজীর ইচ্ছা, বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরের কিছুটা অংশে পোস্তা 
বাধানো হোক, এবং একট। ঘাট তৈরী করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ 
প্রাক্তন ইন্জিনিয়ার, তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “গ্াখে। তাড়াতাড়ি 
এর একটা! প্ল্যান আর খরচের এষ্টিমেট দাও ।” 

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই বায়বরাদ্দ স্থির করিলেন । 
কহিলেন, ভিন হাজ্জার টাকাতেই এট। হয়ে যাবে ।” 

ব্রন্মানন্দের উপর টাক। সংগ্রহ ও কাজকর্ম দেখাশুনার ভার, 
কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্ব্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক 
থাকিতেছে না| হ্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়! পড়িলেন। 
ব্ন্মানন্দ আশ্বাস দিয়! কহিলেন, “তা আর কি কর! যাবে? কাজে 
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যখন হাত দেওয়া! হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। 
এন্স্ঠ তুমি ভেবো না। কাজ যাতে তালে হয় তাই কর।” 

স্বামীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়। দেখেন, এষ্টিমেটের 
চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়া গিয়াছে এবং কাজ এখনো! অনেক 
বাকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন ; তীব্র ভাবায় ব্রন্মানন্দকে 
করিতে লাগিলেন গালিগালাজ | 

স্বামী সেখান হইতে চলিয়। গেলে মন্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের 
ঘরে গিয়। হুয়ার বন্ধ করিলেন । 

এবার স্বামীজীর হু'স হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি 
মনোব্যথাই ন! তিনি দিয়াছেন । অখগ্ানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“পেশন, শিগগীর যাও তো! একবার, দেখে এসো রাজা! কি করছে। 
আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি ।” 

অখগ্ডানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ব্রক্মানন্দ শয্যায় মুখ গু জিয়া 
অঝোর ধারে কাদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পে ছিল, 
ডখনি উন্মাদের মতো! তিনি ছুটিয়া আমিলেন ব্রহ্মানন্দের কক্ষে । 
তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রনয়নে বলিতে লাগিলেন, “রাজা, রাজা, 
আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অন্তায় আমি করেছি। তোকে 
অনর্থক গালাগালি দিয়েছি । আমায় তুই ক্ষম1 করলি কিন! বল।” 

ব্রহ্মানন্দের মনের ক্ষোভ ছুঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত 
স্বামীজীকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, 
“তুমি কেন এমন উতল হয়েছো! আমায় গালাগাল দিয়েছে! 
তাতে কি হয়েছে? আমায় এত ভালবাসো বলেই তো গাল দিতে 
পেরেছো। তুমি শান্ত হও।” 

স্বামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার 
পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, “না, না রাখাল, তুই 
আমায় ক্ষমা! কর্‌। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো! 
একটা। কড়া! কথা তোকে তিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই 
কাছের জন্য তোকে এত গালাগালি করলুম--মনে কষ্ট দিলুম| 
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আমি আর তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই | চলে যাই হিমালয়ে । 
কোথাও নিজ্জনে গিয়ে থাকবো ।” 

্রন্মানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, “ওসব কি কথা তুমি বলছে।। 
তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীব্ৰাদ | তুমি কোথায় চলে 
যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা 
থাকৃবে! কি নিয়ে ?” 

বহিরঙ্গ জীবনের অস্তস্তলে এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্তুধারা 
উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকম্মিক ঘটনায় 
ইহার প্রকাশ দেখিয়! ভক্ত-শিষ্যের! অবাক হইয়া যাইতেন। 

আর একবার স্বামীজীর কঠোর তিরস্কারে ব্রহ্মানন্দ মনে নিদারুণ 
আঘাত পাইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, না এই ঝামেলা আর 
পোহাইবেন না, ছু চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন | 

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় 
আসিয়া পা! ছুটি অচল হইয়া গেল | সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়। 
বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই মঠ, এই 
তক্তসঙ্ঘ, এই পবিত্র সেবাকন্ম, সব কিছুই তে ঠাকুরের । আমাদের 
কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় 
যাবো? কেনই বা যাবে? স্বামীজীর বকাবাঁকতে কি আসে যায়। 
বকেছে তো! কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার জন্তই 
তো৷ তার এমন খিটখিটে মেজাজ |, 

মন তাহার অমনি শান্ত হইয়! যায়, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে 
আনন্দোজ্জল হাসির আভ।। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন 
নিজের দিনচর্য্যা | 

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাহার সার! অন্তরের উপলব্ধি দিয়া জানিতেন, 
বিবেকানন্দ, কাহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাহার প্রাণপ্রিয় 
ঠাকুরের লীলার প্রধান পার্যদ-_ ঠাকুরের সহস্রদল কমল। আবার 
স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই 
নয়, ঠাকুর নিজের চিহ্নিত সঙ্ঘনায়ক-_রাখালরাজ | তাই বাহিরের 
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লোক এই হইয়ের গ্বীতি ও সখ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে 
সক্ষম হইত না। ছইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরসর্ব্বন্থ | 
তাই গুরুর মাধ্যমেই হুইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর 
চির-অবিচ্ছেগ্ত । 


রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই দ্রই প্রধান শিষ্বের প্রণয়- 
কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রন্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্ত। 

“মঠের বাগানের পার্খে খোল মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, 
ছাগল প্রভৃতি চরিয়। বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং 
বাগানের একটি সাম! বিভাগ করিয়। লইয়াছিলেন। যদি শ্বামীঙ্গীর 
গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়। বাগানে আমিত 
তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া! প্রবল আপাতত তুলিতেন। 
ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপহ্িত হইত। 
পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে তাহাদের গুকভ্রাতার এবং 
মঠের সাধুত্রহ্ষচারীরা৷ আনন্দে আপ্রুত হইতেন। মনে হইত যেন 
ছুইটি দিব্য ভাবাঁপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। 
ইহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্ধ্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ছুই জনেই প্রায় 
প্রো সীমায় উপনীত। অথচ হহাদের ছুইজনের বালকের মতো 
বাহক গ্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত৯।৮ 


মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক 
ব্রহ্মানন্দের তাই কর্মতংপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও 
কনর শুধু সেবাকর্ম্ন শিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাহার অভিপ্রেত নয়। 
এই কর্মের পিছনে একটি স্ধনভিত্তি গড়িয়া উঠৃক, যে জন্ক তাহার! 


খ্বামী ব্রদ্ধনন্দ ;$ উদ্বোধন 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২৯৫ 


ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাভেব সঙ্কল্প সফল হোক, 
ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ 
পরিগলনার ব্যাপক কন্মম্চীর মধ্যেও এই তরুণ কম্মশীদের আত্মিক 
উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রন্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন- 
নির্দেশ ও তন্বেব মীমাংসা শাহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত 
সাধকেরা কৃতার্থ বোধ কবিতেন। 

স্নেহপূর্ণ স্বরে ইহাদের সম্বোধন করিয়। তিনি বলিতেন, “খুব 
সকাল সকাল শয্যা হাগ করা ভাল। ব্রাত্রিষায় দিন আসে, দিন 
যায় রাত্রি আসে এই সমযটা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি 
শাস্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অন্ুকুল। এই সময় শ্ুুষ্না 
নাড়ী চলে, তখন ছুই নাক দিয়েই নিশ্বাস নয়। নচেৎ সর্বদ। ইড়া 
পিঙ্গল। নাড়ীশ্চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে শিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত 
চল হয়। যোগীপুকষর! সর্ব্বদ! লক্ষ্য পাখেন, কখন ম্তষয়া নাড়ী 
বইবে। সেই সময় তার যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে 
দিয়ে ধ্যানে বসবেন ।” 

সাধন-ভজন সম্পর্ক ভক্ত ও জিজ্ঞান্ু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ 
হইতে কত খুঁটিনাটি কথা, কত জটিল তব্বের মীমাংসাই না জানিয়া 
নিতেন। ঠিনি বলিভেন, “সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম -_ 
সেই পরমাত্বা রয়েছেন, সর্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে 
ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু 
বদ্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের বপ, তখন জপতপ 
সব আর চলে না। তার নীচে স্তবস্তরতি ও জপ-তপ কর! যাচ্ছে 
আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে । আর তাঁরও নীচে হচ্ছে 
বাহপুজ1--প্রতীক ব! প্রতিমা-উপাসনা । এই সবই হচ্ছে ক্রমোক্পতির 
নানা অবস্থ(। যার মনের যে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন 
আরম্ভ করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়, একজন সাধারণ লোকের 
বথা ধর, তাকে একেবারেই যদি নিগুণ ব্রন্ষের চিন্তা বা সমাধি 
সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার 


২৪৬ ভারতের সাধক 


তালও লাগবে না। ছ'একদিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু 
তাকে যদি ফুল-বেলপাঁত। নিয়ে পুজা! করতে দেওয়া যায়, তাতে সে 
মনে করবে একট। কিছু করলুম | তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য 
কতকট। স্থির হলো। এতে মে বেশ আনন্দও পায়। তারপর 
ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে। 

“মন যত সুচ্দ্ম হতে থাকে, স্থুলজিনিসে আর সেই রকম রস পায় 
না| ধরুন আপনি প্রথমে পুজা আরস্ত করলেন। কিছুদিন পরে 
দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে_ জপ কর] ভাল, তখন জপটা! 
বেড়ে যাবে । আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধান করা ভাল, 
তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে । এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে-_ন্তাচারাল গ্রোথ, বা 
স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকমে মন যেটুকু লাঁভ করে 'তা আর নষ্ 
হয় না| 

“মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে 
হবে। কোথায় সিড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সি'ড়ি বেয়ে তবে উঠতে 
পারেন । তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছুড়ে দেয়, 
ভা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাও 
খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন 
আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যনস্থা আছে”১। 

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, পঘ্াখো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মন্দির । সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। 
সহআ্ারে মন গেলে আর নামতে চায় না। “যা আছে ভাণ্ডে তা 
আছে ক্রক্মাণ্ডে। “রথে চ বামনং দৃষ্টা” প্রভৃতির মানে হচ্ছে, 
হৃদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জম্ম হয় না। নিয় 
অধিকারীর জন্য বাহারথ, মন্দির প্রভৃতির স্যগ্টি। রামগ্রসাদ যখন 
হাদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন- তুমি মাত! 


১ ধর্দগ্রণঙে ব্রন্থ।নন্দ : কথোপকথন 


ত্বামী হন্বানন্দ ২৭ 


থাকতে আমার জাগা ঘবে চুরি ।' উঃ, কি ভয়ানক কথ! বল দেখি। 
বাস্তবিক সেই আন্বাদ পেলে আর অন্ত কিছু কি ভাল লাগে? 

“ঠাকুব বলতেন-ছুই জ্রর মধ্স্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেট! 
ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায় । 

_রাঁজার সাত দেটডি বাড়ি। কোন গরীব নায়েবেব কাছে 
রাজদর্শন প্রার্থনা করলে । নায়েব সঙ্গে করে এক এক দেউড়িতে 
নিয়ে য।য়, আর ?স জিজ্ঞাস। করে-_এই কি রাঙ্গা? উত্তব হয়-_ 
“নাঃ। এই প্রকারে যখন সম্তম দেউড়িতে প্রবেশ করে রাজদর্শন 
করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিচ্ছাসা করলে না। 
সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে 
মিলিয়ে দেন।” 

ধ্যানের পদ্ধতি ও চরম উপলদ্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাঁজকে 
সেধার প্রশ্ন করেন | উত্তরে তিনি জানান,--“ধ্যানকালে ইট্টমৃত্তিকে 
জ্যোতির্সয় ভাবতে হয়-যেন তার জ্যোতিভে সব আলোকিত। 
চৈতন্তস্বরূপ ভাববে। এইরূপ ধান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে 
পরিণত হয় । তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচন্ষু খুলে গেলে 
তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে মার এক জগৎ! এ জগংটা যেন 
আলাদা । তাছাড়া, এটা তখন খুপ তুচ্ছ হযে যায়-যেমন উদ্দি 
(মহারাজের ভূবনেশ্বরস্থিত পাঁচক ) কলকাতায় এসে শহরের এই্বধ্য 
ও সৌন্দর্যা দেখে বললে, 'ভুবনেস্বরলটা কিছুই না” । তারপর মন লয় 
হয়ে যায় -তখন সমাধি । তারপর নিধিকল্প। তারপর আরও 
এগিয়ে কি যে, তা মুখে আর বলা যায় না। সেখানে দেখ। নাই, 
শোন! নাই, অনস্ত অনন্ত ! এ সবই হচ্ছে অবস্থার কথা । তখন 
মনকে জোর করে এদ্দগতে আনতে হয়--এট। কিছু নয় বলে 
মনে হয়। গদ্বৈতাদ্বৈত-বিবজ্জিতং। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ 
শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে সনাধিতে শরীরটা ছেড়ে 
দেন। যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত 
দিতেন--ণদশট! সরায় জল আছে, তাতে স্ৃৃর্যের প্রতিবিশ্ব পড়েছে । 


২৩৮ ভারতের সাধক 


এক একটা করে সরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটি সরা ও 
একটি নূর্য্য রইল । সেটাও ভেঙ্গে দিতে যা রইল, তাই রইল-- 
সত্য সূর্য রইল এ কথাও বল। চলে না । কে তখন বলবে? 

অধ্যাত্-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি 
বলিলেন, “ঠিক পাঁকা বিশ্বাস, সেটা! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অমুভূতি 
ন] হলে হয় না। একবার যদি তার দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই 
ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি 
একট। হয়। খুব জোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বাঁরে বারে 
এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। 
যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়- ভগবান সত্য; 
আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাকে বুঝতে 
পারছি না। যখন তার কৃপা হবে তখন হবে। 

“এই মন কি তার ধারণা করতে পারে? তিনি যে এই মনবুদ্ধির 
অনেক দূরে । এই যে স্থষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো! মনের 
রাজত্ব? মনই হলে! এর কর্তা । এই সব হচ্ছে মনেরই স্থষ্টি। এর 
পারে ওর যাবার জে! নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর 
একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায় । সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই 
ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাত করে 
তখন নানারকম সুক্ষ অনুডূতি হয়। দেও ফাইনাল বা চরম কিছু 
নয়। এই স্ুক্মম মনও পরমাত্মার কাছ পর্য্যস্ত নিয়ে যেতে পারে না, 
জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্ভাবে বু'দ হয়ে 
থাকতে ইচ্ছ। হয়। 

তারপরে সমাধি । সে অবস্থা বর্ণনা কর! যায় না, অস্তি- 
নাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, ছুঃখ নেই, আনন্দ নেই, 
নিরানন্দ নেই, আলো নি আধার নেই__কি যে আছে মুখে বলা 
যায় না।৮”১ 


১ ধর্বপ্রসঙ্গে খ্বাযী ব্রহ্মানন্দ : কখোপকথন 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২৪৪ 


এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, সাধন পথের শেষে তো 
আনন্দের আ্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই না ?” 

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, “আনন্দের কথ কি বলছে? সেখানে 
আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব 
কিছুই নেই | আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা | তোমার নৌকাখানি 
যতক্ষণ লক্ষাস্থলে না পৌছায় ততক্ষণ অনুকুল বাতাস দরকার । 
পৌছে গেলে আস বাতাল-টাতাস দবকার নেই। আনন্দ এ 
অনুকুল বাতাসের মতে! খুব সাহায্য করে । জ্ঞান-চ্ছেয়-জ্ঞাতা, সব 
লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধ এ পধস্ত বলেছে । কিন্তু কি জান 
তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব 
নিজের অনুভব হয়| স্বয়ংবেছ্য হচ্ছে সে ভূমা বন্ত ! সেখানে কোন 
অভাব নেই, €কান ভয় নেই - শুধু ভাবলেই মনটা উ'চু হয়ে যায়। 
কি মজার জিনিস! কেউ কেট নিত্য আর লীলা --এই ছুটোই 
দেখেন। 

“নিত্যে পৌছে তারপরে তো! লীলা”-_এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ 
বলিলেন--“তার কিছু মানে নেই, ছুই-ই বটে । রাসলীল। যখন 
হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি, বেদান্ত- 
সিদ্ধান্তে নৃত্যতি | বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ । এখানে নিত্য আর লীল এক। আর একটা আছে 
নিত্যলীল! দ্ুইয়েরই পার |” 


সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরকরণের আবশ্যকতা সম্পকে তাহার 
মতবাদ ছিল অতিশয় স্পট -ণমন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। 
আজ হয়তো তোমার কাঁলীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ 
তাল লাগল, পরশু নিরাঁকারে মন হলো-ফলে কোনোটাতেই 
একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান লাভ ত দূরের কথা, 
সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে। 
ভারতের সাধক ৯-১৪ ... 


২১০ ভারতের সাধক 


ভগবান লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার । গুরু তার শিষ্যের 
ভাঁবানুযায়ী মন্ত্র ও ইস্ট ঠিককরেদেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস 
কবে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। 
ধর্মপথ অঠি দুর্গম । সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান 
হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই 
হবে। চুরি করতে পধ্যস্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এতবড় 
ব্রহ্মবিগ্ঠা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ?” 

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষু 
তক্তকে ব্রন্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, “মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ । 
হাজার জিনিস আন্মুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। 
আবার কিছুই নেই কিন্ত আসক্তি থাকলে সবই রইল । সাধনার 
দ্বারা মনটাকে শিন্জল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন 
পড়ে ন!। চট চেষ্টা, চাই সংগ্রাম । সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার 
আসেনি সেতো মুত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ করে নিতে 
হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শাস্তি। সব চেয়ে সচজ সাধন-_ 
'সর্দা তার স্মরণ-মনন। তাকে আপনার বলে জানতে হবে। 
বাষ্টরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের 
সঙ্গে আলাপ ব্যবঙারাদি করা, অনোবাজোণ্ড যখন এইকবপ 
হবে, অথাৎ সেই রাজ্যেও ঘখন আলাপ ব্যবহাঁরাদি হবে তখনই 
শান্তি 

“তার কার্ধ কি বুঝা যায়? অনস্ত অথচ শান্ত। মান্তষেও তিনি 
আঁসেন। কাকভৃষত্ী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণ! 
করে ভ্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে ভার কৃপায় তাকে 
ভগবান বলে বুঝলে ও স্তরস্তরতি দ্বারা প্রসন্ন করলে । ভগবান কাকে 
কোন্‌ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য | তিনি কখনও সুগম 
পথ দিয়ে, কখনও কাটার মধ্যে দিয়ে, কখনও ছূর্গম পাহাড়-পর্বতের 
মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তার শরণাগত্ত হয়ে পড়ে থাক ছাড়! আর 
কোন উপায় নেই ।” 


স্বামী ব্রন্মানন্দ ২১১ 


সে-বার এক জিজ্ঞান্ু সাধকের প্রশ্মের উত্তরে ধ্যান এবং 
ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দলেন, “ধ্যানাদিতে 
কেবল যে মনের শাস্তি হয় তানয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, 
ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি কর। 
উচিত। 

প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ দোলায়মান মনকে 
ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপন্পে লাগাতে হয় । এতে কিছুক্ষণ পরে 
একটু মাথ; গরম হয় । এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা করে 
মস্তিফকে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। 
কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন 
এক আসনে বসে তুই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণ! করলেও কোন কষ্ট 
হবে না বরং স্ুুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সতেজ ও স্বচ্ছন্দ 
হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে 
থাকবে। 

“দেহট! যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান 
করতে করছে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ড। ইষ্টদর্শন হবে। 
পার্খে হুদয়ে, পশ্চাতে বাচিরে সবখানেই ধ্যান কর! খায়। ধ্যান 
করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু এরূপ জে)াতি দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা নবিড় আনন্দ আসে, তা৷ ছেড়ে মন 
এগতে চায় না| তারপর জোতির্ধন-দর্শন, তখন মন তাতে তনয় 
হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন 
তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজা এর কি ইতি আছে ? যত এগোও 
অনন্ত! অন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিং-টোতি দেখে মনে ভাবে 
এই শেষ--ত। নয়! যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ 
বলেন এখানেই শেব। আবার কেউ কেউ বলেন, এখান থেকেই 
আরম্ত১।” 


১ ধশ্মপ্রসঙ্গে খ্বামী ব্রদ্ধানন্দ 


২১২ ভারতের সাধক 


ভগবান লাভ না হঈলে মানবজীবন সফল হয় নাঃ বন্ধ্যা বলিয়। 
গণ্য হয়। এ সম্পকে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, “ভগবান লাভের জন্য 
তিনটি জিনিসের দরকার । প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা 
তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়! ভগবানের কৃপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, 
সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাঁও জেগেছে, এখন জীবনটাকে 
এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মট| বৃথ। নাযাঁয়। কি হবে 
্ষণস্থ।য়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর 
একট কথা মনে রেখো, মনুষ্খুজন্ম আবার হয়ছে] হবে, মুক্তির বাসন। 
পরজীবনে আবার হয়তো আমবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙগ 
বার বার পাবে না? সব সময় মচ্যাপুরুষের-সঙ্গ ভাগ জোট বড় 
দুর্লভ । জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও জপস্ার ফলে এই সুযোগ 
হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের শপ্ডির ভিল এসে পড়েছ, দেখো 
যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়। 

“বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই ! গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে 
পড়ে থাক | গুরুবাক্যে বিশ্বা করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। 
গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রেতন্ত্রে কিছু হবে না! 
বেড়ালের ছানার মতে পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার করিংয় 
নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তার উপর ভার দিয়ে পড়ে 
থাক। ধাকে ভার দিয়েছ, তার একটা দায়িত্ববোধ আছে | তিনি 
তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন । যোল 
আনা তাতে নির্ভর কর, ত্বিনি সকল আপদ-বিপ্দ থেকে তোমায় রক্ষা 
করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্কের অনিষ্ট 
করে। গুরুর কৃপায় তার চতুদ্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা । 
জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান লাত হয়। 
গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভূল হবার সম্ভাবনা! নেই। আলের 
উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তে1? 
বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত 
ধরলে পড়বার ভয় থাকে । সদ্‌্গ্ররুর আশ্রয় যার! পেয়েছে, তার। 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২১৩ 


যদি তাকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাদের ভুলভ্রাস্তি 
সব শুধরে নেবেন |” 

গুরুতত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া 
কহিতেন, “ঠাকুর বসতেন --“সদ্গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে 
ঘুচে যায়।” গুরু কাচা হল গুরুরও যন্ত্রণা, শিম্যেরও যন্ত্রণা । কাচ! 
গুরুর হাতে পড়লে শিষ়োর অহঙ্কার যায় না, সংস্কীর-বন্ধন ঘোচে না । 
যার ঈশ্বরলাভ করেনি, ভার আদর্শ পায়নি, ভার শক্তিতে শক্তিমান্‌ 
হয়ান, ভাদের সাধা কিযে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে ? কানা 
কানাকে পথ দোখয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত 
হলেই তবে অপরকে যুক্ত কর! যায়__সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়। 

“যদি কারে। ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাবনভজন করবার ইচ্ছে 
হয়, তালে নিশ্চয়ই তিনি সদ্গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্য 
সাধকের চিন্ত! করবাব কোন দরকার নেই। যাদের সদ্ঞচর লাভ 
হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা তো ভরা পেয়েছে । সে 
রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক । 


সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কণ্ম, সর্বব দিক দিয়াই ব্রহ্মানন্দ ছিলেন 
একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আতন্তকাম সাধক, 
দরদী আচার্য্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক । তাহার 
প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষ দশ, 
ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বড় হুন্দররূপে ফুটিয়। 
উঠিয়াছে।১ তিনি লিখিয়াছেন, “মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন 
ছিলেন, ভ্রাহার বহুমুখী শক্তি বর্ধার বারিধারার ন্যায় শতমুখে 
প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মুন্ময় 
আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত ন1। 


১ ধর্শপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্ধানন্দ £ পরিচয়-_-দেবেজ্্রনাথ বহু 


২১৪ ভারতের সাধক 


বিছ্যতবাহী তার দেখিতে নিজশব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জান। যায় কি 
অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ত্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির 
শরীর মৃন্ময় নয়__চ্নিয়। কিন্থ এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া 
সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক তালবাসায় ভিন 
সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নিশ্মল চিন্ত 
লইয়া অথবা ব্যথিত, ভাপিত, প তত, কলস্কিত জীবনের বোঝা বহিয়। 
যে-কেহ এই পুরুষোন্তমের পদপ্রাঙ্জে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই 
অন্তরে অন্তবে এই সতাটি অন্থভব করিয়াছেন_ তিনিই দেখিয়াছেন, 
যাঁহাকে সন্তাষণ করিতে মন সন্কুচিত হয় সেই অনাদূত জনকে 
মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত কবিতেছেন । আত্মীয়ম্বজন যাহার 
নাম শুনিতে কুগাবোধ করে, কি স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে মহ।বাজ তাদের 
তত্ব লইতেছেন। যে অঙগ! সর্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় 
মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন | যাপ কোথা € স্তান নাঈ, মহারাজের 
দ্বার তাহার জন্য চির উন্মুক্ত | 

“এই উদার খিশ্বপ্রেমের অমুত-আম্বাদ পাইয়া! কেহ ধারণ। কবিতে 
পাঁরিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শ।স্ত শিবময় পুরুষের কি মহান ত্যাগ, 
কঠোর বৈরাগা, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিষ্ষান 
কম্মানুরক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য 
নিরুছেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থারক্চিভ। ভিক্ষু তাহার অপ্র্যাশিত 
করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত ; জ্ঞানী জ্ঞনচষ্চায় '্টাহার ইতি করিতে 
পারিত না: ভক্ত সে ভক্তিসি্থু সম্তরণ করিয়া পার পাইত না; 
কম্মন কন্মকৌশলে তাহার কাছে হার মানিত ; সংশয়ী বিশ্বাসের বল 
পাইত; সংসারী সংসারধন্মের নিগৃ মণ্ম বুঝিত। রসিক তাহার 
রসক্ষুপ্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাহার কাছে 
সাধনার উচ্চভত্ব লাভ কবিয়া চরিতার্থ হইত তাহার সংস্পশে 
আপিয়। হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া 
উঠিত, অথচ এই মহারাঁজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই 
খেল্স! করিতেন । 


স্বামী ব্রহ্ানম্দ ২১৫ 


“মহারাজ যে মহারাজের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন সেথায় দুঃখ, 
দৈম্ত, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না; রিপুদল সেখানে বল 
প্রকাশ করিতে পারিত না| সেরাক্ষকোর ধাহার! প্রজ।- মহারাজের 
অমাঘ্িক ব্যবহারে তাহার! ভাবিতেন, আমি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, 
অথচ আপন আপন অধিকার-সীম! লঙ্ঘন করিয়। প্রশ্রয় লইতে 
কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত 
সংসারের বনু উদ্ধে কোন্‌ এক অত্যাশ্চধ আনন্দময় লৌকে আসিয়াছি 
_-যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ স্পন্দনহীন, তর আনন্দ অবাধ ।৮ 


সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ 
গুরুতরভাবে অস্স্থ হইয়া পড়েন। সারা শরারে শোথ দেখ! দেয়, 
ডাক্তশরেরা তাহার অবস্থা দেখিয়] চিন্তিত হইয়া উঠেন। 

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পৌছে। তিনি স্থির 
করেনঃ কলিকাতায় আনিয়া স্বামীজীর চিকিৎসা করানো হইবে। 
অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড় মঠে নিয়া আসা হয় এবং অভিজ্ঞ 
কবিরাজের তত্বাবধানে তাহার চিকিৎসা চলিতে থাকে । এ সময়ে 
ত্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রঙ্মচারীদের বলিতেন) “তোমরা সবাই 
প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ব কর, তাকে সুস্থ করে তোল । স্বানীজী 
আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন ।৮ 

স্বামীজার সেবা-পরিচধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাহার 
প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শযার পাশে 
চিন্তাকুল, হইয়া তাহাকে বলিয়। থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে ম্বামীজী 
কিছুট। সুস্থ হইয়! উঠেন, গুরুভাইর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং 
্রন্মানন্দের মুখে ফুটিয়! উঠে প্রসন্নতার আভা | এ সময়ে প্রসঙ্গ ক্রমে 
তাহাকে বলিতে শোনা যায়, “ম্বামীজীর এই গীড়ার সময় কি ব্যস্ততা 
আর উদ্বেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের গীড়ার সময়ও 
এত সেবা! করতে পারি নি।” 


২১৬ ভারতের সাধক 


স্বামীজীর তগ্নন্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই 
আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই 
তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরু- 
ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার । 

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্র প্রধানতম লীলাপাধদ 
বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মন্তের মভে] হইয়া যান, 
স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়। পড়িয়! তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন । 
শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রনয়নে বলিতে 
শোনা যায়“সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য 
হয়ে গেল।” 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার 
লাভ করে| বিশেষ করিয়া! তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধশ্মের একটা 
জোয়ার বহিয়! যায় । আর্তত্রাণ, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বন্তা- 
তুতিক্ষের সঙ্কটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে 
অগ্রসর হইয়া আসে। সার! ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব 
অন্থভৃত হয়। 

মঠ ও মিশনের বিজ্ঞার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃহু- 
শক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী | দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্েের 
বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 

যুবক ভক্ত ও ব্রন্মচারীদের কাছে ত্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা 
ছিল কন্ম ও উপাসনার যুগ সাধন! | প্রায়ই বলিতেন, “রামকৃষণ- 
ভক্তদের সেবাধন্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবন্ত 
ভগবানের পুজা প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা” 

্রন্মানন্দ ছিলেন রামকৃ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ । মঠ মিশনের 
কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের 
অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞাস তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের 


খ্বামী ব্রদ্ধানন্দ ২১৭ 


আ্োতধারা। মহারাজের প্রেম বিহবলতার স্মৃতি চিরতরে তাহাদের 
মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত । এশ্বরীয় ভাবে তাহারা উদ্দীপিত হইয়। 
উঠিত। 

মহারাজের প্রাণঢাল। ভালবাসাই ছিল তরুণ কম্মীদের এবং 
সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার 
এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। “সকল প্রকার 
কাজকন্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উদ্ধে 'অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে 
নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি ছুঢ ও শক্তিসম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। এইরূপ পরমহংসের ম্যায় বিরাজ কারয়াই তিনি 
সজ্ঘের বিস্তার সাধন করিয়াছলেন। মঠ ও মিশানের যাবতীয় 
সদনুষ্টান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কাধোর প্রেরণার মূলে থাকিয়াও 
তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নিদ্বন্দ এবং সমাহিত। বালকবং 
কোমল, সরল ও আনন্দময় হইধাও জনি ছিলেন প্রশান্ত, চঞ্চল 
এবং গম্ভীর । এই অপুর্ব দ্ব্যভাবেই আধাাস্ঘিক তরঙ্গের প্রবাহে 
তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রপারণ করিয়ারিলেন৯ 1” 

বঙ্গভঙ্গের পর সার] দেশে একট! বিরাট রাজনৈতিক স্মালোড়ন 
দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্ি-সাধন এবং ভাবতীয় ধন্মসংক্কৃতির 
উজ্জীবন সাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়। 
উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের 
সর্বত্র বিপুল উদ্দাপনার স্ষ্টি করে; দলে দলে যুবক কম্মী ৪ 
মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভীড় করিতে থাকে । রামকৃষ্েের 
ধারক ও বাহক ব্রহ্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এইলময়ে অনেকের 
জাবনকে বূপাস্তরিত করে| 

কিছুসংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক 
কম্মীও এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ 
নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রুকুটি উপেক্ষ। করিয়া মহারাজ মঠে 


১ স্বামী ব্রচ্মানন্দ ; উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত 


২১৮” ভারতের সাধক 


তাহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের স্থযোগ পাইয়া তাহার! 
ধন্য হয়। 

নবাগত সাধনার্ধা ও কন্ীদের মহারাজ বলিতেন, “ঈশ্বরের দিকে 
লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারে। আনা মন 
ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেলে যায়।” 

ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের 
আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, সুযোগ ঈশ্বর নিজেই 
পুরাইয়া দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মতাপুরুষেরাই শুধু নয়, 
সুক্মদেহী, বিদেহী মহাপুরুষেরাঁও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে 
সাহাধা করেন। এই সম্পর্কে ব্রন্মানন্দ তাহার নিজ জীবনের একটি 
অতিভ্ঞতার কথ! মাঝে মাঝে বলিতেন। 

একবার তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন । লে সময়ে রাত 
বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার মভ্যাস তাহার 
ছিল। জপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃশ্ট। 
কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু, দেখ। যাইত, এক সৌমামৃন্তি বৈষ্ণব 
বাবাজী জপের মাল! হাতে নিয়। শয্যার পাশে দীড়াইয়। আছেন। 
ব্রহ্মানন্দ বুঝিতেন, কোন সুন্ধদেহা মহাত্মা! তাহাকে আশ্বাস ও প্রেরণ! 
দিবার জন্তই রোজ প্রভাতে আবিভূতি হইতেছেন। 

একদিন শরীর বড় ক্লাস্ত ছিল, অল্যাসমতো বারোটার প্রাকালে 
ব্রহ্মানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই । এমন সময়ে কে যেন তাহাকে ধাকা 
মারিয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী 
বাবাজী শ্মিতহান্তে শয্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত 
করিয়। ব্রহ্মানন্দকে ইঙ্িত করিতেছেন জপে বসিবার জন্য । 

ভগবান লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে 
ভগবং কৃপায় জাগতিক ও সুক্ষ স্তর হইতে নামিয়া আসে। 


স্বামী রাম্কৃষ্কানন্দের চেষ্টায় ও যদ্বে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ়, 


স্বামী ব্রদ্মানন্দ ২১৯. 


তিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক 
ব্রহ্ধানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের 
আগমনের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের সাধু ও কনম্মীদের 
ডাকিয়া! কহিলেন, “একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো-ন্বামী 
ব্রন্মানন্দ ঠাকুরের নিঞ্জের সস্তান। তোঁমর] তাকে যখন দর্শন করবে 
তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে । ব্রহ্মানন্দের 
অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে । যাঁ তিনি বলেন, যা তিনি করেন-- 
ত৷ ঠাকুরের প্রেরণায় । ঠাকুর তাকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই 
দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনো কখনো এক 
মশারীর ভেতরেই থাকতেন । রাখালের পরিধানে কোন ছিন্ন বস্তু 
দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, রাখালকে নুতন 
কাপড় দেবার কি কেউ নেই ? ঠাকুরের জন্ক কেউ কোন ফল [মিষ্টি 
বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, "ও সব 
রাখালকে দা€-_আমি তার মুখে খাই 1 একদিন রাত্রে ঠাকুরের 
পিপাস! পায়| তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে কল্লেন। রাখাল 
বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে বিড়বিড় করে পারবো পা" বলে পাশ 
ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন । গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে 
উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ করে সবাহকে এই ঘটনাটি 
আনুপুবিবক উল্লেখ ঝরে বলেছিলেন, “এখন বুঝেছি, রাখাল শামাকে 
ঠিক বাপ বলেই জানে) 

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃ্ণ-শিত্যদের ধারণা ও মুল্যায়ন 
কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় রাখাল মহারাজ ছিলেন একটি বর্ণচোর। 
আম। সহজ নুন্দর অমায়িক আনন্দময় এই সাধকের ভিতরে যে 
গম্ভীর তত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন তাহার সন্ধান অনেকের 
পক্ষেই পাওয়া কঠিন ছিল। ন্ামী রামকঞ্জানন্দকে সে সময়ে ভক্ত" 
প্রবর গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “তুমি আমায় 
।লিখিয়াঁছিলে, রাখালকে কেউ চিনিতে পারে না। আমার ধারণা, 
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যে ভাগ্যবান্‌ বাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের (ঠাকুর 
রামকৃষ্জের ) কৃপা প্রাপ্ত হইবে তাহার মনুষ্য জন্ম সফল।” 

মাদ্রাজে মীনাক্ষী মন্দির দর্শন কালে ব্রহ্গানন্দের যে দিব্য 
ভাবাবেশ হয় ভাঙার স্মৃতি স্থানীয় ভক্তদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন 
জাগ্রত ছিল। দর্শনের দিন ভোরবেলা হইতে মহারাজ গুরুভাই 
রামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে থাকেন, “মনে কেমন একটা অপুবর্ধ ভাবের 
জোয়ার মাছে, যেন একটা কিছু 'আজ ঘটবে |” 

মন্দিরের ভিতরে গিয়া দেবীমৃত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সঙ্গে 
সঙ্গেই মহারাজ শীরব নিস্পন্দ হইয়া দাড়াহয়া পড়েন, অতীন্দ্রিয় 
দর্শনের ফলে হাবান তাহার বাহ্জ্ঞান। গুরুভাই রামকুষ্ণানন্দ 
তাড়াতাড়ি ছুটিয়। 'আসিয়। তাহখর দেহটি বেষ্টন করিয়: থাকেন । 

একঘণ্ট। কাল ব্রহ্মানন্দের এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায়, 
মন্দিরের তীর্ঘযাত্রা ও সাধু-সন্যাসারা দিব্যভাঁবে বিভাবিত এই 
মহাপুরুষের দিকে সবিস্ময়ে নিনিমেষে চাহিয়া থাকেন। বাহ্জ্ঞান 
ফিরিয়। আসলে শত শত লোক তাহাকে প্রণাম কারয়া ধন্য হয় | 

সেদিনকার ভাবাঁবেশ সম্পকে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, 
“যখন মন্দিরো বগ্রহের সামনে দাড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার 
বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আপসছেন--তাই তো 
অমন সংজ্ঞাহারা হয়ে গিয়েছিলাম 1” 


বাঙ্গালোরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর সে-বার স্বামী নিন্মলানন্দের 
আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন । 
ভাহার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল 
বহিয়। যায়, একটা অভুতপৃর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচিত হয়। 

এখানকার মুচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক তক্ত রবিবারে মঠে 
আসিয়া কীর্তন ও ভঞ্জনে অংশ গ্রহণ করিত। মহারাজ পরমানন্দে 
সাহাদের সহিত যোগ দিতেন, তাহাযাও এই পুণ্যচরিত ঝহাত্বার 
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পদবন্দনা করিয়া ধন্য হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারান্ধ 
একদিন তাহাদের পল্লীস্িত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন- 
ভদ্রনে উৎসাহ দান কপ্সিয়। এই মুচিদের আশীর্বাদ করিয়া আসেন । 
তাহার এই প্রেমপুণণ মনোভাব ও সমদশিত! দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
ও ভক্-সাঁধকের। প্রেরণা লাভ করেন, মন্ত্যজদের প্রতি সংস্কারজাত 
যে বৈষমাবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনকট। দূরীভূত হয় । 

এই মঠের কম্মী ও সাধূদের আধাম্বিক ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় 
এজন্য ব্রন্মানন্দ সদাই তাঁহাদের উৎসাহিত কাঁবতেন। কখনো কখনো 
মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লঞঠনধার) সেবককে সঙ্গে নিয়! 
নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করি'তন জপতপে 
কাহারা রত, আর কাহাঝাই বা রহিয়াছে ভাঁনস ঘুমে অচেহন। 
পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেরা তাহাকে প্রণাম করিতে আদসিত, 
ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ আলস্তপরায়ণ সাধুদের অত্র তিরস্কার 
করিতেন--“এ কি কচ্ছিস্‌ তোরা? রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত 
সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস্। «ই জোয়ান 
বয়মে তোদের এত ঘুম ? এখন যদি ভগবাদ লাভ করবার ভম্তা ন! 
খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো 
কাজকর্মে গল্পে-সলে সময় কেটে যায় । তাকে ভাকবি কখন ?” 


স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ত্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে 
বাস করিত একটি '্ানন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক 
একদিন আত্ম প্রকাশ করিয়া বসিত, তখন আনন্দরক্ষ ও হাস্ত পরিহাসে 
মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন | তখন তাহার রকমলকম 
দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহুভক্ত- 
সেবিত অধিনায়ক ব্রন্মানন্দ মহারাজ । 

মহারাজের রহস্যপ্রিয়তার একটি কাহিশী এখানে বণিত 
হইতেছে। সেবার দূরদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের 
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সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে 
অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাহাকে নিজের 
কর্মকেন্দ্ে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন | 

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন 
চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান | কহিলেন, “আরো ছ'চার দিন 
থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা |” 

“তা কি করে হয়। সেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। 
আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার ।” গুরুভাইটি উত্তরে বলেন। 

্রন্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়! রাখার জন্য 
গোপনে আটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে বেলুড় মঠ হইতে 
স্টেশনে যাইতে হইলে পান্ধী নিতে হইত | রাতের বেলায় পাল্কী নিয়া 
বেহারার! হাঞ্জির, যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে 
ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পাক্কী চলিতে 
শুরু কিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তত্্রায় ঢুলিতেছেন আঁর 
মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্ন্ম আওয়াজ। 
ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

অতি প্রত্যুষে দেখা গেল, বাহকের! পান্ীটি নিয় মঠের মাঠেই 
বিচরণ করিতেছে. 'আর অবিরাম হুম্-নহুম্‌ শব করিয়া চলিয়াছে। 
স্বামা ব্রন্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আলিয়! ম্মিতহাস্তে গুরুভাইটিকে 
অভ্যর্থনা জানাইলেন। 

বুঝ গেল, বাহকের! পান্কীটি নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় 
নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ 
শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়। ভাবিতেছিলেন, পান্ধী যথারীতি তাহাদের 
গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। 
আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইতেছেন| 
মহারাজের এই রমিকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া৷ গেলেন, 
চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল । 

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে 


স্বামী ব্রন্ষানন্দ ২২৩ 


লুকায়িত বহিয়াছে পুবাতন ও অন্তরঙ্গ সখাকে আরো! ছুই চারদিন 
কাছে ধরিযা রাখার বাকুলভা । তাই ছুই চোখ তাহার আনন্দের 
অশ্রাতে ছলছণ হইযা উঠে । 


সে-বার ব্রহ্ষানন্দ মহাবাক্ « প্রবীণ অর্র! কিছুদিনের জন্য 
কাশীব অদ্বৈত আশ্রমে আসিযাছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের 
আগননে চাগিনিকে সাড। পঙিযা গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কম্মী ও 
সাধূবা জনারে« হই ছেন। আশম *'সবাহ'তন দিন রাত 'আনন্দ- 
কোলাহলে পুণ ॥ খতারাজ তক্কণ সাধ/।দর বোজ উৎসাহ দিছেন, 
“ক্ষেত্রের মধো কাঈধাম শ্রেট । কাশীব মতে জায়গা নেই । কত 
সাধু খাস ৬পশ্থা রাজা 7 সাধনার ক্ষত, সিদ্ধিব স্থান এখানে 
একট জপ-বা]ন করলেই অমে যায় |” 

কখনো! বা কাকে বলিতেছেন, পখুব উঠে পডে লাগ. | এ এমন 
স্থান যে ধান আপনা হই হয়। রান হর-হর বোম-বোম্‌ শব্দ 
হচ্ছে । এখানকাঃ হওয়াই অন্যককম। একটু করলেহ হাতে হাতে 
ফল পাওয়া মাম। 

মা-সানপানণিও '*খন কাশীতে পহিযাছেন । একদিন ভত্ডেরা। 
পম সমদ ভাঁহাকে "'শম এ সেদাধতনে নিয়া আমিলেন।১ 
পান্ধীন্তে কবিপা চারাদক ঘুবাঠযা ভআহাকে সব দেখানে। হইল। 
দেখিয়া শুনিয়া আ্ামাদ আশপন্দ আর ধরে না। ভাঙার নিজ আবাসে 
প্রঙ্যাবর্কনের গার এক ভক্ মায়ের পদখন্দনা কবিষ। প্রশ্ন করিলেন, 
“মা, কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেবাশ্রম ॥? 

প্রশান্ত কে সারদামণি সন্তর দিলেন, “দেখলুম, ঠাকুব এখানে 
প্রত্যক্ষ বিরাজ করাছিন। গাই এই সব কাজ হচ্ছে । এই সব যত 
কিছু তারই কাজ।” 


১ জ্ীগ্রাধায়ের কথা 


২২৪ ভারতের সাধক 


তক্তুটি তখনি শ্মাশ্রমে গিয়া সোতসাহে মহারাজকে মায়ের এই 
মন্তব্য জানাইহা দিলেন। শিষ্য « ভক্তেরা সবাই এ সংবাদে আনান্দে 
উত্যুল । ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথাম্বতক্কার মহেন্দ্র গুপ্ত এসময়ে 
আশ্রনে আপয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে একদল কহিতন্ন, 
'ঠারারব ১শদেশের সাবমন্ম -প্রাণপণ প্রয়সে ঈশ্বর লাভ কণ। 
ঘাণকাধা ও সেবাধন্মের কথা কখনো তিনি বলেন নাই । এসব 
পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে | মচেল গুপ্ত এই 
মতণাপাদের অগ্ত্ম। ব্রদ্ধানন্দ ঠাঁকুবেব অন্যান্ত শিষ্যু ভক্তের! 
তাহাতে চাপিয়া ধরিলেন | কহিলেন) এনাষ্টাবমশাই, মার কথ! 
শুনেছেন ০5? “খন আর ন! মান.ল চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি 
আছে পেবাকম্মে। মা এই মেবাশ্রমে ঠাকুকে প্রত্যক্ষ কবলেন। 
মা বলছেন এ তাপ শ্রীমুখের ক511” 

মতেন্জ গুপ্ত মহাশয় সঠান্তে কাহলেন, “তা বটেই 051 "আহ 
এসব মন্বীকাব কববাপ জো নেন ।” 

প্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো মানন্দে উচ্ছল হহয়া উঠিলেন। 
স্বামীজীর মাহবানে কন্ম ও উপাসন।র -য তত্ব ত'হার। প্রগর কাঁরয। 
চলিযাছেন মে তত্বের [বিপুল সমর্থন যেন ভিশি আদায় করিখ। 
ছাড়িলেন। 

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের 
বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্গানন্দ প্রাঙতদিনই সেখানে মা'কে 
দর্শন কাঁবতে যাইতেন | নীচতলায় দাড়াইয়া এই দর্শনকাধা চালত । 
এক-একাদন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়। উঠিতেন, আর 
উপর তইতে এ দৃশ্া দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উথাপিত হই ত। 
কোন কোনটির সমাধান তিনি শিজেই করিতেন কখনে বা বলিতেন, 
“রাখালেয কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।” কে।ণ কোন মুুক্ষু 
ভক্তকে গৈরিক দিয়া ম। নির্দেশ দিতেন, “এবার পাখালের কাছ 
থেকে সম্যাস নিও |” 


ত্বামী ব্রন্ধানম্দ ২২৫ 


একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে ধাড়াইয়া আছেন ! 
আশেপাশে আরে! কয়েকজন উপস্থিত । মায়ের সেবিকা গোঁলাপ-মা 
দোতল! হইতে ডাকিয়া বলেন, রাখাল, ম। জিজ্জেস করছেন, 
আগে শক্তিপূজ! করতে হয় কেন ?” 
ব্রহ্মানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, “মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের 
চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই |” 
কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মনে এক দিব্াযভাবের 
তরঙ্গ খেলিয়! যায়। পরমানন্দে উদাত্ত স্বরে তিনি গান ধরেন £ 
শহ্করী-চরণে মন মগ্র হয়ে র€রে। 
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা 'এড়াওরে । 
এ তিন সংসার মিছে, মিছে জমিয়ে বেড়াখরে | 
কুলকুগ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধেয়াও রে। 
কমলাকান্তের বাণী শ্যাম মায়ের গুণ গাওরে। 
এতে! স্বখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে । 
ভাবাবেশে মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচয়া নাচিয়া করতালি 
দিয়। গানটি শেব করেন। তারপর ঠো-হো-হো! শবে অট্টহাস্ত করিয়া 
সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন । 
মা-সারদামনি এতক্ষণ অলিন্দ হইতে এই স্বগীয় দৃশ্য উপভোগ 
করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরঙ 
দেখিয়া অন্তর তাহার অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল । 
বেলুড় মঠে আর একদিন ম।-সারদামণির সম্মুখে ব্রন্মানন্দ যেরূপ 
দিব্ভাবে আবিষ্ট হন, তাহার স্থৃতিও মেবকদের মনে দীর্ঘকাল 
জাগরূক ছিল। 
মঠ প্রাঙ্গণে কালীকীর্ততন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা 
উপরের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন ! প্রেমানন্ৰ স্বামী আনন্দে 
উংফুল্ল হইয়া! মহারাজকে কীর্ভনের আসরে ধরিয়। নিয়! বসাইলেন। 
ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া! মহারাজ নৃত্য শুরু 
করিয়। দিয়াছেন। ক্রমে বাহাজ্ঞান হইল তিরোহিত। 
গারজের সাধক ৯-১৫ 


ইহ ভারতের সাধক 


ভক্তের! প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাহাকে কীর্তন 
আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ীর 


নিয়তলের এক কক্ষে । 
মহারাজ স্থাথুবৎ নিশ্চল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন । বাহ্য 


চেতনার কোন চিহ্ন নাই । সেবকদের বন্থ ডাকাডাকিতেও তাহার 
হস আসিতেছে না । 

মা-সারদামণি মঠে আমিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে 
রহিয়াছেন উপবাসী । দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাহার সংজ্ঞা 
ফিরিয়া আসিতেছে ন! দেখিয়। প্রবীণ গুরুতাইরা শঙ্কিত হইলেন । 

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তীহার চোখে মুখে প্রসন্নতার 
আভা, কহিলেন, “সেজন্য ভেবে। না | নাও-_এই প্রসাদ রাখালকে 
গিয়ে দাও।” 

মায়ের প্রনাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি 
করা হইল, কিন্ত ধ্যানস্থ ব্রক্মানন্দের কানে কোন কথাই পৌছিঙগ না । 
নিমীলিত নয়নে, খজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমণ্ডল দিব্য 
আনন্দের ছটায় উজ্জ্ল।| এই বাহ্য জগতের সহিত তাহার যেন 
আর কোন যোগাযোগ নাই। 

মাসারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। 
ব্রন্মানন্দের বাছ স্পর্শ করিয়া স্েহপূর্ণ স্বরে কহেন, “ও রাখাল, 
এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও!” 

সঙ্গে সঙ্গে মহারাচ্জর বাহা-চেতন। ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। 
রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দন। করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, 
তারপর ধীরে ধীরে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। 


ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বালকবং ভাব ও প্রেমঘন অস্তল্শান অবস্থার 
উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, “আমাদের 
মধ্যে একমাত্র মহারাজের তেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার 


স্বামী ক্রদ্ধানন্দ ২২৭ 


হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাঁঞঙজকে পেছন থেকে 
দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।” 

ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত 
রূপ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাহার 
মহাজীবনে। “কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহির 
হইতে দেখিয়া কেহ অন্মান করিতে পারিত না। অস্ুভূতির বিশাল 
রাজ্য যেন তাহার করতলগত, অথচ তাহ! যেন ম্বাতাবিকতাবেই 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । ক্থাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন 
বলিয়াছিলেন--“মন এখন লীল1 হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে 
লীলায় আসে 1 ভাহাকে দেখিলে মনে হইত, হার দেহ-মন যেন 
কোন অপারঁথব বন্তূতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু 
প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মৃণ্তিমান বিগ্রহ । মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই 
ভাবদ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্র্ববাই মানন্দ ময়-_কখনও বালকের 
মতো হান্তকৌতুক € ক্রাড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নত্যবান্ে 
উৎফুল্ল । তাহার একদিকে সহজ বালম্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব 
গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগস্ভীর 
অবস্থায় বনিয়া থাকিতেন, তখন তাহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে 
সাহস পাইত না, এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব 
হইয়। থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়! 
কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতাবে বসিয়া বা দাড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়। 
যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন উন্ুক্ত দিগন্ত 
বিস্তৃত প্রান্তরে গন্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাহাকে 
দেখিলে. তেজোদৃপ্ত নরসিংহের হ্যায় বোধ হইত১ 1” 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর 
নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের. অতি উচ্চ ধারণা ছিল | তার 
এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন--“রাখাল-টাখাল 


১ হ্বামী বন্ধানন্দ : উদ্বোধন 


২২৮ ভারতের সাধক 


আমার কাছে ছেলেমান্ুষ, কালকের ছোকরা । ঠাকুরের কাছে 
আমি যখন যেতাঁম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে 
আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? 
যখন আমার প্রথম হাফানি হল, তখন খুব জ্বর, খুব ছুর্বলও হয়ে 
পড়লুম | এখানে তো! শাস্তি ব্বস্ত্যয়ন, চণ্তীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে । 
এদিকে আমার মনে এক সর্ববনেশে তাবের উদয় হছল-_ঠাকুর একজন 
সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল-_গুরুতে মান্ুষজ্ঞান, মানুষ- 
বুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই 
ঠাকুরের উপর ভগবদ্বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব 
ত্যাগী গুরুভাইর1 আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম । 
কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাকৃতো । আমার মনে দিন দিন দারুণ 
অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো | মনের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করছি-__ 
তবু ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল 
দেখতে এল। তাকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 
“এখন উপায় কি? 

“রাখাল সব কথা শুনে হোহো! করে হেসে উঠলে। | ধললে-_ 
“ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস করে উচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে 
নেমে যায়, মনটাও তেমনি | ওর জন্য কিছু ভাববেন ন!। শিগগীরই 
আধ্যাত্মিক উন্নতির একট! উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন 
এমনি হচ্ছে । আপনি কিছু চিস্ত/ করবেন না? | ন'দিদি খাবার এনে 
দিলে । রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বললে, 'ব্যস্ত 
হবেন না। কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক্‌ করে লাফ দিয়ে 
কোথায় চলে যাবে । এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের-গলি 
পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কীধের ভূতট। 
যেন চলে গেল-_ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্বুদ্ধি এল। 
সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক দময় 
ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্ত। 
কতক কতক পেয়েছে ।, 
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ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছ্রণ আরো অনেক তক্তের 
উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শাস্তি, সথৈর্্য ও 
আত্মিক সাধনার সাফল্য । 


ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের ছৃঢতা ও দূরদৃষ্ট 
ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত 
শিশ্কের! তাহার প্রজ্ঞ। এবং সুক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাত করিয়া সতত 
উপকৃত হইতেন। 

সে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাহার একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পর 
শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শাস্তি 
আসিবে এই আশায় কিছুাদন তিনি বেলুড় মঠের কাছাকাছি একটি 
বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। ছবেল। মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী 
সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বাল! কিছুট! দূর হইল । মঠের 
প্রতি ন্রমে তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 

রামকুষ্ের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধন্ম এবং ব্রহ্মচারী ও 
সন্নাসীদের পৃত চরিত্র তাহাকে মুপ্ধ করিয়াছে । এদিকে নিজেয় 
হয়ে জাণিয়াছে নিব্রধেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুঞ্“' 
কলক্রের স্থায়িত্ব বা! কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু 
বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ 
করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে । 

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং 
সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য । প্রেমানন্দ কোমল- 
হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাহার হৃদয় বিগলিত হয়, 
তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন । 

্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির 
সাময়িক বৈরাগ্য আমিয়াছে-ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহ।কে বলিতেন, 
অর্কট বৈরাগ্য। শৌক দূরীভূত হইলেই পূর্বব-সংস্কার তাহার 
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জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীব্র অনুশোচনা ও 
প্রতিক্রিয়! | 

মহারাজ দুই হাত জোড় করিয়া! প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিজেন, 
“বাবুরামদ! একি তুমি বলছো? ক'দিনের সাধুসঙ্গ করে লোকটির 
মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের 
বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে ?” 

প্রেমানন্দ মুহুর্তে ব্রহ্মানন্দের নৃষ্টিভগী ও বিচারধার! বুঝিয়া 
নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান । 

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান 
করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্্যালীরা সর্বদাই অর্থাভাবে থাকে, 
তদ্বপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভত্ত ও দশনার্ধীদের প্রসাদ নেওয়া । 
আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ কর থাকিলে সাধুদের অনেক 
ঝামেলা কমিয়। যায় । 

ভক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ত্রহ্মানন্দকে 
এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্গানন্দ মহারাজ সেদিনও 
উত্তর দিলেন, “বাবুরামদা, তোমর1 সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, তোমরা 
যা! মনে করবে তা ফলবে। এরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও ।” 

মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিস্তংকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্ট 
দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্ধারণ করিভেন 
নিজেদের নীতি ও কম্মমপস্থা! ৷ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্মের পরিধি যেমন বাড়িতে 
থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থা ও 
মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্চ-তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের 
কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো! বন্ধানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থাদের 
আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ, 
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চরিত্রের ধৃতি ও পবিভ্রতার দিকে তীক্ক, সতর্ক পৃষ্টি রাখিতেন। 
তারপর দীক্ষার্থার ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া 
দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্বের প্রায়ই ঠাকুরের 
ইঙ্গিত বা নির্দেশ আমিত। তাই একবার তাহাকে স্পষ্টভাবে 
বালিতে শোনা যায়, “ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিচ্ছি।” 

ব্রহ্মানন্দ সেবার কয়েকপিনের জন্য বলাম ভবনে আপিয়াছেন। 
একদিন ছুপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন. এমন সময়ে 
ধনা ঘরের এক বিধবা কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপাস্থিত 
হয়, কাতর কে তাহার দর্শন প্রার্থনা করে। 

সেবক ভক্ত একথ। জানাইলে মহাগাজ উত্তরে বলেন, “এই 
বুড়ো বয়সে ।দন রাও মার কত বকৃবো বাবা ৮ 

তদনুযায়ী মেযেটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়, “মহারাজ পড় ক্লাস্ত, 
ভার সঙ্গে এখন দেখ! হবে না 1” 

একথা শোনার সঙ্গে সাজ মেয়েটি কান্নায় ভাঙ্গিয়। পটে) আর্ত 
স্বরে জানায়, “মামি তাকে একটুও বিরক্ত, করবো না। একটিবার 
শুধু দর্শন করেই চলে যাবো 1” 

এবার মহারাঁজকে অনুমতি দিতেই হইল | মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া 
তাহাকে প্রণাম করার পর আবাব ক্রন্দন শুক করে, অশ্রুজলে 
গণ্ুস্থল প্লাবিত হয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্ধবাহা অবস্থা, 
একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

কিছুক্ষণ পরে শান্ত স্নেহপুর্ণ রে ব্রহ্মানন্দ বলেন, “স্থির হও, মাঃ 
স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।” , 

এ অভয় বাণী শুনিয়| মেয়েটি অনেকটা প্রক্ৃতিস্থ হয়। তারপর 
দেয়ালস্থিত শ্রীরামকুের ফটোটির দিকে তাকাইয়। বলিয়! উঠে, «এ 
উনিই আমায় নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। 
তাইতো আমি পাঁগলিনীর মতো ছুটে এসেতি |৮ 

অতঃপর মৃহৃত্বরে ধারে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথ! খুলিয়া 
বলে। সন্ত্রস্ত ঘরের কন্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে । এখন 
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বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর । দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ 
নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোন অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই | 
কিছুদিন যাবৎ সে বড় অস্থির হইয়। উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকার ময় 
ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অতিভূত | এই সন্কট 
সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে 
তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, চাহিয়! দেখে শয্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
ঈাড়াইয়া আছেন | কৃপাভরে তিনি কহিলেন, আমার ছেলে রাখাল 
বাগবাজারেই তে! রয়েছে । তার কাছে তুই চলে যা।” 

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোৌজাখুজি করিয়া 
এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে 

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মনন বুঝিয়া নিতে মহারাজের 
দেরী হইল না। সেই দিনই কপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি 
দীক্ষা দান করিলেন । 

মহারাজের কৃপায় এই মহিল। অন্নকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের 
'অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন। 

ব্রহ্মানন্দের কপার ধার! ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত । এ কৃপা! 
ধনী নির্ধন, স্পৃম্য অস্পৃশ্থোর কোন তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী 
তারামুন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাহার 
নির্দেশিত সাধনপন্থ। অনুসরণ করিয়া অপার শাস্তি লাভ করেন। 

একবার অক্সফোর্ডের কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্য। কলিকাতায় 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন । এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখ এক অলৌকিক 
অনুভূতির দ্বার খুলিয়। দেয় | এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে 
এক পত্র লিখেন, “ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তাঁর 
চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর কাণ্ড! মাত্র পাচ মিনিট কাল 
দর্শন পেয়েছি, কিন্ত তার ছুটি হাতের তেতর আমার হাতটি লিয়ে 
তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে 
নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন সার ঘর থেকে বাইরে এলাম 
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আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বৎসর কমে গিয়েছে। 
আর নূতন আশা নিয়ে, নৃতন বিশ্বাসের ধূতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম 
চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি । এ দিনটি আমার কাছে 
অপূর্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। 
এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, আর ধার! এই দর্শন লাভে আমায় 
সাহায্যে করেছিলেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ ১” 

ঠাকুর রামকৃষের প্রধান শিল্ের। জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মতো 
অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বনগিয়া 
দিনের পর দিন ঠাকুর অজত্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ 
করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিহ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি 
ছিলেন সদা তৎপর | নানা নিগুট সাধন-নিন্দেশ তিনি এ সময়ে 
তাহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির 
কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন | এই সব তত্ব ও তথ্যের প্রধান 
ভাণ্ডারী ছিলেন তাহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী, রাখালরাজ | 
তাই উত্তরকালে ত্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরণের অনেক 
কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাহার লীলপ্রসঙ্গে পরিবেশন 
করিয়াছেন। 

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং 
ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন 
এবং কাজ অনেকট! অগ্রসরও হয়| সে-বার কাশীতে থাকাকাছ্ছে 
মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাহার নিজের কানে শোন! 
কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়। রাখেন । 

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাস্ত 
হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে 
বলেন, “ওরে গ্যাখ তো উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা! কোথায় ।” 

খাতাটি নিয়! আসিলে উহা! হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার 


১ স্বামী ক্ধানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত 
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নির্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃহুন্বরে বলেন, “ঠাকুর নিজে এসে 
বলে গেলেন,_“রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয় ।৮ 

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অস্তর্ধানের পরও ঠাকুর 
তাহার প্রাণপ্রিয় শি রাখালরাজের প্রতিটি কার্যের উপর কি সতর্ক 
দৃষ্টিই না রাখিতেন। 

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল 
ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণ-সখা সহত্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া 
সে দাড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ 
করেন, ব্রজের শ্বরূপসত্তা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, মরদেহের 
ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে একথাটি 
গোপন রাখিতেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের 
লীলাগ্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহ! ছাপানো হইতেছে । 
গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন| আর 
সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাওুলিপিটি তাহাকে পাঠ করিতে দেন। 

সেদিন পাগালপির একটি অংশ পড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া 
উঠেন। রাখাল ত্রজের বালক কৃষ্ণ-সখা--এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে 
অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, দে কথাটি এখানে বর্ণন। কর হইয়াছে । 

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, “শরৎ, এ তুমি কি করেছো? 
ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই ? এসব প্রকাশিত হলে যে 
মহারাজের দেহ চলে যাবে 1” | 

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । এখনি এ ভুল অবিলম্বে 
শুধরানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। 
পাণুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছি'ডিয়া ফেল! হইল এবং কম্পোজ কর! 
টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপসারিত। 


বাগবাজারাস্থত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্ততম 
পুণ্যতীর্থ। বলরাম, তীহার পুত্র রাম ও পুরনারারা সবাই দীর্ঘদিন 
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শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার ভক্তদের আস্তরিক সেবা করিয়াছেন । 
ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিলে প্রধানত: 
বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সহিত 
মিলিত হইয়! আনন্দ করিতেন। মা সারদামণির পুণ্যস্বতিও এন্থানে 
বিজড়িত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অশ্যান্য রামকুষ্ তক্তদেরও 
প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বসরাম ভবন । 

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। 
কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইষ্টগোঈী চলিতেছে । এসময়ে একদিন 
রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক 
কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া৷ গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাহার 
বসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাড়াইয়া আছেন। 
ক্ষণপরেই এই মুত্তি তেমনি আকস্মিকভাবে শৃন্যে মিলাইয়া গেল । 

সবিস্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত 
আবির্ভাবের কারণ কি? কোন কথা না বলে, কোন কিছুর নির্দেশ 
ন। দিয়ে এমন নির্বাক ভাবেই বা চলে গেলেন কেন ? এই আবির্ভাব 
কি কোন ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে? 

মনে নান! চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে | উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ 
চুপচাপ শয্যায় বসিয়। আছেন । এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাহার 
কাছে আসিয়া! দাড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃছুত্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক 
দর্শনের কথা তাহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন 
স্বগতোক্তি,_-“এখন আমার 'মনে কোন বাসনা নেই। এমন কি 
তার নাম করবারও আর বাসনা নেই-_-এখন শুধু শরণাগত, 
শরণাগত |” 

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষের ভাতুষ্পুত্র রামলাল 
চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। 
রামলালকে দেখিলেই ব্রন্মানন্দের মনে দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দিনের 
স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয়। গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের 
স্যষ্টি করিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন। 


২৩৩ ভারতের নাধক 


সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন 
গাহিতেন, যে আখর দিতেন তাহার অন্্ুকরণ করা হইত আর হাসির 
তুফান উঠিত। 

সেদিনও দুজনের কথাবার্তা ও হাসি গান খুব জমিয়া৷ উঠিল। 
প্রেমানন্দে মাতিয়া৷ উঠিয়া মহারাজ আবদার ধরিলেন, “রামলাল 
দাদা, এসে! সবাই মিলে আনন্দ করে ঠাকুরের পুরানো দিনের গান 
শুন যাক । আজ সন্ধ্যায় তুমি ঢপ ওয়ালী সেজে আসর করে বস্বে। 
হ্যা, আজই |” 

রামলাল বড় সরল মানুষ ছিলেন, আর মহারাজের প্রতি তাহার 
ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাহার কোন কথ। তিনি অমান্য 
করিতে পারিতেন ন।। সলজ্জভাবে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি 
বলছেন বটে, কিন্তু এতো৷ মঠ নয়, এযে গৃহস্থ বাড়ী। বিশেষতঃ 
বাড়ীতে মেয়ের রয়েছেন। সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো ।” 

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন, 
“না রামলালদা, তোমার কোন ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি না। 
কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হ্যা, আজ কীর্তবনওয়ালীর 
মতো৷ সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান সবাইকে শোনাতেই হবে। 
সে থুব মজ। হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানো দিনগুলো আমরা 
কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল করে ভেসে উঠবে 1” 

বৃদ্ধ রামলালদার কোন কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান 
দিলেন না। ঢপ. আজ তাহাকে গাহিতেই হইবে। 

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল। সলঙজ্ব হাসি হাসিয়া 
কহিলেন, “মহারাজ, তোমার.কথ| কে ফেল্তে পারে 1? বেশ তাই 
হবে।? 

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন্দ সেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, “তোর! 
ভাল করে রামলাপদাদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়” | 

বলরাম-গুহের বধূদের কাছ হইতে রঙ্গীন রেশমী শাড়ি ও গহন 
আনিয়া রামলালদাদাকে নারীর বেশে সঙ্দিত করা হইল। বৃদ্ধ 


খ্বাষী ব্রদ্ষানন্দ ২৩৭ 


ব্রাহ্মণের শরীর শুকনো, সব গহনা পরানো যাইতেছে না| একথা 
শুনিয়া পুরনারীরা সোতসাহে খিল্‌-দেওয়! গহনা পাঠাইয়া দিলেন । 
সারা বাড়ীতে তখন আনন্দ কলরব পড়িয়। গিয়াছে । 
বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া বসিলেন, আশেপাশে 
ভক্ত, কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়ীর মেয়েরাও চিকের আড়াল হইতে 
এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া! আছেন । 
ঢপ কীর্তন শুরু হইল । কীর্তনওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল- 
দাদ নাচিয়া গান ধরিলেন,_ 
একবার ত্রজে চল ব্রজেশ্বর দ্িনেক ছুয়ের মত 
(ও তোর) মন মানে তো থাকৃবি সেথ! নইলে আসবি দ্রুত। 
আগে ছিল এক হেঁটে! জল 
এখন যমুনা অতল-_ 
সাতার দিতে হবে। 
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে | 
( বললেও বল্তে পারো, আগে বাখাল ছিলে 
--এখন রাজা হয়েছে ) 
না হয় ভ্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে । 
সভার শোতারপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ 
বসিয়া আছেন | রামলালদাঁদ। তাহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর 
ভঙ্গীতে অঙ্গভী করিয়া হাত নাড়িয়। নাড়িয়া গাহিতেছেন। 
বার বার দিতেছেন ভাবঞ্য় আখর _আগে রাখাল ছিলে এখন 
রাজা হয়েছো । 
এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক- 
চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহুর্তে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক 
ভাবগন্ভীর মহিমময় মৃত্তি। সমুন্নত দেহ খু হইয়া উঠে। নয়ন ছুটি 
স্থির নিষ্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছট1। 
এই গুরুগস্ভীর ভাবমৃত্তি দেখিয়া রামলালদাদা তাড়াতাড়ি 
সাহার কীর্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মু 


২৩৮ ভারতের সাধক 


গুন স্তব্ধ হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকেরা নির্বাক হইয়া 
অনিমেষ নয়নে চাহিয়া! থাকেন মহারাজের দ্রকে। হঠাৎ ধ্যানের 
গভীরে কোন্‌ অতলে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন। 

আনন্দোজ্জল, হাস্য-কৌতুকে মুখর, কীর্তন-সভা। ভাঙ্গিয়া যায়। 
ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাক্তকে ঘিরিয়া তক্ত ও সেবকের উৎকঠার 
অবধি নাই। এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্থপ্টি হইয়াছে 
সেখানে । 

হঠাঁৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবাস্তর ! “রাখাল ছিলে 
এখন রাজা হয়েছেো+_কি যাছ নিহিভ আছে এই কথা কয়টিতে ! 
রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা ব্রজের রাখাল, রাখালরাঙজ্, আজ কি 
তাহার জন্মাস্তরের স্মৃতি খুজিয়া পাইয়াছে ? 'ব্রজের খেলা 
নিত্যলীল।'---এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ 
তাহাব স্বরূপস.ণশর অতলে এমনি করিয়া ডুবিয়া গেলেন ? 


অতঃপর আর বেশীদিন ব্রহ্মীনন্দ মহারাজ তাহার মরদেহে 
অবস্থান করেন নাই । বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর গীড়ায় তাহার 
স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে । ঠিকিতনক ও সেবকদের সমস্ত কিছু 
প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও নুহৃদ্দের অশ্রুসঙ্ল নয়নের 
সমক্ষে এই আগ্তকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি 
হয় নিকটতর। 

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিম্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া 
মহারাজ বলেন, “য় পেয়ো৷ না । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথা। | 

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, প্রামকৃষেণের কু্ণটি 
চাই, আমি ব্রজের রাখাল, _দে দে আমায় ঘুঙ়র পরিয়ে দে” আমি 
কৃষের হাত ধরে নাচবো-বুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌। কৃষ্খ এসেছে ৷ কৃঝ 
কৃষ্ণ । তোর! দেখতে পাচ্ছিল নে? তোদের চোখ নেই ! আহা-হ 
কি সুন্দর !” 
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অস্তরঙ্গের স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষণের কথা-_“ব্রজের 
স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে|” স্পষ্টতঃই বুঝা গেল 
শেষ মুহুর্তের আর বেশী দেরী নাই। 

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃদু স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, 
“আমার কৃষ্ণ -কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ ! ব্রহ্ম সমুদ্রে বটপত্রে 
তেসে যাচ্ছি। এবারের খেলা শেষ হল। ঠাকুরের প।-হুখানি কি 
স্বন্দর ! গ্যাখো।-- গ্াখো, একাট কচি ছেলে আমার গায়ে হাত 
বুলুচ্ছে__বল্‌্ছে, আয়, চলে আয় ।” 

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১৭৯ এপ্রিল তারিখে মহাসাধক 
ব্রন্মানন্দ মরলীলায় ছেদ টানিয়৷ দিজেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় 


নিত্য ধামে। 


হোগবয়ালজদ্ী 


যোগীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালীতে 
গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন। গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ 
নাই এবং এবার এটি তাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন| তাই নান। 
স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের অন্য । 
ছু বেলাই চলিতেছে সংসঙ্গ ও তত্ব আলোচন! । 

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুরুদেবের এখানে 
নিত্য করেন আসা-যাওয়া । একদিন প্রিয় ভ্রাতুদ্পুত্র শশীভূষণকে 
সঙ্গে নয়া আসেন। গুকর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে 
নিবেদন করেন, “প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করুন। 
নয় বতসর বযসে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখা দেয় এক 
ছরস্ত মুচ্ছা রোগ । ডাক্তার কবিরাজেরা সব হার মেনেছেন। এবার 
আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ বক্ষা ককন |” 

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্নমধুর হাস্তে 
যোগীবর তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ তীক্ দৃষ্টিতে 
তাকাইয়া থাকিয়া স্পর্শ করেন তাহার মেকদণ্ড। ধীরে ধীরে বালক 
সম্থিংহার! হইয়া! ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। 

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিষ্তেরা এবার ভয়ে বিশ্ময়ে বিহ্বল 
হইয়। পড়েন। গুকজী শিবরাম স্বামী কিন্তু রহিয়াছেন নিধিকাব। 
প্রশান্ত ক্ঠে কহিলেন, “ওকে নিয়ে ছুশ্চিস্তাব কিছু নেই। কক্ষের 
একধারে সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো) কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক 1” 

আদেশ তখনি পালিত হয়। শিবরামানন্দ শুরু করেন তাহার 
ভত্ব-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি গ্লোকের বাাথা! বিশ্লেষণ 
করিয়৷ ভক্তদের তিনি বুধাইতে থাকেন! 

ব্যাখ্যান শেষে যোনীবর বলেন, “এবার বালক শশীকে তোমর! 
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একটু াখো তো। তার বাহজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে । এখানে 
আমার সম্মুখে নিয়ে এসো ।” 

বালককে তুলিয়া আন। হইল | শিবরামানন্দজী হাসিয়া কহিলেন, 
“শশী, এবার তুমি বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের 
কি বুঝাচ্ছিলাম।” 

শশী খজু হইয়! উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিহ্যাতের দীন্তি খেলিয়া 
যায়। শান্ত ধীর কে যোগীবরের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণের সারমন্ম সে 
বিবৃত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিস্ময়ের সীম! থাকে না| 

কালীনাথের দিকে তাকাইয়] শিবরামানন্দজী কহিলেন, “বৎস, 
তোমার ভ্রাতুদ্পুত্রের রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে, আর কোন ভয় 
নেই। যুচ্ছা রোগে সে আক্রান্ত হতো না। আসলে এটা ছিল তার 
পুর্ব জগ্মের সংস্কারজাত একট! ধ্যানাবেশ। বিস্মৃতির পাথরে 
এতকাল এট। চাপ! পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম ।” 

প্রসন্ন কঠে আরো কহিলেন, “কালীনাথ, শশীকে আমি দীক্ষা 
দেবো । বয়সে বালক হুলেও, সে এর যোগ্য আধার ।” 

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! সহাস্তে কহিলেন, 
“আরে শশী, তুই তো৷ আমার তত্ব আলোচনার মর্দ্দ চমৎকার বুঝিয়ে 
বলেছিস্‌। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। য।- আজ থেকে 
তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ভাকৃবো 1” 

পরদিনই শশীভূষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কৃপার 
দশ বংসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটতে থাকে অমান্গুষী মেধা ও 
প্রতিভার বিকাশ। যে শাস্ত্রকথা, যে সাধনরহস্য বালক একবার 
শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহ। তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, 
অশেষ শান্ত্রবিদ, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্নেহাশিসে জীবন 
তাহার সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে। 

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সঙ্থল্প যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের 
লগ্ন এবার তিনি ত্বরাদ্বিত করিতে চান। শিস্ত ও তক্তদের সেদিন 
তাই জানাইয়। দিলেন, “আজ থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়] অপর 


ভারতের সাধক »"১৬ 


২৪২ ভারতের সাধক 


কোন কিছু পানীয় বা খাগারপে গ্রহণ করবে। না। অচিরে প্রাণের 
উৎক্রমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে 
বিসর্জন দিয়ো |” 

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়। আসে, 
অশ্রুসজঙ্গ চক্ষে হুবেলাই তাহার! শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে 
আসেন। 

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের 
তনু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে । শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে 
সদ! বিভোর হইয়া আছেন। 

বালক-শিষ্য শশী সেদিন আসিয়া! গুরুর পদপ্রান্তে আছাড়িয়। 
পড়েন, আর্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়া যায় । 

অশ্রুরুদ্ধ কে বলিতে থাকেন, “প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন 
আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি 
আপনার কপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন ? 
আপনার বিহনে কি করে আমি জীবন কাটাবে ?” 

গুরু কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। বয়সে বালক হলেও সত্য 
বস্ত তোমার ভেতরে আবিভূতি হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্ধ্য- 
হার হবে? আমি ধ্যানামনে বসে দেহত্যাগ করবো! আগামী কাল। 
এর কোন নড়চড় হবার উপায় নেই ।” 

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, “আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো! 
হতভাগ্যকে সাধনতত্বের উপদেশ 1 কে দেবে ইষ্টলাতে সহায়তা ?” 

“তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো না, পণ্ডিত সে ভাবনা আমার । 
আমার আশীব্বাদে তোমার সাধনসত্বায় তত্ব ক্ষুরিত হয়ে উঠবে, 
শান্ত্রজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। আমি বিদেহী 
হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবে! চিরকাল, আমার আশীর্ববাদে উত্তর- 
জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম। আরও একট! কথা ম্মরণ রেখো । 
আমার সার্থকনাম। শিষ্য চিদ্ঘনানন্দ রইলো! । তার কাছ থেকে শাস্ত্র 
ও সাধনসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তুমি পাবে ।” 
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কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়! উপস্থিত। গুরু ঠাহাকে 
নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎস, আমার দেহাস্তের সময় নিকটবর্তাঁ। 
যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যাই। আর বলে 
যাই তোমায়, তোমার প্রাণপ্রিয় ত্রাতুদ্পুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার 
ভবিষ্যদ্বাণী । উত্তরকালে সে কীন্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শাস্থবিদ্‌ 
সাধকরূপে। অমানুষী প্রতিভা, বেদোজ্জল। বুদ্ধি আর অসামান্ত 
যোগসিদ্ধির হবে সে অধিকারী । যে দীক্ষা ও সাধন সে আমার 
কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ বিস্মিত করবে দেশবাসীকে 1” 

পরের দিনই তাহার পূর্ধ নির্ধীরিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ 
চিরসমাধিতে মগ্ন হন| সমবেত ভক্ত শিষ্যেরা তাহার মরদেহটি 
এক কাষ্ঠসম্পুটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ডে 
বিসর্জন । 

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাহার বিদেহী 
লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই। উত্তরকালে তাহার কৃপাদত্ত 
বীজ শনীভূষণের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, 
প্রজ্ঞ। ও লোকশক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখ! যায় তাহার জীবনে । 
নাম হয়- যোগত্রয়ানন্দ | বাংল ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে 
এক করুণাঘন আচাধ্যরূণে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে। কলিকাতার ওপারে 
হাওড়া জেলার বালীতে তাহার পৈতৃক নিবাম। পিতা! রামজীবন 
সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া 
সবাই তাহাকে ভালবাসিত। আর শশীভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী 
দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণ! উদার স্বভাব1। 

ঘরে কুলদেবত! নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাহার 
পুজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনে র 
ভ্যোষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্বিক ধরণের লোক। সাধনতজন, 
পুজ। অচ্চনা ও দেবদ্ধিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নিরস্ত 
থারিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অনুগৃহীত ও আস্তুরঙ্ 
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শিশ্যুদের তিনি অন্ততম | ইহারই মাধ্যমে বালক শশীভূৃষণ যোগীরাজের 
চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাহার কৃপা-প্রসাদ | 

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও ভবিষ্ৎ-বাণী সফল হইতে দেরী 
হয় নাই। ছুই দশকের মধ্যেই শশীভূষণ পরিচিত হইয়া উঠেন 
একজন অতুলনীয় শান্ত্রবিদ্‌ ও শক্তিধর সাধকরূপে । শত শত আর্ত 
ও মুযুক্ষু তাহার শরণ নিয়! রুতার্থ হয়। 

গুরুর অস্তদ্ধানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিদেেকে 
শশীভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন 
শিবরাম-কিঙ্কর নামে । কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল 
তাহার অসামান্য অধিকার, তাই ভক্ত ও শিশ্েরা তাহাকে অভিহিত 
করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে । উত্তরকালে কলিকাত। এবং 
কাশীর সারম্বত ও সাধকসমাজে হার এই নামটিই বেশী প্রচলিত 
হইয়া উঠে। শশীভূষণের তখন কিশোর বয়স। এই বয়সে লোকে 
খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে | কিন্তু তাহার বেলায় 
দেখা যায় ভিন্ন রপ। গঙ্গান্ান, পুজা পাঠ ও শাস্ত্র অধায়নেই বেশী 
সময় সে অতিবাহিত করে । তহুপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপ ও 
ধ্যান-ধারণা । অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোন গ্রন্থ 
একবার পাঠ করে, যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহা 
ভীহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রতিভাধর কিশোরকে আশেপাশের 
লোকেরা স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে । 

তখন শীতকাল । লাল রঙে ছোপানে। একটি মোট। চাদর 
শশীভূষণকে কিনিয়। দেওয়া! হইয়াছে । সেদিন এটিকে কাধে ফেলিতে 
গিয়া হঠাৎ একটা তামাসা করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল 
চাদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, 
বলেন, “চেয়ে াখো! মা, আমি কেমন সঙ্প্যাসী সেজেছি।” 

তামাসাটি জননী তখনকার মতো৷ উপভোগ করেন বটে, কিন্ত 
মনে তাহার কি জানি কেন একটা ছুর্ভাবনা জাগে । শশী তাহার আর 
পীচট। ছেলের মতে। নয়, পৃজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিতোর 
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হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে 
সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাহার দুশ্চিন্তার কথা, 
তারপর কহিলেন, “এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখ। কিন্তু দায় হবে। 
তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিব! 
কিছুটা বদলায় |” 

পত্বী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনে মনংপুত হইল, বড়তাই-এর 
অনুমতি নিয়! পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন। 

গাহ্ন্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, 
একথা শশীভূষণ কখনে। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই । বরং সর্ধত্যাগী 
সন্ন্যাসী হইয়! ঈশ্বর লাতের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা! ছিল মনের 
গোপন আকাঙজ্ষা । কিন্ত পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান 
করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোন প্রতিবাদ করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই । 

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শশীভৃষণের বয়স 
তখন তের, আর পত্বী হরিদাসীর নয়। 

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভূষণের শাস্তরজ্ঞানের পিপাসা ও 
সাধননিষ্ঠা আরে! তীব্র হইয়া উঠে! বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের 
বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়, এই সব গ্রন্থের 
তুরূহ তত্ব অবলীলায় তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সঙ্গে 
সদ্গুরু শিবরাম স্বামীর প্রদত্ত সাধন ও তাহার জীবনে আনিয়া দেয় 
মূল্যবান অধ্যাত্ম সম্পদ । গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্ঘনানন্দ - 
স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাহার শিক্ষারধীনে 
থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভূষণের সাধন প্রন্থতি পূর্ণাঙ্গ হইয়া 
উঠিতে থাকে। 

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভৃষণ নিজে তখনও কোন অর্থকরী 
বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্বদা লাগিয়াই 
আছে। এসময়ে কিছু উপার্জন অবশ্যই করা দরকার । তাবিলেন, 
কবিরাজী চিকিংস! শিখিলে মন্দ কি? 
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সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক দ্ুঃখময় স্মৃতি । 
শশীভূষণ তখন মারাত্বক উদরাময় রোগে ভূগিতেছেন, কবিরাজ 
চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না| ঘরে 
টাকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ওষধের দাম দেওয়া যায় 
নাই | তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাক! না পাইলে ওষধপত্র আর 
দিতে পারিবেন না । 

শশীভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে, কহিলেন, “কব রেজ মশাই, 
আপনি দয় করে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন । 
যে টাক! আপনার পাওন1 থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের খণ 
বলে। আমার উপার্জন শুরু হলে, এই খণ আমি অবশ্থই শোধ 
করে দেবো ।” 

কবিরাজের হদয় গজল না, গুধধ দেওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। 
তারপর নান। গ্রাম্য টোট্ক1 ওষধ ব্যরহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভূগিয়া, 
শশীভূষণ এ ছুরস্ত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। 

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, “চিকিৎসকের মনোভঙ্গী যদি এরূপ 
হয় তবে তে দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই | ছুবেল' 
যাদের অয় জোটে না, ওষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওন! টাঁকা কি 
করে তারা মেটাবে? না--আমায় তবে আয়ুবেরদ শাস্ত্র পড়তেই 
হবে। চিকিংসা-বৃন্ধি আমি গ্রহণ করবো, সাধ্যমতো দূর করবো 
দরিদ্র জনগণের কষ্ট ।? 

এবার স্থির কবিলেন, আগেকার ইচ্ছাঁটিকেই বাস্তব রূপ ভিনি 
দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়। চিকিৎসা শুরু করিবেন, 
ইহ] দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ এবং জনকল্যাণ ছই-ই সাধিত 
হইবে | 

অলৌকিক মেধ! ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তিনি বুৎপন্ন হইয়া 
উঠিলেন। এই সঙ্গে অথর্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও ভ্রবাগুণ 
সম্পকিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন। 
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বিদ্ভাবত্ব। ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাহার অসামান্য | তাই চিকিৎসক 
হিসাবে স্থনাম অর্জন করিতে বেশী দেরী হয় নাই । 

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের! 
পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভূষণের চিকিৎসায় 
রোগমুক্ত হইতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি ছড়াইয়! পড়ে। 

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধন- 
ভজনেই দিন রাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন 
দেখ! যাইত, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়। প্রায় সারা রাত অতিবাহিত 
করিয়াছেন | দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় তখন 
সবে শুরু হইয়াছে । তাহার অম্বতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন 
নির্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতুহলী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের 
দল। নবীন সাধক শশীভূষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
যাইতেন, আপ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা হি হইতেন 
কৃতকৃতার্থ। 

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাঁড়িতেছে, আয় অতিশয় 
সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশীভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য 
আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিপ্র্য-ক্িষ্ট অন্ন বস্ত্বেরই সংস্থান নাই, 
চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে? ইহার উপর আছে 
শশীভূষণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন 
লাগিয়াই আছে। 

অপর দিকে কঠোর সম্কল্প নিয়! শশীভূষণ সাধনভজন চালাইয়া 
যাইতেছেন, কিন্ত আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় 
দর্শনাদি তে তাহার হইতেছে না । নেরাশ্তটে এক একদিন মুহামান 
হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকুষ্ণের কাছে ছুটিয়া 
আসেন। 

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে । শশীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর 
হইয়! পিঁড়ির নীচে অপেক্ষায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময় 
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ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্র্ধাপিত 
করিতে হইবে। 

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিলেন, 
কহিলেন, “কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?” শিবরামানন্দের দেওয়! 
এ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন । 

যুক্তকরে শশীভূষণ উত্তর দেন, “আজ্ঞে হা, আমিই বটে। 
আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে ।” 

“তা, কি বলবে বল ।” 

“দেখুন, প্রাণের জ্বাল। কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার 
কৃপ!স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, 
তাহলে যদি শাস্তি পাই ।” 

“পণ্ডিত, জ্বালায় জ্বলছো, এতো৷ ভালে। কথা । এর পরেই তো 
আসে ভগবানের সাক্ষাঁৎ দর্শন, আসে পরম শাস্তি, পরম অমৃত।” 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূৃষণ 
দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। 

শ্নেহন্সিগ্ধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে 
বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর 
শিব দর্শন করতে । ভক্তেরাও সঙ্গে যাচ্ছে। তুমিও যাবে চল 1” 

শশীভূষণ সোৎসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়! 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়। গেল | 
ঠাকুরের ভাগবতী কথ শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জল মৃণ্তি দেখিয়া 
শশীডূুষণের যেন আর আশ মিটে না! 

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভূষণের 
বালীস্থিত ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের 
সবাইকে মাতাইয়! ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশীভৃষণের 
হৃদয়ের জাল! জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য 
আনন্দের রমধারায়। 

বিদায় নিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্খ কহিলেন, “পণ্ডিত, তুমি 
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ব্রাহ্মণ, সদ্বংশীয়। চিকিৎস। বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছে, 
_-ও টীকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও |” 

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, “তাই তো! এত বড় 
সংসারের দায়িত্ব রয়েছে । চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই ব। 
কেমন করে ? আচ্ছা, তৃমি চিকিৎস। করে টাক] নেবে, কিন্তু সংসার 
চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে” 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধাধ্য করিয়া 
নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু ছুশ্চিকিৎস্য রোগ তিনি নিরাময় 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনদিন করেন নাই। ফল 
সংসারে দারিত্রযেব কষ্ট রহিয়াই গেল । 


ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভ! ও মনীষ! নিয়া শশীভৃষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই 
সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞ।নবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও 
ছিল প্রচুর | তাই শুধু সংস্কতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধায়নেই তাহার 
তৃপ্তি হয় নাই | অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে বাৎপন্ন হইয়া! আধুনিক 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রহগুলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। 

কিন্তু শশীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য _-তার'তীয় খষিদের রচিত 
শান্তগ্রস্থের মণ্ম উদ্ঘাটন করা, খধিদের ভ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ব ও পন্থা! 
অনুসরণ করিয়া খদ্ধি ও সিদ্ধি কর/য়ন্ত করা। তাই বেদ বেদান্য, 
আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিব্বিঠা, আম়ুর্বেধ্দ ও সঙ্গীতশান্তর প্রভূ 
কোন কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই। 

আয়ুরেরেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া শশীভূষণ শুধু চরক নুশ্রুত 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পন্থা যেমন অনুসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন 
অধথবর্ধ বেদের মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগ | কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির 
উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী । 

শশীভূষণ তখন বরানগরে বাম করিতেছেন। এক তদ্রলোক 
কয়েক বংসর যাবং ছরারোগ্য বাতরোগে আক্রান্ত হইয়। আছেন, 
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কলিকাতার প্রধীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে 
এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের। তাহার প্রাণের আশ! প্রায় ছাডিয়। 
দিয়াছেন । এমন সময়ে এ রোগীটি শশীভূষণের শরণ নেয়। আর্তন্বরে 
জানায়, “মরতে হয় তো। আপনার চিকিংসাধীনে থেকেই মরবো। 
শেষ চেষ্টা হিসেবে, যা! কিছু করবার আপনি তা করুন |” 

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ যাবৎ এই রোগীর উপর কর! 
হইয়াছে । ডাক্তার ও কবিরাজের সাধামতে। সব কিছু করার পর হার 
মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই ছুশ্চিকিৎস্ত রোগের জন্য ব্যবস্থা 
করিলেন খধিদের উদভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ । “শুধু বৈদিক মন্ত্রের 
অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা 
অল্পকালের মধোই পুর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
সাধারণতঃ তিনি ধগ্থেদ অথব। অথর্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। 
বৈদিক মন্ত্রে উপর তাহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি 
যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও 
উপসর্গের জটিলত! দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই তদ্রলোকটির 
বেলায়ও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন । 

“ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার মস্তক হইতে পদানুষ্ 
প্ধ্যস্ত নিজের দক্ষিণ হস্জের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্ালন করিতে 
করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্্ব উচ্চাবণ করিয়াছিলেন । এই 
উচ্চারণ ও সথ্ালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য 
বেদন। আশ্চধ্যরূপে শান্ত হইয়া যায়, তাহার দেহের মধ্যে একপ্রকার 
সিদ্ধ শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। ন্ুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের 
যন্ত্রণ। নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার 
পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পধ্যস্ত এ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্মূল ভাবে অপগত হয়১।” 

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের স্ুগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করদ্বের 


১ সাধুর্শন ও সংপ্রসঙগ ; ডঃ গোপীনাথ কবিয়াজ 
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বন্ধু ছিলেন। তর্করত্ু মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হুইীতে শশীভূষণের 
এই মন্ত্রচিকিৎসার কথা শুনিতে পন এবং এই তথাটি ডঃ গোপীনাথ 
কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন। 


গুরু মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কৃপায় € জন্মান্তবের অজ্জিত 
পুণ্যবলে শশীভূষণ অনেক সময় নুক্ষমলোকচারী মহাতা। ও দেবদেবী- 
দের দর্শন পাইতেন, শান্ত্রতত্বের বহু দুরূহ বিষয় ৯হাদের কৃপায় 
জানিতে সমর্থ হইতেন। 

এক সময়ে তিনি খধি পাণিনির মহ্বাভাব্য (পশ্গুলি-কৃত) অধায়ন 
করার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পডেন। বাংগায় তখন পাণিনির চর্চ! 
তেমন হইত না এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতার ও অভাব ছিল। কলিকাতা 
সংস্কত কলেছ্ধের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ী তরদ্বাজের 
তখন খুব নামডাক । বিশে করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায় তাহার 
কৃতিত্ব অসাধারণ । ভাবিয়া চিস্তিয়। শশীভূষণ তাহাগই কাছে গিয়া 
উপস্থিত। গপ্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, “আমর একান্ত 
অভিলাষ, আপনার মতো! মহাপগ্ডিতের কাছে পা/ণনি পঠি করি। 
আপনি আমায় কৃপা করুন।” 

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তাহার ছাত্রদের শিয়া তব আলাচনা 
করিতেছেন । কহিলেন, “এখানে যাদের দেখছো, এর! সবাই সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোন ছাত্রের অধ্যাপন। 
করিনে । সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই |” 

শশীভৃষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে 
থাকেন, “আমায় পাণিনির মহাভায্তের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, 
একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি |” 

শান্ত্রীজী তাহার সন্কল্পে অটল | শশীছুষণকে বার বার মিনতি 
করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটুক্তি করিয়! তাহাকে 
বিদায় দেন। 
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এই রূঢ় প্রত্যাখান শশীভূষণের হৃদয়ে বড বাজিল। ঘরে 
ফিরিয়া আসিয়া! তিনি অশ্নজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া 
বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথ।। সঙ্গে সঙ্গে অস্তস্তল 
হইতে উদ্গত হয় আকুল প্রার্থনা, “হে প্রভু, হে দেবাদিদেব, তুমি 
তো! জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি, খধিশাস্ত 
অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত 
মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো৷ আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি । 
প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের ছারে ক্ানার্জনের জন্য ভিক্ষা) 
করতে যাবো না, থাকবো! একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার 
ওপর নির্ভর ক'রে ।” 

সাব' দিনবাত অনাহারে কাটিয়া যায়। গভীর রাতে পৃজার 
ঘরে বসিয়া শশীভূষণ ভপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া 
দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দীড়াইয়া 
আছেন জটাজুটমপ্ডিত এক খা্ষকল্প মহাপুরুষ | 

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তো শশীভূষণ পু্জায় বসিয়াছিলেন, তবে 
কি করিয়া এই বৃদ্ধ তাপস ভিতরে ঢুকিলেন? বিস্মিত হইয়া একথা 
ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, “বংস, 
তুমি এত মনংক্ষুপ্ণ হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজলই বা গ্রহণ কর নি 
কেন? শরীরকে কেন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান 
পিপাসা নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই কি তুমি এমন মন্মাহত? প্রকৃত 
জিজ্ঞান্, তপস্তাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকের! ভগবানের কাছ থেকেই 
তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই তোমায় 
শিক্ষা, দেবে! বাকরণ ভাষ্ের রহস্য । আমি যে গ্রন্থ রচনা! করেছি, 
তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই ?” 

শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবির্ভূত মহাত্বাটি হইতেছেন স্বয়ং 
পতগ্রলি দেব, কৃতাঞ্জলি পুটে তাহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন 
করিলেন। 

আর কালবিলঘ্ধ না করিয়া আগন্তক খবিবর শশীভূষণের কাছে 


যোঁগত্রয়ানন্মজী ২৫৩ 


পাণিনি মহাভাষ্তের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে 
সকল কিছু তত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয়! দিলেন । শশীভূষণের 
মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত 
হইলেন। 

খষির আবির্ভাব ও অস্তদ্ধীনের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। 
এই অত্যল্প সময়েই মহাত্মা ছুরহ মহাভাস্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা 
করিলেন। কি করিয়া ইহা স্তব হইল? এই চিন্তা মনে উঠার 
সঙ্গে সঙ্গে শশীভৃষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে 
মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্মার কালের মান তাহা 
হইতে সুল্প্রতর ৷ মুহুর্তে বিপুল জ্ঞানভাগ্ডার তাহার কৃপায় যে কোন 
মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম | 

খষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন 
কিনা, তখনই শশীভূষণ ইহ! পরীক্ষা! করিতে বাগ্র হন। দেখিলেন, 
ভাঙ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিভার্থ ঠাহার নিকটে 
স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। বির কপার বলে জন্মাস্তরের প্রাক্তন 
বিগ্া উৎসারিত হইতেছে ইন্্রজালের মতো | এই দৈবী বিদ্যা শশীভূষণ 
কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কৃপা লাভ 
করেন খষি গৌতমের। সমগ্র স্যায়দর্শনের তত্ব এসময়ে ভিনি 
আয়ত করিতে সমর্থ হন। 

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সহিত শশীভূষণের জীবনে 
মিলিত হয় খধি প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম উদ্ঘাটনের ব্যাকুলতা । ইহার 
ফলেই সুক্্রলোকচারী মহাত্মাদের কপালীল এভাবে তাহার জীবনে 
বিস্তারিত হয়। 

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রবিদ্‌ ও সাধকরূপে তাহার খ্যাতি এবার 
কলিকাতা ও শহরতলীগুলিতে প্রচারিত হয়| ধীরে ধীরে তাহার 
চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞান্থ ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাহার! 
শান্তর পাঠের জন্য সাধক শশীভূষণের কুটিরে সমবেত হইতেন। এই 
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জিজ্ঞাস্ুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, 
কালীপ্রসাদ ( উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ) এবং 
প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা যাইত | 

শশীভূষণের তপন্যাময় জীবনে দেখ! গিয়াছিল কর্ম, শক্তি ও 
জ্ঞানের অপুর্ব মিলন | জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে 
তিনি ছিলেন নিধিবকার ও নিরাসক্ত। ভগবং-কৃপার উপর নির্ভর 
করিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি তাহার সংসার- 
যাঁর! নির্বাহ করিতেন। বনু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে তাহা সম্ভব 
ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শান্ত্রতত্বের তিনি ছিলেন 
এক বিশিষ্ট ধারক বাহক । তাহার সাধনজীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের 
এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্ুরাগীর। তাহার নাম 
দেন-যোগত্রয়ানন্দ । এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের 
মধ্যে এই নামেই প্রধানতঃ তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। 


জননী অনেক দ্রিন হয় কঠিন গীড়ায় ভুগিতেছেন, আর যে 
আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশা! নাই । পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় 
কাশীধামে নিয়ে যা। সেখানে প্রস্ত বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ 
নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা! 
তোকে করতে হবে।” 

মায়ের কথা শিরোধার্ধ্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাহাকে আশ্বাস 
দেন, “মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো । যে করেই হোক তোমার 
কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই।” 

জননীকে তে। কথা দিলেন, এখন উপায়?! সংসারে যত্র আয় 
তত্র ব্যয়, হাতে টাকা-কড়ি কোন সময়েই কিছু থাকে না| অনেক 
চেষ্টা করিয়া এক অর্থবান্‌ রোগীর নিকট হইতে একশ টাক। ধার 
কহিলেন। 


যোগন্য়া নন্দজী ২৫৫ 


রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহার 
দেখা। যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন, “কাশীতে যাচ্ছো! যাও, 
কিন্তু সেখানে গুপ্ডার বড় উৎপাত । ব্টুক পাড়ে নামে এক বড় 
পাঁণ্ড। আছে, সেখানে তার খুব প্রতিপত্তি । আমার অনেক দিনের 
চেনা। তাকে আমার নাম করে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও। 
তার বাড়ীতেই উঠবে | কোন ভয় ভাবন! থাকবে ন11” 

সবাইকে নিয়া যোগত্রয়ানন্দ বটুক পাড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় 
নিলেন। মোক্ষদায়িনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণীর পুণ্যধাম কাশী! 
জননীকে নিয়া এই মহাতীর্ে পৌছিবার পরই মন তাহার আনন্দে 
বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। 

গঙ্গান্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়া বাসায় ঢুকিতেছেন, 
এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দ। যোগত্রয়ানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া 
নেন, বলেন, “মশাই, এ আপনি কি করেছেন? শেষটায় বটুক 
পাড়ের বাড়ীতে উঠেছেন সপক্বারে ! পাড়ে যে এখানকার এক 
গড ডাকাত বিশেষ । শিগগীর অন্য কোখাও উঠে গিয়ে সবার 
প্রাণ বাঁচান ।” 

যোগত্রয়ানন্দের ললাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, 
কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পুরর্ববৎ ধাঁর স্থির অকুতোভয় । 

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়! শুধু কহিলেন, “বারা বিশ্বনাথের শরণ 
নিতেই আমরা এসেছি । সেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাড়ের ভয়ে ভীত 
হলে চলবে কেন? তাছাড়া বটুক গুণ্ডামী করছে তার নির্ববদ্ধিত1 
বশতঃ। আমি ভার সঙ্গে দেখ করবো, তার দোষক্রটি বুঝিয়ে 
বলবো । এক্রল্য আপনার! ভাববেন না।” 

প্রতিবেশী শুভান্ুধ্যায়ীরা বুঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের 
বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাত নাই। একে 
একে তাহার! সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। 

বিকালবেলায় যোগত্রয়ানন্দ পাড়েজীর ছড়িদারকে ডাকাইয়। 
আনেন। হাদিয়া বলেন, “বাবার স্সান তর্পণ ও দর্শন হয়েছে, এবার 
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তো! বাবার পাণ্ডাকে একবার দর্শন কর! চাই। চলুন একবার বটুক 
গাড়েজীকে ভেট করে আনবো 1” 

ছড়িদার তখনি সোৎসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাড়ের কাছে হাজির 
করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বটুক পড়ে একটা চৌপাই-র 
উপর উপবিষ্ট | ভাটার মতো৷ চোখ ছুইটি সিদ্ধির সরবতের প্রভাবে 
ঢুলুঢুলু। নীচে মাছুরে বসিয়া কয়েকজন বয়স্য ও সেবক হাপ্ডিতে 
সিদ্ধি ঘোঁটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর ছুইজন পালোয়ান ল্যাঙ্গট 
পরিয়া কুস্তী কসরত করিতে ব্যস্ত। 

নৃতন জমান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, পাঁড়ে সৌজন্ত 
সহকারে যোগত্রয়ানন্দকে বসিতে বলিল। সম্মুখের আসনটিতে 
উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাড়ের দিকে সঞ্চালিত করিলেন 
তীক্ষ মৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “মহল্লার অনেকে বলে, তুমি 
নাকি একজন দু্র্ধ গণ11 ধর্মক্ষেত্রে আছো, বাবা বিশ্বনাথের 
সেবার অধিকার পেয়েছে, তবে গুপগ্ডামী কর কেন ? 

বটুক পাড়ের তাঙ্গের নেশা! এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটা! 
টুটিয়া। গিয়াছে । ভাটার মতো চোখ দুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে 
নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা সরাইয়! নেয়, কি জানি কেন মাথা 
নীচু করিয়া নীরব নিম্পন্দন হইয়া সে বসিয়া! থাকে! যোগত্রয়ানন্দের 
চোখে মুখে কোন্‌ অলৌকিক চিনি প্রকাশ সে দেখিয়াছে, তাহা 
কে বলিবে ? 

পাড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকশ্মিক তিরস্কার 
চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কসরত-রত পালোয়ান 
ছইটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়। দাড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক 
পিছনে । অর্থাৎ পীঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা 
প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহার! 
নীচে ছু'ড়িয়া ফেলিবে | 

ইতিমধ্যে গুণ্ডারাজ বটুক পাড়ের সুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া | 
'আনিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, “আমার 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৫৭ 


ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে--আপনি আমার জন্ম- 
জন্মান্তরের গুরু । আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি । 
নইলে ছুনিয়ায় এমন কোন্‌ মানুষ আছে যে বটুক পাড়েকে গুপ্ত 
বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে ?” 

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া 
পড়ে! অনুশোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে 
যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকাঁর অনেক কিছু 
দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী । ততক্ষণে দিবা আনন্দের আভায় 
যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়৷ উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় 
আপ্লুত হইয়া অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আশ্বাস দেন 
ধর্দ-জীবন গঠনে তাহাকে উদ্দ্ধ করেন। 

পাঁড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন 
হইতে ঘটে তাহার উচ্ছৃঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান 1১ 

হাতের টাক। কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। এবার 
যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাহার আয়ুব্রেদীয় 
চিকিৎসা । বন্ধ সঙ্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল 
উপার্জনও হইতে থাকে । কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি 
কোন অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই 
অর্থের অভাব তাহার ঘুচিতে চায় না। 

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার 
শেষের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাস! করেন, 
“মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে-__-তাই কাশীধামে বাব বিশ্বনাথের 
চরণতলে তোমায় লিয়ে এসেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। 
তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল। আমি 
তা পূরণ করবো |” 


১ লাধক শশভৃষণ £ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্ারতের সাধক ৯"১৭ 


২৫৮ ভারতের পাধক 


মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, “বাবা শশী, তোকে আমার 
একট শেষ অন্ুরোধও রাখতে হবে 1” 

“বল মা, কি তুমি চাও ।” 

“বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিম্‌ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর তা 
আমি বুঝি । কিন্তু তুই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে পরিবারের এত গুলো 
লোক যে অনাহারে মরবে । তুই আমায় কথা দে--গৃহস্থ থেকেই 
তুই সাধনভজন করবি, সন্ন্যাসী কখনো হবিনে 1” 

“তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো । গৃহীযোগী রূপেই 
চালিয়ে যাবো আমার সাধনা । গুরুকৃপায় ও তোমার আশীব্বাদে 
পরম প্রাপ্তি যেন 'মামার ঘটে ।” 

এবার অপার সম্তোষে পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইদ্া জননী ত্যাগ 
করেন তাহার শেষ নিংশ্বাস। 


এ সময়কার কাশীর পরিবেশটি বড় আনন্দমময়। কয়েক জন 
শিবকল্প মহাত্মার আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে 
নৃতন আধ্যাত্মিক চেতনা | এই সিদ্ধপুরুষদের অলৌকিক জীবন, 
শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্বত্র “সাৎসাহ 
আলোচন! চলিতেছে । দর্শনার্থী ও পুণ্যা্থীদের ভীড় এই সব বিরাট 
পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে। 

যোগত্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি 
মহাত্বাদের কাছে গিয়! উপস্থিত হন, পুণ্যময় সানিধ্যে বসিয়া দেহ মন 
প্রাণ তাহার জুড়াইয়! যায়। একদ্রিন তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী 
মহারাজের আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শহরের উপান্তে 
এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাহার ম্াশ্রম। ঘযোগবিভূতিসম্পন্ন এই 
মহাপুরুষকে দর্শনের জন্ত দর্শনার্ীদের উৎসাহের সীম। নাই । 

প্রথম দিন জনতার বৃহ তেদ করিয়া যোগত্রয়ান্দ কোন মতে 
মহাত্বার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, 
“দর্শন হো! গিয়া, আভি চল যাও।” 


যোগত্রয়ানম্থজী ২৫৪ 


বড় মনঃক্ষুপ্ন হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন্দ। পর পর আরো 
হই দিন ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্ম! ত।হাকে 
তেমন আমলই দিলেন না। 

এবার তিনি তুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, «কান স্বার্থসিদ্ধির 
উদেশ্য নিয়ে তো আমি সরম্বতীজার কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান 
আহরণের জন্য। তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায় উপেক্ষা 
করলেন ?' 

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিস্ময়করপরূপে 
পরিবন্তিত হইয়া গেল। প্রবীণ গুরুভ্রাত। চিদ্ঘনানন্দ স্বানী এসময়ে 
কিছুদিনের জন্য কাশী আলিয়। উপস্থিত। গুরু শিবরামাণন্দ ব্বামীর 
হাতে গড়া মানুষ তিনি, গুরুকুপায় ও আপন সাধন-বলে অশেষ- 
শান্ত্রবিদ রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়ইছেন, যোগবিভূতি 
অর্জনে হইয়াছেন সফলকাম। এই গ্ররুত্রাতাকে যোগত্রয়ানন্দ 
নিজের জ্যে্ট ভ্রাতার মূতাই শ্রন্ধা করেন, প্রয়োজনমতো রূহ 
শাস্্রতত্ব তাহারং-নিকট হইতে জানিয়া নেন, নিগৃট যোগসাধনের 
নির্দেশাদি গ্রহণ করেন। কাশীতে আপিয়। চিদ্ঘনানন্দজ্রী তাহার 
পরম ন্নেহভাজন যোগত্রয়ানন্দের গুহেই অবস্থান করিতে থাকেন । 

চিদ্ঘনানন্দের নিকট ভাক্করানন্দ সরম্বতী মহারাজ নানাভাবে 
উপকৃত, তাহার আগমনের বার্তা শুনিয়াই তাড়াভাড়ি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে মাসিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখানোর 
জন্য প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়। আসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে 
কতিপয় ভক্ত-শিষ্য ৷ 

সরব্বতী মহারাজ্ধের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্ঘনানন্দজী 
চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, 
তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়। পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে 
কক্ষের একপাশে বলিয়া বেশ কিছুক্ষণ অনেক্ষ। করিলেন । তারপর 
হঠাৎ চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্র। টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন 
তাহার পদসেবায়। 


২গ৩ ভারতের সাধক 


“ওকে, তাখ্ধর এসেছো? তা! বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব 
আনন্দ হলেো। কখন এলে ?”--বলিয়া চিদ্ঘনানন্দ সাদরে তাহাকে 
জড়াইিয়া ধরিলেন, জানালেন তাহার আশীর্বাদ | 

এবার গৃহম্বামী যোগওয়ানন্দের দিকে সরন্বতী মহারাঁজের দৃষ্টি 
পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, “ধন্য তুমি । কি সৌভাগ্য তোমার । 
অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের 'ডারে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প 
মহাপুকষকে বেঁধে ফেলেছো৷ । অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও একে 
আমাদের কাছে ধরে বাখণ্ে পারিনে। কেবলই তিনি দুরে দূরে 
পালিয়ে বেড়ান ।” 

চিদ্ঘনানন্দ শ্মিতহান্তে বলেন, “তাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহী- 
যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্পুত এই সাধককে, ঠিকমতো! চিনতে 
পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার 
সকাশে ছ-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান নি।” 

ভাক্করানন্দ সরস্বতী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে 
যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ । 

আনীত ফলমূল চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি 
বলেন, “ন। ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য 
গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার করবে৷ অঙ্গীকার 1” 

যোগত্রয়ানন্দের গ্রে বসিযা তই চারিটি ফল ভাক্করানন্দ ভোজন 
করিলেন। তারপর চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নান নিগুঢ় শাস্্রতত্ব 
সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচন! সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়! 
গেলেন। গুরুত্রাতা চিদ্ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের 
ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল+১ | 


যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক । অথচ আয় অতি 
সামান্ত। ছুশ্চিকিৎহ্য বনু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে, 
১ সাধক শশভূষণ £ দুল বন্দোপাধ্যায় 
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কিন্ত পারিশ্রমিক নেন যংসামান্য । দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় 
অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবন্থের জন্ত অনেক 
সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। ভাগাড়া, কোন প্রার্থীকে 
যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আধিক 
সাহাযা মাঝে মাঝে ছুঃস্থদের দিতে হয। ফলে সংসার প্রায় 'অচল, 
খণের বোঝ! দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে | 

চিদ্ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি তীক্ষ দুটিতে লক্ষা করিলেন । 
ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে তো এবাব রক্ষা করা দরকার। 
অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় পবিবাপ্ের 
গ্রাসাচ্ছাদন কি করিয়। চলিবে ? 

আমেটির রাজ চিদ বনানন্দ স্বামীর খুন ভক্ত । স্বামী্জী ঠাহার 
কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন, - “আমার এই 
গুরুণ্াইটি বৈরাগ্যবান্‌ সাধক, শাস্তজ্ঞান এনং যোগৈস্বধ্যও তাহ।র 
প্রচুর। নিম্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া সংসারে আছেন 'ভাই অর্থাভাবে 
তাহার বৃহৎ সংসারটি ক্রি হচ্ছে | আমার ইচ্ছা তুমি একে তোমার 
কাছে রাখ এবং এর সংসার শ্রতিপালনের দায়িত নিয়ে একে 
ভারমুক্ত কবো। এতে তোমার কল্যাণ হবে |” 

উত্তরে রাজা জানান, “আচ্ছা পাপন করতে পারলে নিজেকে 
আমি ধন্য মনে করবো । যোগী মহারাজের পরিবারের খরচ 
চালানোর জন্য প্রতি মাসে আমার এস্টেট তিনশত টাকা দেবার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আপনি অবিলম্বে ভাকে পাঠাবেন এবং তাকে 
সেবা করার সুযোগ দিয়ে মামায় কৃতার্থ করবেন।” 

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদঘনানন্দের আনন্দের অবধি 
নাই। চিঠিটি যোগপ্রয়ানন্দকে দেখাইয়! কহিলেন, “যাক এবার থেকে 
একট। বড় ছশ্চিন্ত। দূর হলো। এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বের কথা 
আর তোমায় ভাবতে হবে না। যত সত্বর পার, সবাইকে নিয়ে 
তুমি আমেটি যাত্রা করো ।” 

যোগত্রয়ানন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া! থাকেন। তারপর যুক্তকরে 


হ্গু২ ভারতের সাধক 


নিবেদন করেন, “ম্বামীজী এভাবে কোন ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে 
থাকাট। আমি বাঞ্চনীয় মনে করিনে। গুরুদেবের কৃপায় এবং 
আপনার আশীর্ববাদে সংসারের বায় নিবর্বাহ কোনমতে হয়েই যাবে। 
আপনার চরণে আমি মাজ্জন! ভিক্ষা করি 1৮ 

চিদ্ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইয়। উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
করিয়া কহেন, “আত্মজ্ঞান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি 
ত্যাগ বৈরাগ্য। অচিরে তোমার তপস্যা জয়যুক্ত হোক, আস্তরিক- 
ভাবে এই আশীব্রাদ আমি করছি ।” 

বহু কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ- 
যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে 
আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাহার কাছে চিকিৎসার জন্য চলিয়। 
আসে । কাশীর কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্য খেদের 
অস্ত নাই। 

একদিন এক লব্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, 
প্রশ্ম করেন, “বাবা, মায়ের তে। গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবার আপনি 
কবে কোলকাতায় ফিরছেন ?” 

“কেন বলুন তো”__সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ | 

ভাক্তার মৃতুহাস্ত করিয়া বলেন, “ভাবছি, তাহলে আমাদের আরো 
রোগী জুটবে এবং আমর! ছুমুঠো খেতে পাবো । আর ওদিকে আপনি 
ফিরে গেলে আপনার কোলকাতার রোগীরাও বাঁচবে ।” 

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “ভয় নেই আপনাদের । 
সময় এসে গেছে । শিগগীরই আমি কাশী ত্যাগ করবো |” 

অল্পদিনের বাবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়! তিনি বরানগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

কয়েক মাস পরে এক নিদারুণ ছুঃসংবাদ পৌছিল যোগত্রয়ানন্দের 
কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বামী চিদ্ঘনানন্ন নান! তীর্থ পর্যাটন 
করিয়। তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়। উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী 
রোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিয়! হ্বামীজী ভক্তগণ- 
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সহ পবিত্র জঙ্গমন্থলে উপনীত হন, তারপর পন্মাসনে আমীন 
অবস্ঠায় ম্বেচ্জায় বরণ করেন জল-সমাধি। 

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ শুধু যোগত্রয়ানন্দের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ গুকভ্রাতাই 
নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য ও যোগপন্গার এক শ্রেষ্ঠ 
ধাংকবাহক তিনি । গুরুদেবের মঙ্াপ্রয়াণের পর হইতে যোগত্রয়- 
নন্দকে সাধনা ও শাস্ত্রশুত্ব সম্পকে নানা নিগৃট উপদেশ এতকাল 
তিনি দিয়া আসিতেছিলেন | তাই তাহার এই আকম্মিক অশ্ুদ্ধানে 
যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন । 


শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্রূপেই নম়ু, মহাজ্ঞানী জীবন 
মহাপুকষরূপেগ কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমা্জে যোগত্রয়াননদ 
পরিচিত ছিলেন । 

বরানগবে € বালীতে থাকাকালে তাহার গুহদি হয় তরুণ 
শান্তবিভ্ভাথী ও সাধকদেব এক মর্মনকেন্দ্র। বন্ধ প্রবাণ সাধু-সন্নাসী 
এবং গৃহস্থ ভক্তের! এসময়ে তাহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম 
জশবনের নান। জটিল সমস্যার সমাধান কবিয়। নিতেন | 

তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যে-সব প্রতিভাধর এবং তরুণ 
জিজ্ঞান্ুরা আসিতেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দ্ধ, কালী প্রসাদ 
চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি । প্রথমোক্ত ছুই জন উত্বরকালে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নানে। 
প্রেমানন্দ ভারতীও পরবস্বাকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং 
আমেরিকায় ধন্ম প্রচারে টদ্ধদ্ধ হন। 

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাম্য ও শ্যায়দর্শনের ব্যাখ্য। 
শুনিয়া! বিবেকানন্দ সোতসাহে একবার বলিয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছে 
হয়, কোন নির্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরণতলে বসে, 
খষিদের শান্ত্রগুলে। একান্ত মনে পাঠ করি।” 

একদিন যোগত্রয়ান্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া ঝধিদের ধ্যানিলব্ধ 
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বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ব্য কীর্তন করিতেছেন । নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময় 
তাহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন, 
“বেদের পরমতত্ব বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, ভবে এই 
পৃথিবীতে এমন কোন্‌ মান্থষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে 
মাথ! নীচু করবে না?” 

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ডন পত্রিকার সম্পাদক, 
মনীষী সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় একবার মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাতক্ষা 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্তমান ছিল। উত্তর 
জীবনে তিনি গোন্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 
কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়! এক উচ্চকোটির সাধকে 
পরিণত হন। যোগত্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া! 
সতীশচন্দ্র দর্শনতত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। 

মহাত্মা এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন গণিতের সাহায্যে | 
প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ব ও প্রয়োগ কৌশল 
যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান। 

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, “গণিতের সাহায্যে ধর্ম ও 
দর্শনের মন্দ যে এমন করে উদ্ঘাটন করা যায়, তা আমার ধারণায় 
ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরণের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রস্থ 
কৃপা ক'রে রচনা! করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বার অশেষ- 
ভাবে উপকৃত হবে ।” 

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, “সবই প্রভুর ইচ্ছা! |” 

অভেদানন্দ মহারাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠের জন্য আগ্রহাকুল । 
প্রায়ই তিনি যোগত্রয়ানন্দের সকাশে উপস্থিত হইতেন, অলৌকিকী 
প্রজ্ঞা ও যৌগসিদ্ধির অধিকারী এই মহাত্বার কাছ হইতে বন্ধ শাস্ত্রীয় 
প্রশ্ের সম্তোবজনক মীমাংসা তিনি জানিয়া নিতেন | সংস্কৃত এবং 
ইংরেজীতে যোগত্রয়ানন্দের সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক 
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শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরা তাহার সংসঙ্গ ও মালোচনায় তৃপ্তি পাইতেন, 
তাহাদের নান। সন্দেহের নিরসন ঘটিত 


যোগত্রয়ানন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্ত নিযা বাস কবিতেছেন। 
বহু ছুবারোগ্য রোগী তাহার চিকিৎসাব ফলে নাচিয়া উঠিতেছে বটে, 
কিন্ত এজন্য কোন পাবিশ্রমিক নিতে তিনি মপারগ । ভগবৎ কৃপায় 
উদ্বদ্ধ হইয়া যখন যে যাহ! দেয় তাহাতেই ঠাহাব সংসাবের বায় 
নির্বাহ হয | 

এমন বগুদিনই গিয়াছে, ঘবে শি শুপুত্রের জন্য দুধটকু€ যোগাড় 
করা যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আঁচলে চোখেব জল 
মুছিতেছেন। চাঁল ডাল ফুরাইফাছে, হাট-বাঙজজাব করার কোন 
সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন জোগাইঈতে হইবে। 
নিজেব পরিবারের লোক তে! ছিলই, তছৃপরি দঃস্থ রোগী এবং 
আত্মীয়-অত্যাগতেরাঁও অনেক সময় তাহাব গৃহে আশ্রয় নিতেন। 
এই গুরু সাংসারিক দায়িত্বের সকল কিছু তিনি সমপণ করিয়াছিলেন 
ভগবানের চরণে | অর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া! দেখিত, 
শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন ভগবানই দিনের পর দিন 
মিটাইয়া দিতেছেন | 

সে-বার রাধানাথ নামে একটি ছাত্র মবণাপন্ন কাতর হইয়া 
যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয়। রোগীর শুশ্বধা ও তত্বাবধানের 
জন্য তাহার পত্জ়ী ও মাতাপিতাও আসিয়া উপস্থিত | রোগীর 
উষধের ব্যয় তো মহাত্বাকে হন করিতে হইতেছেই, তহ্পরি 
রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ । 

বহু চেষ্টা ও যত্বে যোগত্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়। তুলিলেন। 
রোগমুক্ত হইবার পর মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবৎ 
তত্বের আলোচন! করিতে বমিত। 

রাঁধানাথের মা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন আর বিরক্তিতে ঠাহার মন 
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ভরিয়া উঠিতেছে | অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। 
যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়! বলিতে থাকেন, “আমার একটি 
মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার করে সংসারের 
সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধুবানিয়ে ফেলছেন। 
আপনার এ বাহাহরিতে আর কাজ নেই ।” 

ক্রোধভরে মহিলাটি সেই(দনই সবাইকে নিয়। প্রস্থান করেন | 
মহাত্মা! যে তাহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাহার পরিবারের 
সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল 
তাহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এসব কোন কিছুই তাহার অন্তরে ঠাই 
পায় নাই । যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইহাদের বলেন নাই । 
নিধিবকার, অভিমানশৃন্য মহাপুরুষ তখন বহিব্বাটিতে বসিয়া 
গিজ্ঞান্থদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন | 


এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের 
প্রত্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, “বৎস+ অযাচক বৃত্তি নিয়ে 
জংসার করছো ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্তায় আন্তকাম হয়েছে! ভাল 
কথা । কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্য 
কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদৌজ্জল! বুদ্ধি দ্বারা ঝষিদের 
তত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো । সেই তত্ব এ যুগের মান্থষের উপযোগী 
করে প্রকাশ করো । বেদ, আগম, ভক্তিশান্ত্র সব কিছুর নিধ্যাস 
নিয়ে তুমি রচনা করো! একটি মহান গ্রন্থ ।” 

যে চিন্ত। মাঝে তাহার হৃদয়ে দোল! দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ 
দিলেন তাহারই এুস্পষ্ট নির্দেশ । সঙ্কল্প তাহার তখনি স্থির হইয়! 
গেল, যোগব্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাহার মহান কালজয়ী গ্রন্থের 
রচনা | এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত-_-আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপ | প্রাচ্য এবং 
পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাগ্ডার খু'জিয়া, সাধনজাত ব্যচ্ছ দৃষ্টির আলোকে; ' 
এই অপুর্বব মনীষা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সাত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন 
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ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরস্তন ও সর্বজনীন পরমতত্ের 
উদ্ঘাটন, বিশেষ করিয়া খষি-রচিত শাস্ত্রের তত নিরূপণ । 

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ তিতিক্ষ। ও ধৈধ্য যোগত্রয়ানন্দ 
স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিবারকে যে চরম তুর্গতি ও অর্থকষ্টের 
পরীক্ষায় টানিয় নিয়াছেন তাহ! অকল্পনীয় । কোন দিন অদ্ধাহার 
জুটিয়াছে, কোন দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া 
বাড়ীর সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে । ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভজনের 
পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাহার এই শাস্তগ্রন্থের রচনায়। 
প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাহাকে 
করিতে হইত। হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন দুর্লভ গন্থ সংগ্রহের কোন 
ব্যবস্থা নাউ, অথচ গুরু কৃপায়, সিদ্ধ মভাশ্বাদের সাহায্য ও দৈবী 
যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো অব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপন! 
হইতে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে । 

গৃহে ধাহার অন্নের সংস্থান নাই, তাহার পক্ষে এই সুপিষ্তীর্ণ খরস্থ 
প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, 
প্রয়োজনমতে। সব কিছুই ভগবান মিলাইয়া দিলেন । 

আধ্যশান্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধকমঠলে চাঞ্চল্য পড়িয়া 
যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জল প্রজ্ঞা, মনীষা ও বিষ্কা 
বন্তায় সকলে বিন্মিত হন । 

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
এমন একটি বন্থমুখীন তত্ব-সম্থলিত মহাগ্রন্থ যে মান্ুষ রচনা করতে 
পারেন, তার মেধা ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি না । 
আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সার! পৃথিবীতে 
এর প্রচার হতে, সত্যকার আদর হতো | 

মহাঁমহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাহার যৌবনকালে 
এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিম্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন, “এই মহান গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাগ্ডত্য ও বনু- 
দরণিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তব্ধ 


২৬৮ ভারতের সাধক 


হইয়া গিয়াছিজ এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী খষিকল্প গ্রস্থকারের 
চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব শাস্ত্রেরই পুর্ণ জানের পরিচয় 
এই গ্রন্থমধ্য প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা! যে ইহাকে দর্শন 
করিব এবং ইহার চরণে বসিয়। জ্ঞানের অনুশীলন করিব | গ্রস্থপাঠে 
মনে হইতেছিল্‌ যে গ্রন্থকার কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল 
মার্গেই সমরূপ অধিকারী ;ঃ তিনি খধিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগর্িবিত 
বর্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের গুরু স্বরূপ |” 

যোগত্রয়ানন্দজীর উত্তঙ্গ সারস্বত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া 
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, “তিনি বনছু গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ-_আর্্যশান্ত্ 
প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পুথিবীর বিশেষ 
কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব । হার্বার্ট স্পেন্সার 
যেরূপ “সিশ্থেটিক ফিলসফির' পরিকল্পন। করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও 
বিরাট কল্পনা ছিল আধ্যশান্ত্র প্রদীপকারের । এই পরিকল্পন৷ কাধ্যে 
পরিণত করিবার সামর্ধ্যও তাহার ছিল। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগ্য ; 
ইহা হইয়া উঠে নাই। তাহার মানবতত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব গ্রন্থ । 
তাহার পরলোক তত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে 
বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার 
তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিনা জানি না। তাহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ব, গণিতের 
দার্শনিক রহস্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও 
আছে। এই সব গ্রন্থ তাহার কাশী আসিবার পুর্ব সময়কার 
রচনা । কাশী আসিবার পর কাশী অবস্থানের শেষ দিকে এবং কাশী 
ত্যাগের পর তাহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ৯1৮ 

অযাচক বৃত্তির উপর একাম্ততাবে নির্ভর করিয়া যোগত্রয়ানন্দ 
১. সাধু দর্শন ও মংপ্রস্গ : ড: গোপীনাথ কবিরাজ 


যোগন্য়ানন্দজী ২৬৯ 


সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। তছ্পরি ছিল শাস্তগ্ন্থ প্রকাশের 
ব্যয়, এজন্য তাহাকে বনুতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে । কিন্তু সুখে দুঃখে, জয়-পরাজয়ে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী 
মহাপুরুষ সর্ববদ। হাসি মুখে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন। 
সেদিন গৃহিণী জানাইয়৷ দেন | গৃহে এক মুষ্টি তুল নাই । মুদি 
বাকিতে মাল দিতে অস্বীকার করিয়াছে । একটি টাকা কোথাও 
হইতে সংগ্রহ করা যায় নাই । এখন উপায়? 
মহাত্বা আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহিলেন, “আমরা 
তার চরণে শরণ নিয়ে আছি। রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় 
মারবেন । 'ধর্য ধর, একটু কিছু হবেই ।” 
তারপর তার আদেশে বাড়ীর সবাই বিন্বপত্রের রস পান করিয়া 
সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন । আরো প্রায় দুই দ্রিন অনশনে 
কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম ছুর্গতি চলিয়াছে-- 
শিশ্ু, তক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহ। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই । 
পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, 
কখনে। বা ভক্ত ও সাধনার্থীদের নিয়া তত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন 
বিভোর | 
তৃতীয় দিনৈর অপরাহু । কালীপ্রসাদ ( অভেদানন্দ ) প্রভৃতি 
জিজ্ঞান্ু ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন । আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত 
কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকতত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন 
সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজেদ্ী করা ইনসিওরড্‌ খাম 
বিলি করিয়া! গেল। 
খামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিঠিটি পাঠ 
করেন। তারপর উদ্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিষ্পন্দ হইয়। যান। 
কপোল বাহিয়। ফোট। ফোটা অশ্রু ঝরিতে থাকে। 
ভক্ত ও শিক্ষার্থীর! বিস্ময়ে অবাক হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে 
নির্িমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন । এমন দৃশ্য আর কখনে। 
তাহাদের চোখে পড়ে নাই। 


২৭০ ভারতের সাধক 


প্রায় পনের নিনিট কাল এইভাবে কাটিয়। যায়। অতঃপর কালী- 
মহারাজ ( অভেদানন্দ ) প্রশ্ন করেন, “বাবা, ব্যাপারটি কি, আমর 
কেউ তা বুঝতে পারছিনে । আপনার চক্ষে অশ্রুল তো আমরা 
কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক দুঃখের অতীত আপনি । এমন 
কি ছুর্দেব ঘটেছে যার জন্যে আপনি এত অতিভূত হয়ে পড়েছেন ? 
আপনার চোখে জল কেন? আর এ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ 
হলেন কেন আপনি? আমরা খুব চিস্তিত হয়ে পড়েছি 1” 

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, “তোমরা আজ 
আমার চক্ষু থেকে যে অশ্রু ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, 
আনন্দের । শোক আমায় কখনে। অভিভূত করতে পারে না কাদাতে 
পারে না। আমি কেঁদেছি শ্ীভগবানের করুণার কথা মনে করে । 
এই পত্রটা! তোমরা পড়ে দেখতে পারো ।” 

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ কর হইল। লিখিয়াছেন কাশীর 
চৌখাশ্ব। মহল্লার অধিবাসী এক সন্ত্রান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । তাহার 
চিঠির মন্্র এইরূপ £ 

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন! বাব বিশ্বনাথ 
তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়! বলিতেছেন__আমি উপবাসী রয়েছি, 
অন্জল কিছুই গ্রহণ করি |ন শিগগীর আমার জন্তে অন্নের ব্যবস্থা! 
কর। আমার এক পরমভক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমায়ও 
কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র 
ভক্তিশ্রদ্ধ' থাকে তবে আমার এ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করে 
দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়। 

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের এ ভদ্রলোৌকটিকে 
উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকান। জানাইয়া দিতেও ভুল করেন নাই--এঁ 
নাম ঠিকান। স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জল জ্যোতিম্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়। 
উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদনুযায়ী খেগত্রয়ানন্দের 
ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তৃত একটি 
চিঠি এবং পাচশত টাকার নোট। 


যোগত্রয়ানন্্জী ২৭১ 


পত্রপ্রেরক আরো লিখিয়াছেন, তাহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের 
স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হইবে না এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে 
পৌছিবে। 

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাহার গৃহের অবস্থা সবিষ্তারে বিধৃত 
করেন। প্রায় তিনদিন যাবৎ তাহার পরিবারের সবাই উপবাসী 
রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, কাহার এমন বনু ভক্ত 
আছেন ধীহারা এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব 
ব্যবস্থা করিয়৷ দিতঙেন। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট 
তিনি প্রকাশ করেন নাই। একান্তভাবে শ্রীভগবানের উপরই সিনি 
নির্ভর করিয়াছেন ! যিনি সববজ্ঞ, সব্বব্যাপী এবং সব্ব করুণার 
উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাহার ইচ্ছা 
হইলে মুহূর্তে তাহার এ অভাব মোচন হইতে পারে। তবে কেন 
যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর কক্গিতে যাঈবেন ? 

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত 
হইয়াছেন, নয়ন হইতে নমিয়া আসিয়াছে পুলকা শ্রুর ধারা । 

এ কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উচিলেন, শাস্ত্র 
পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রাভগবানের নাম কীর্তন। 


মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন । লোকটি 
শিক্ষিত, অমায়িক ও ধন্মপ্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনদিন 
তাহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্ত দূর হইতে মহেন্দ্রবাবু 
তাহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উচ্দরে র 
মহাত্মারূপে । 

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সঙ্কট চলিয়াছে | প্রায়ই পাওনা- 
দারেরা বাড়ীতে তাগাদা দিতে আমে । মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে 
যাচিয়া কহিলেন, “বাবাজী, আমার কিছু নিবেদন করার আছে, 
অভয় দেন তো বলি ।” 


২৭২ ভারতের পাধক 


“বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও”__স্সিঞ্ধ কণ্ঠে বলেন 
যোগত্রয়ানন্দ। 

“দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, তগবানকে 
বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি ।” আমর! ব্যগ্র হয়ে তাকে ধরে 
বসতাম, “বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের 
শিখিয়ে দিন | তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, “মুতার সময় বলে 
যাবো ।? 

“বলে যেতে পেরেছেন তো৷ তিনি ?” কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন 
যোগত্রয়ানন্দ |” 

দ্যা, তিনি ভার দেহান্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের 
কথা । বললেন, (প্রথমে তোর! প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার করে 
নিবি। তা দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘের। বাগান । 
তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র 
চচ্চায় সব সময় রত, যিনি সুখ-ছুঃখে সমজ্ঞানী, যিনি লোতমোহের 
অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন। ভগবানকে 
পাওয়া কঠিন, কিন্ত ভগবানের কৃপা আর অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন 
সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর 
সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের এঁ বাগানে রেখে সেবা করবি । তার মধ্য 
দিয়ে ভগবানও বাঁধা পড়ে খাবেন ।” 

“বুঝতে পারছিৎ তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক 
ছিলেন। ভগবানকে বাধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে 
চতুর আর .কে? কিন্তু, আমায় একথা শোনাচ্ছেো কেন, 
বল তো?” | 

“আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার- 
বার আমার মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমায় 
কিছুটা দিন, আমি কৃতার্থ হই । আপনার ওপর খণের বোঝা চেপে' 
গিয়েছে। আমি তা লাঘব করতে চাই। আপনি খণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত 
হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন |” 


যোগজয়ানন্দজী ২৭৩ 


মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নৃতন ভক্তটি একটা মোটা অন্ধের 
খণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন। 


যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের 
ভেষজ বিদ্যা, অথবর্ব বেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাহার যোগবিভূতি । 
জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাহার এক 
মহান ব্রতরূণপে গ্রহণ করেন এবং এই ত্রতসাধনে অর্থ-উপাজ্জনকে 
কোনদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার 
পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ 
করিতেন। শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার | 

বালীর অন্ততম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের 
বেশ হৃগ্তা ছিল। তাহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাহাকে 
আহ্বান করা হইত। সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মন্তকে এক 
ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্‌ বা অস্থিক্ষয় 
রোগের আক্রমণ! বিখ্যাত সার্জন, ডাঃ স্থরেশ সর্বাধিকারীকে 
আনিয়া রোগিনীকে দেখানো হয়, তিনি শলাক? ঢুকাইয়া দেখেন, 
ক্ষত অত্যন্ত গভীর । প্রায় মস্তিক্ষে গিয়া! পৌছিয়াছে। এ অবস্থায় 
অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক--এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জন 
চলিয়া গেলেন । রোগিণী ও তাহার ছেলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, 
এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িত্ব | 

অথবর্ব বেদোক্ত কয়েকটি নিগুঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিণীর উপর 
যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা 
গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিণীর স্থুনিজ্রা 
হইতেছে । অচিরে এই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়! উঠিলেন ।' 

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাহার সমগ্র 
পাঁরবারের একজন একনিষ্ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে 


ভাকসতের সাধক ৯-১৮ 


২৭৪ ভারতের সাধক 


তীব্র বৈরাগ্যের যঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া! মঠ ও ত্বামীজীদের 
সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে । অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম 
মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন 
চিকিৎসা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক 
যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপুত জীবনের প্রতি সতীশ 
আকৃষ্ট হয় এবং তাহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে । সে-বার সতীশ 
তাহার নিজের বাড়ীতে গিয়া মারাত্বক রোগে শ্যাশায়ী হইয়া 
পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ব ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ীর লোক 
তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন। 

যোগন্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌছিল। সতীশ যে তাহার 
অতি প্রিয় সেবক | তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ী আলম- 
বাঁজারে তিনি ছুটিয়। যান। তাহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া 
উঠে, বলিতে থাকে, “বাবা, এবার আর আমি বাঁচবো না, আশীব্বাদ 
করুন, জন্মে জন্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই |” 

সতীশের অস্থিচম্মসার দেহটি দেখিয়। যোগত্রয়ানন্দ হতাশ হইয়া 
পড়েন। তেসদিনকার মতো কিছু ওষুধপনত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীর 
দিকে ফিরিতে ছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ ভক্ত, তাহার দিকে 
তাকাইয়া শোকার্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়।৷ উঠেন, “সতীশের যে 
অস্তিম অবস্থা! দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান যদি কৃপা ক'রে 
বাচান।” 

তক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, “বাবা, এজন্ড আপনি এত উত্তল 
হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই 
তো সতীশ বেঁচে যায়|” 

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। 
বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে। দ্বার রু্'অবস্থায় 
প্রহরের পর প্রহর প্রার্থন! ও ধ্যান-জ্রপে কাটিয়া গেল। পুন্জাকক্ষ 
হইতে বাহিরে আদিলে দেখা গেল, বদণমগ্ডল দিব্য গ্রাসম্রতায় ভরিয়া 
উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সতীশের রোগ-সম্কট 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৪ 


অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে । তীব্র যন্ত্রণারও হইয়াছে উপশম । 
অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া উঠে। 


যোগত্রয়ানন্দের শাস্তজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজা 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাহার প্রতি খব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং 
তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, “বাবা, আপনি লোকের 
কল্যাণের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে শাস্তগ্রন্থ লিখছেন। 
অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে । আপনি 
অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি। 

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, “গুরুর আদেশে শাস্বভত্ব প্রচারে 
আমি ব্রতী । বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন 
আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এট! গণ্য হবে আমার 
খণ রূপে। গ্রন্থ ছাপানো! হবার পর বিক্রির টাকা থেকে এই খণ 
পরিশোধ কর! হবে ।” 

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাহার প্রদত্ত টাকায় কোন- 
মতে প্রতি মাসে মহাত্বার সংসার বায় নির্বাহ হইতে থাকে। 

কিছুপ্িন পরের কথ । যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বসিয়। 
ধ্যানন্দপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে 
এক দূর্ঘটনার মৃত্য । দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে 
সহসা পা! ফস্কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাড়ানোর সামর্থ্য 
নাই। “আহা! আহা! বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্তন্বরে চেঁচাইয়া 
উঠেন। নয়ন ছুটি করুণায় অশ্রুসঙল হইয়া উঠে। 

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর- 
বাড়ীর এক কর্মচারী গাড়ী নিয়া আসিয়াছে ।--কর্তা বড় অসুস্থ। 
এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক । 

সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা 
হঠাৎ জখম হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর । আকস্মিক 


২৭৬ ভারতের সাধক 


ভাবে পক্ষাঘানতর আক্রমণ ঘটে তাহার ছুই পায়ে, ফলে তিনি 
ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করা বড় 
সহজসাধ্য নয় | 

কালীকৃষ্চ তাহাকে দেখিয়! অসহায়ের মতো কাদিয়া ফেলেন । 
যোগত্রয়ানন্দ সন্সেহে তাহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়। দেন, 
আশ্বাস দিয়া বলেন, “ভয় কি? ভালে হয়ে যাবেন। শ্ত্রীভগবান 
নিশ্চয় কপা করবেন ।” 

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়! 
গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদছয়ের 
পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়। তিনি দাড়াইতে 
সক্ষম হইয়াছেন | 

বেশ কিছুদিন পরের কথ।। এবারও যোগন্রয়ানন্দের কৃপায় 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবার এক মশ্াস্তিক ছুর্দৈব এড়াইতে 
সক্ষম হয়। 

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্‌ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা 
দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডাঃ মাউয়াটি রোগিণীর ভার নিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে কয়েকবার আক্ত্রোপচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্ত রোগ সারে 
নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে । অবশেষে অভিজ্ঞ সাজ্জন 
বলিয়। দিলেন, কমুইয়ের নীচেকার অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, 
নতুবা! রোগিণীর প্রাণ বাঁচানে। সম্ভব হইবে না। 

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ী পাঠাইয়া 

যোগত্রয়ানন্দকে বাড়ীতে নিয়া আসেন । কাতর স্বরে বলেন, “বিজ্ঞ 
সার্জনের বিষ্া বুদ্ধি সব হার মেনেছে | এবার আপনি কৃপা ক'রে 
এ মেয়েটিকে বাঁচান ।৮ 

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিনীকে পরীক্ষ! 
করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, “গয়ের কোন কারণ 
নেই। আমি বলছি, ছুশ্চিকিংস্য হলেও এঁটরোগ অচিরে আরোগ্য 
করা যাবে। ছু সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না 1” 


ঘোগত্রয়ানন্দজী ২৭৭ 


কাধ্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আমুর্ধেদোক্ত 
ভেষজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয় । 

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়ি স্যাস্ত হইল 
যোগন্রয়ানন্দের উপর | এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবঙ্গ বনু 
টাক! তাহার পাওন। হয়। কালীরুঞ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই 
বাবদ একট] মোটা টাকা একসঙ্গে তাহাকে দিয়া দিবেন । কিন্ত 
যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, 
গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে মামার সংসারের ব্যয়ের 
জন্য টাকা দিয়েছেন । সে টাকা আমি খণ বলেই এতকাল গণ্য করে 
আসছি। চিকিৎসার খাতে আনার যে টাকা পাণ্না হয়েছে, তা 
থেকে পুর্বেকার এ খণ শোধ হয়ে যাক।” 

এই ব্যবস্থাই কালীকৃ্ণ ঠাকুরকে সোদন মানিয়! নিতে হইল | 

ঠাকুরবাড়ীর উপর যোগত্রয়ানন্দের কপা দীর্ঘদিন ছিল । সে-বার 
কালীকষ্ ঠাকুরের দৌহিত্রার বিবাহ অনুষ্টিত হইবে৷ বিবাহের 
দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘট। দেখা গেল। সকলেই 
মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হইলে চরম অন্ুবিধার স্থটটি হইবে | 
কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হয়া বলে, “দাহ, সব 
যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এখন উপায় ? 

কালীকঞ্চ চিন্তিত হইয়া! কহিলেন, “তাই তো, এ যে মহাবিপদ 
দেখছি। একমাত্র বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন । তিনি 
পাশের ঘরেই বসে আছেন । তোকে তো খুব সেহ করেন, তৃই 
তাকে চেপে ধর না!” 

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের সুরে যোগব্রয়ানন্দকে বলিতে 
থাকে, “আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার 
মাহাত্ম্য বুঝা যাবে না।” 

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া কহিলেন, “ঝড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার 
বিয়েতে কোন বাধ! হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো 1” 

নীরবে বারান্দায় বসিয়া, দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়। 


নিক ভারতের সাধক 


যোগত্রয়ানন্দ মৃহ্ত্ধরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুর 
হইল প্রবল বর্ণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া 
গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোন 
ক্ষতিও সাধিত হয় নাই । 


প্রাচীন আরুবেৰদ 'অধর্বববেদ প্রভৃতি শাকের নির্দেশ অনুযায়ী 
যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎসা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক 
ডাক্তারী বিষ্ভায়ও তাহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না । ইংরেজীতে রচিত 
দেহতত্ব ও চিকিৎসা সম্পফিত বন্ধ গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন 
করেন। এগুলি আয়ত্ত করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার 
বলে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে তাহাকে অভিজ্ঞ 
ইউরোপীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অন্থুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং 
আধুনিকতম চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবীণ ভাক্তারেরাও 
বিস্মিত হইতেন। 

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাহার হাতে আসে। 
স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর 
বড় অদ্ভুত ধরণের, কোনমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা 
যাইতেছে না| রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। 

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, 
“আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়ান নিউমোনিয়া! । লিতারকে আরো 
বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাচানো যাবে না ।” 

অতঃপর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষধ পথ্যাির ব্যবস্থা তিনি 
করিলেন। 

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মস্তবা করিলেন, 
“ইউরোপে এই রোগের চিকিংসা-পন্ধতি বার করা হয়েছে বলে 
শুনেছি । ভারতবর্ষে অনেক ভাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত ।.. 

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আমিতেছেন, 


যোগত্রয়ানন্জী ২৭৯ 


হঠাৎ তাহার পায়ে আসিয়। ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোঙ্া | 
হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রস্থর বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়। 
রহিয়াছে । এই বিজ্ঞাপন-তালিক] হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয়া 
তখনি ভক্ত সতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দেশ দিলেন, 
যে কোন মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ কর! হয়। 

এ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভীর রাত অবধি 
যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাহার রোগনির্ণয় 
এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর জ্বর 
ছাড়িয়া গেল, বাড়ীর সবাই হাফ ছাড়িয়। বাচিলেন। 

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়৷ 
নৃতন কিনিয়-আনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-গ্রস্থের নির্দেশ দেখাইয়। 
দিলেন। 

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, “আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, 
আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ঈ দেখান না কেন, আমি বলবো, 
আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, 
সঠিক রোগনি্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে ।” 


একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। 
লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাহার কানে যায় এবং তিনি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম 
প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে 
কহিলেন, “মহারাজ, বেল হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি 
আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। 'আমার কয়েকটি তক্ত নিকটেই 
এক বাড়ীতে বসবাস করেন । চলুন, সেখানে আপনার আহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে । 


২৮৪ ভারতের সাধক 


সাধুটি গবিবতভাবে বলিলেন, “আমি তো৷ কোন গৃহীর আতিথ্য 
গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোন একটা জায়গা 
দেখে নেবো | এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই।” 

“প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ । শুধু ভাবছিনে, 
হুর্ভাবনায়ই পড়েছি আপনাকে নিয়ে ।”_ সবিনয়ে নিবেদন করেন 
যোগত্রয়ানন্দ। 

“তার মানে? ওসব অবান্তর কথ! রাখুন। আমার ভাবনা 
আপনাকে ভাবতে হবে ন1।”- বলিয়া সাধুটি বাড়ীর বাহিরে 
আসিলেন, রাস্তা দিয় আপন মনে চলা শুরু করিলেন । 

যোগত্রয়ানন্দ তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার 
জানাইতেছেন অনুরোধ । অবশেষে দৃঢ়ত্বরে কহিলেন, “মহারাজ, 
আপনি অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। 
এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। স্ুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
তো! করতেই হবে ।” 

বিদ্রপের হাসি হাসিয়া সাধু পুর্বধবৎ পথ চলিতে থাকেন। 
অগত্য। যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। 

কিন্ত দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না৷ হইতেই সাধুটি প্রবল 
জ্বরের ঘোরে অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছেন | যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার 
ছুটিয়া যান। ধরাধরি করিয়। সাধুটিকে পূর্ববকথিত বাড়ীতে নিয়া 
তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকের' 
গ্রহণ করেন তাহার সেবার ভার । 

রোগীর জ্বরটি বড় মারাত্মক ধরণের । যোগত্রয়ানন্দ রোজই 
তাহাকে দেখিতে যান, ওষুধপত্রাদি দিয়! আসেন । সেদিন খাওয়ার 
ওষুধের সঙ্গে বুকে-পিঠে মালিস করার জন্যও একশিশি ওষুধ 
পাঠানো হইয়াছে । পুজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বজিতে 
যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ । কে যেন 
বলিতেছেন, "শিগ-গীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো । শুশ্রাষাকারী 


যোগত্রয়ানন্মজী ২৮১ 


ভুল করে তাকে মালিসের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে । খাওয়ানোর 
পরই বিষক্রিয়। শুরু হয়ে যাবে ।” 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে 
গিয়া উপস্থিত হন।| সেবক ভক্তটির হাত হইতে ওষুধের গ্রাসটি 
সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহ কাড়িয়া নিলেন । 
গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “এট1 খাবার ওষুধ নয়, মালিস।” 

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। 
সক্রোধে ম'লিস এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই ঠিনি বাহিরে ছুড়িয়। 
ফেলেন । 

যোগত্রয়ানন্দ বিষণ্ন কে বলেন, “অনর্থক শাপনি রাগ করছেন। 
ভুল করে আপনাকে মালিস খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথ। 
আমায় জানিয়ে দিলেন । তাই তে হচগদস্ত হয়ে ছুটে এলাম । আর 
একট দেরী হলেই আপনাকে আর নাঁচানো যেতো না।” 

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল! অনুতপ্ু হইয়া কহিলেন, “নিজের 
অভিমান বশতঃ মহাজআ্মাকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আমার 
জীবনদাতা। আমায় ক্ষমা করুন, কুপা করুন | 

প্রায় তিন জপ্তাহ মারাত্বক জ্বরে ছুগিবার পর এ সাধটি সুস্থ 
হইয়া! উঠেন, তারপর নিজের দেশে কিরিয়া যান । 


আশ্রিত ভক্ত-শিধ্যদের মধো ধাহারা প্রকৃত অধিকারী তাহাদের 
অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির সহিত 
পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা 
ভঙ্গীতে এবং নান। মাধ্যমের তিতর দিয় । 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাহার পদ্ধী যোগত্রয়ানন্দের 
একনিষ্ঠ ভক্ত । ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক 
কিছু সমস্তায়ই এই শক্তিধর মহাত্বার কপার উপর তাহার! নির্ভর 
করিতেন। 


২৮২ ভারতের সাধক 


গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার । সে-বার তিনি 
বদলী হইয়! নৃতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে 
আমিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলে! বাড়ীতে তাহার বাস 
করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে 
আগুন লাগিয়৷ যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ীর চারিদিকে তাহ 
ছড়াইয়া পড়ে । হঠাৎ এক দৈবা কণ্ঠম্বর শুনিয়া গোপালবাবু ধড়মড় 
করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখ! সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্বীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের 
মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়া উঠানে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে জলস্ত ছাদটি নীচে ধসিয়। পড়িল । আর একটু বিলম্ব হইলে 
দু'জনেই এই অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেন। 

গোপালবাবুর পত্বী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্গযাঁসীর 
মুত্তিতে ফোগত্রর়ানন্দ এ জ্বলস্ত অগ্নির মধ্যে দাড়াইয়৷ আছেন, তাঙ্থার 
প্রশাস্ত কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর। 

সাশ্রুনয়নে এই তক্তমতী মহিলা তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 
“সুলদ্দেহে আবিভূতি হয়ে ব্বয়ং বাবাই আঁজ আমাদের ছু'জনের প্রাণ 
রক্ষা করলেন। তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।” 


১৯০৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাশীতে 
বাস করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্সে প্রাণমন ঢালিয়৷ দিয়া শুরু 
করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নৃতন পর্য্যায়। ্বজনবর্গ এবং ছুই চারিটি 
সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাহার বনু আকাজ্ক্িত 
শিবধামে। 

অধ্যাত্ম জগতে সুপরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রাঁমদয়াল 
মন্তুষদার এ সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়! কাঁশীতে বাস করিতেছেন । 
শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহ। পুলকিত হইয়া 
উঠিজেন। 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৬৩, 


প্রতাষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গল্গান্নান করিতেন, তারপর রুদ্ধ 
কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনায় ও নিত্যকার পুজা ও 
জপতপে | বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নামকীর্তনও ছিল তাহার 
প্রাত্যহিক দিনচধ্যার অঙ্গ । 

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাভ্রমণের সময় যোগজয়ানদ্ের 
সঙ্গী হইতেন। মহাত্মা পুণাসঙ্গ ও অমৃত্ময় বচনন্ুধা পান ক'ওয়! 
মন তাহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা 
প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অঞ্ধরঙ্ষ 
আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন । 

তখন শীতকাজ । একদিন বিকালে তিনি যৌগত্রয়ানন্দের সং 
হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারী 
ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া দাড়াইয়া আছে। কাছে আমিতেই কাতরকণ্ে সে 
সামান্ত কিছু ভিক্ষা চায় ' যোগহয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাহার "দ্ধনগ্ন 
বেশের দিকে ভাকাইয়াই নিজের কাধের পশমী আলোয়ানটি 
তাহাকে দিয়া! দিলেন । জঅন্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বস্তুটি 
মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন | 

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, “এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে, 
ওকে বাজার থেকে আর একট! গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো |” 

শ্মিতহাস্তে মহাপুরুষ কহিলেন, “ভগবান যদি দামী শীতবন্থ 
আমায় পরাতেই চান, তবে তো নিজেই কৃপা করে পাঠিয়ে দেবেন । 
এ নিয়ে ভাববার কি আছে 1?” 

সেইদিনই গঙ্গান্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আঙিলে, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়! কহিলেন, “দাদা, 
এটি কলকাত! থেকে এসেছে 1” 

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জন্য 
বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল 
বিস্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়। রহিলেন। 
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যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বনু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞাস ব্যক্তিরা এই 
মহান গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন | তত্ব ও 
সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। 
প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টুর গোপীনাথ কবিরাজ 
তখন তরুণবয়স্ক। আর্ধ্যশান্ত্র প্রদীপকারের প্রতিভা তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়াছে, তাই তাহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। 
যোগাযোগ অচিরে ঘটিয়। গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের 
গৃহে গিয়া তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন । 

মহাত্মা তাহাকে স্েহাশিস্‌ জানাইলেন, নিপ্ধ স্বরে কহিলেন, 
“বাবা, তোমার কোন সংশয় ব! প্রশ্ন যদি থাকে বল।” 

তরুণ বিচ্যার্থী গোগীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন _ যাহা বহু জিজ্ঞানু 
দাধকের প্রশ্ন_-উখ্বাপিত করিলেন। কহিলেন, “বাবা, গুরুজনদের 
মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অখণ্ড! মুনি খষিরা যদি সত্যের 
সাক্ষাৎকার ক'রে থাকেন তবে তাদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন? 
নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্ঃম্‌_একথার অর্থ কি? নানা মুনির 
নানা মত কেন হবে ? ব্রহ্মবিদ্‌ মুনিরা কি একমত হতে পারেন না ? 
এর তাৎপধ্য আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য বুঝতে পারলে 
সাধারণ জিজ্ঞাসুপ্র? উপ$৩৬ হবে। শান। পথ ও মতবৈষম্যের মধ্যে 
পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে ন1 1৮ 

এই প্রশ্নের এক অপরূপ মীমাংস। যোগত্রয়ানন্দ করিয়। দিলেন । 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহ। বন্িত 
হইতেছে। “বাবাজী কহিলেন, বৎস, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত 
বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে | মুনি কাহাকে বলে ? 
যিনি মননশীল তিনিই মুনি-পদবাচ্য | মত কাহাকে বলে? মনের 
দ্বার। যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অখগ্ু সতোর যে অংশটুকু খণ্ড মনের 
দ্বার গৃহীত হয় তাহাই মত। যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অবলম্বন করিয়৷ 
সত্যের সাক্ষা্ইকারের চেষ্টা কর! যাইবে ততক্ষণ পর্যাত্ত 'অন্থগুড 
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সত্যেব দর্শন লাভ সুদূর পরাহত। অখণ্ড সতোর ধারণা করিতে 
হইলে মনকে নিকদ্ধ কবিযা এবং শুধু মনকে নয অজ্ঃকরণের 
যাখতীয বৃত্তিকেই নিযন্ত্িত করিয়া অন্তঃকরণের বাহিরে যাইতে 
হইবে । অন্তঃকরণের পুঠভূনিতেই 'আাত্মার স্বযংপ্রকাশ আলোক 
অবস্থিত। বিকল্প শঞ্ডির দ্বার| মন এ আলোককে ভাগ করিযা পৃথক 
পুথক ভাবকপে পরিণত করে 1 মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের 
স্বভাব । 

“বিকঞপশুন্য পবম সত্যকে পাইতে হইলে মনের উদ্দে উত্থিত হইতে 
হইবে | এই অবস্থা মন্গামতের কোন প্রশ্বঠ উঠে না। কাবণ 
মনই যেখানে নাই সেখান মত কোথায়? কি্ত ৭ সভোর প্রকৃত 
চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করান যায় শা, কাৰণ ওহ।ব স প্রমণ হয় 
না। যাহার চিন্ত এ স্বযংপ্রকাশ ভমিডে প্রাবঃ হলপে তাহাব নিকট 
উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে । কিগ্ত অচ্ছান জগতের ভানলাতের 
কোন উপায় উহা হইতে হয় ল।| এ অবস্থা যাহার হয়, শুধু 
তাস্ারই হয। এ জ্ঞান মভ্ানী পরস্ধ অন্ববাগী ও আশ্রি 5 জিও গু 
জনকে 16৩ হইলে মনেব মাশ্রব গ্রহণ অবশ্যন্ত।বী। মনের ধন্মত 
কল্পনা ব। পিকর্ম বর্ডি এ শিশুদ। ভড়ানাক বিকালির সঙ্গে যুক্ত 
করিষা জিজ্ঞাণ্তর নিকট উপস্থাপিত করা হয়| বিকল্প পানা প্রকার । 
জিজ্ঞান্ুর চিণ্ের প্রকৃতি, বাসনা % অনু হব পাতি বিচাব কগিয়া 
তত্বঙ্ঞছ গুক তদন্রবপভাবে শব্দের সাহায্যে তাহাকে এ জ্ঞান দান 
করেন। 

«এইখানেই মনের সার্থকতা । এহঠখান হইতেই অতের উদ্ভব 
হয়| যিনি পুর্ণ সতাকে মনের দ্বাব। ধ।রণা! কপিতে যান তাহার তে! 
মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ কিয়! পুর্ণ সহ্যাকে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন হারও মণ্ত থাকে । তখন ঠিশি মনো" 
ভূমিতে বিগ্তমান, বিশিষ্ট অধিকাগ সম্পন্ন জিচ্ঞাসুর নিকট এ 
জ্ঞান সথ্ধার করেন। এই জন্যই উভঘয হ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থকা 
না খাকিলেও আঁধকার ভেদে তাহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থকা 
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আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে-_নাসৌ মুনির্যস্ত মতং 
ন ভিন্নম্‌। 

“ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্তা। সাধারণ লোকের অর্থাৎ 
অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ 
সত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকলের 
'আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের যুল অজ্ঞান১ 1” 

প্রশান্ত বদনে সৌম্যতাবে বাবাজী এই দুরহ প্রশ্নটিকে সরল 
ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা এবং করুণার প্রতিমৃত্তি 
এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞান্ু হৃষ্টচিত্তে বিদায় 
নিলেন। 

বাংলার শ্তুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করতু 
তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে 
এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন 
হইয়। পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। এবার দৈব কৃপা ছাড়া গতি নাই। 

তর্করত্ব মহাশয় স্থির করিলেন, বুন্দাবনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা 
তিনি এবার করিবেন. যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার 
জীবনভিক্ষা | 

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ব মহাশয়ের অতিশয় সেহের পাত্র, 
আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোপীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
আছে। তাই তর্করত্ু মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া 
তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, “গত রাতে বৃন্দাবনের 
অবস্থ। খুব খারাপ হয়েছে । আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা! নেই। তাই 
বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি সেখানে 
লিয়ে চল ।” 

গোগীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সম রুদ্ধদ্বার 


সাধুবর্শন ও সতপ্রন্-_ যোগজয়ানন্দজী £ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ 
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কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোন বাহিরের পোকের সঙ্গে 
তখন দেখাশুনা কবেন না। অজ্ুবক্র সেবকেরাঞ্ এসময়ে তাহার 
ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করক্ষ মহাঁশযকে নিয়া 
সেখানে গেলে, হয়াতে। বাবাজীর কাছে তাহার আগমন সংবাদ 
পৌছিবেই না, সাক্ষাৎও হঈবে না। 

তর্করত্ু মহাশয়কে কহিলেন, “বাবাজী অপবাহেই দর্শনার্থীদের 
সঙ্গে দেখা শুনা করেন, তাই এ সময়টাই তাঁর কাছে যাও্যার প্রশস্ত 
সময়।।? 

তর্করত্খ মহাশয় অঙ্গুলি নির্দেশ কারিয়। শয্যাশাধা বৃন্দাবনকে 
দেখাইয়া দিলেন । দীর্ঘদিন ভূগিয়।! ভুগিযা সে কঙ্কালসার হইয়াছে, 
পড়িয়া আছে মুতের মতো অসাড় ইইয়া। শিযরে বলিয়া "তাহার 
জননী জসহায়ভাবে কাদিাতছেন । 

গোপীনাথ বুঝিলেন, বৃন্দাবাশের জাবনের কোন আশাই নাই । 
তর্কর%& মহাশয় ককণ কণ্ঠে কহিলেন, “না গোপীনাথ, আ+ সময 
ক্ষেপণ করা যায় না । চল, এখনি [গয়।! বাবাজার কাঙে আমার 
প্রার্থনা নিবেদন করি ।” 

যোগত্রয়ানন্দ খন কাশীর রাঙ্গঘ।ট বাস করিত্োছন | টাতয়ে 
তাঁহাব বাসায় গিয়। উপন্তি* হইতেই, বাবাজীর ফ্িষ সেবক সভীশ 
কহিল, “এই যে আপনারা এসে গেছেন দেখছি | সাবা একটু 
মাগেই আমার ডেকে বললেন, «“গাপীনাথ আর তর্করত্ু মশাই 
এখনই এখানে আসবেন । বৃন্দাবনের শবধারের অবস্থ! খুব খারাপ । 
দেখো, ওর খেন ফিরে না যান । তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করবে 
এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে । আমি ওদের জনা 
প্রতীক্ষা করবে। আর একলাটিই থাকবে) যদিও এসময়ে আমি 
কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবু ওদের সঙ্গে কবতেই হবে। 
কেউ যেন ওদের বাধ! না দেয়।” 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কপার কথ ভাবিয়া তর্করত 
মহাশয়ের দ্ই চোখ অশ্রসজল হইয়। 


২৮৮ ভারতের পাধক 


বাবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্ব মহাশয় 
মহাত্বার প্রশস্তিস্চক এবং ভক্তি-অর্ধ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক 
রচন! করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা! পাঠ করিয়া! ও প্রণাম নিবেদন 
করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । 

যোগত্রয়ানন্দ সেেহপুর্ণ স্বরে তর্করত্রকে কহিলেন, “গত রাতে 
ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কট- 
জনক, আর আপনি চরম উৎকগ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনার! 
আসবেন, তাও জানতে পারলাম । তাই সতীশকে বলে রেখেছি, 
আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়|” 

তর্করত্ব মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্য বাবাজীর আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কূপাতরে তাহার জন্য এতটা চিন্ত! 
করিয়াছেন সেজন্ বার বার জানান কৃতজ্ঞতা । 

কথ প্রসঙ্গে তরকরত্ব মহাশয় প্রশ্ন করেন, “বাবা, এসব কি 
আপনার যোগশক্তির ব্যাপার ?” 

যোগন্রয়ানন্দ স্মিতহাস্তে উত্তর দেন, “যোগশক্তি ছাড়া আর 
কি? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই 
ঘটে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যাঁয় এবং ভবিষ্যংকেও 
বর্তমানরূপে জানা যায়।” 

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, “আপনি বৃন্দাবনের 
জন্য আর চিস্তা করবেন না। যখন সে আমার দিতে পড়েছে 
তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে । আপনাঁর। বাড়ী ফিরে গেলেই 
দেখতে পাবেন_ ভার অবস্থার অনেকট। উন্নতি হয়েছে ।” 

বাবাজীর এই অহেতুক করুণায় তর্করত্ব মহাশয় একেবারে 
অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ছল ছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া 
তিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বৃন্দাবনের অবস্থায় দ্রেত 
উন্নতি দেখ। গেল এবং অনতিবিলম্বে সে সুস্থ হইয়া উঠিল। 

যোগন্রয়ানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, “সাধন- 
জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আস্তরিক বিশ্বাস | এই 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৮৯ 


বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের লাহাযো এ পথে 
এগোনো যায় না।” 

আরে বলিতেন, “গ্যাখো। বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে। 
যা লৌকিক দৃষ্টিতে অদম্তভব বলে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাও 
অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে। কিভাবে, কোন্‌ শক্তির দ্বার। কোন্‌ 
কাজ সাধিত হয়, তা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। 

কলিকাতার এক ইন্জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা যোগাত্রয়ানন্দের 
খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোনো কথার উপর তাহার অটুট আস্থা 
ছিল। এই বৃদ্ধ! মহলা তখন হৃদরোগে খুব ভূগিতেছেন । ভাক্তারদের 
মতে, যে কোনো সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাহার 
মুত্যু ঘটিতে পারে । তাহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নয়, 
এ সতর্কবাণীও তাহার উচ্চারণ করিয়াছেন । 

বৃদ্ধা মহিল। একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, “বাধা, 
আমার এই অবস্থা । বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের শিষেধ। 
কিন্ত প্রাণে বড় ইচ্ছ! ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তাথ দর্শশ করবো । 
এ ইচ্ছা পুর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কপা করেন। আরো! একটা 
ইচ্ছে আছ্ছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।” 

বাবা সহান্তে কহিলেন, “বেশ, আপনার ছুটে! আকাতক্ষাই পুর্ণ 
হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে । আর আপনাকে তীর্থ 
দর্শনও করাবো । আপনার কোনো ভয় নেই । কিন্ত আমি অনুমতি 
দেবে!) একটা সর্তে |” 

“বলুন বাবাঃ আমি তা মেনে নিতে রাজী |” 

«আমি যে বে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্ট দেখতে 
বলবো, তা-ই আপনি করবেন । অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা 
দেখবেন ন। ! আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোনো। 
আশঙ্কা নেই। অন্যথায় বিপদ হবে|? 

বৃদ্ধার ধর্মবিশ্বাসের আট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল 
নিষ্ঠা। অনুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন। 


ভা সা. (৯)-১৯ 


২৯০ ভারতের সাধক 


কিন্ত হঠাৎ ঝোকের বশে তিনি এক মস্ত ভূল করিয়া বসিলেন। 
যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল? গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধা যাইবেন না। 
কিন্তু উৎসাহের আতিশবয্যে বাবার কথা বিশ্বাত হইয়া তিনি পাহাড়ে 
উঠিয়া গেলেন । তারপর শুরু হইল হৃংপিগ্ে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন | 

সর্বশরীর ঘর্মান্ত, পা ছুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ 
আকুল কণ্ঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন । কহিলেন, «বাবা, তোমার 
কথা না শুনে কি অন্থায়ই না আমি করেছি। যা হোকৃতুমি 
কপাময়) কপাই তোমার স্বভাবগত ধর্ম! এবারটি আমায় বাচাও। 
তাছাড়া) বাবা, তুমি তো বলেছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন 
এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভূ ই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই ছর্নাম 
হবে। দয়! করে আমায় রক্ষা করো |? ্‌ 

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি 
গৌরকান্তি প্রোঢ সাধু। দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, 
তাহার পাশে আসিয়া দাড়াইয়াছেন, আর তাহাকে আশ্বাস বাক্য 
বলিতেছেন । 

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া নিয় পাহাড়ের 
উপরকার মন্দির ও অন্থান্ক দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। 
অতি ঘত্বের সহিত তাহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে 
তাহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কীপুনিও একেবারে থামিয় গিয়াছে 
তিনি সুস্থ হইয়৷ উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিগণসহ নিরাপদে 
কলিকাতায় ফিরিয়া! আসেন | 

যোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্য সম্পর্কে জনৈক 
অন্তরঞ্জ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, “আসল 
কথাট] কি জানো 1 ভগবান্‌ হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ । তার যে ভক্ত 
তাকে যে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছে করে--সেই রূপেই তগবান্‌ তাকে 
দর্শন দিয়েই কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই শাস্ত্রের 
উপদেশ । বৃদ্ধ! তাই করেছিলেন। আমি তে! পাযাণ-_কিস্ত 
পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।? 


যোগত্রয়া নন্দী ২৯১ 


কিছুদিন পরে এ বৃদ্ধ! তক্তটির হৃদরোগ আবায় বৃদ্ধি পায়, তিনি 
একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া! পড়েন । তাহার চিরদিনের ইচ্ছা, অস্তা- 
কালে যেন কাশীপ্রাপ্রি হয়। তাই অবিলম্কে কাশীতে যাওয়ার জন্য 
অস্থির হইয়৷ পড়িলেন। 

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্ত বুদ্ধার চিকিৎসা! করিতেছেন । 
তিনি দৃঢ়ম্বরে কতিলেন। “এ অবস্থায় রোগিণীকে যেন নড়াচড়া 
করতে দেওয়] না হয়। কাশীতে যাওয়া! দূরের কথা, দোতলা থেকে 
একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা । বৃদ্ধার ঘাঁনন্ঠ 
আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা দিলেন কাশী 
যাওয়ার প্রস্তাবে । 

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশধো কাশীতে যোগব্রয়ানন্দের কাছে 
কাহার মত চাহিয়! তার কর! হইল। উত্তরে তিনি নিরেশ দিলেন, 
“যে যা বলুক কোনা ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো! 1” 

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আনিয়া উপস্থিত হন। 
এখানে কিছু'দনের মধে/ই ঘটে তাহার অভলফিত কাশীপ্রাণ্থি। 


বহু মুমুক্ষু নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দ দক্ষ দিয়াছেন এবং এই সৰ 
দীক্ষাপ্রাগুদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্ট ও হইয়াছেন । 
দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সহায়ে তিনি শিষ্যের জন্মাস্তর়ের 
সংস্কার এবং তাহার সাধনেচ্ছার আলল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 
সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাহার সাধন- 
মার্গ ও ইঞ্টতত্ব। শিষ্ের বহিরক্গ জীবনের ঝোঁক বা রূচিকে এই 
প্রজ্ঞামম্পন্ন মহাপুরুষ কোনোদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না। 

খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করিতেন । 
এখানে আনিয়া একটি হরিদভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। 
স্ক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাহার হাদয়ে এবং ক্রমশ বৈষবধর্ষের 
প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। শ্কুের বৃন্দাবন লীলাকথা শুনিতে 
তাহার প্রবল উৎসাহ । নিত্য সন্ধ্যার কীঙন ও ভাগবত পাঠের 
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আসরে গিয়া না! বসিলে মনে তিনি শান্তি পান না। সে-বার 
এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়! তাহার 
কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব ও 
যোগৈশ্বর্ষে মুগ্ধ হইয়া যান। 

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট 
হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাহার চরণেই নিবেন একাস্ত শরণ । একদিন 
যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন । 

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, “বেশ তো, তোমাব্র যখন তীব্র ইচ্ছে 
হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে । কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন 
স্থির করতে হবে|” 

ছুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ তাহাকে কহিলেন, 
“ওহে, তোমার তো! দেখছি--শক্তিমন্ত্র। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে 
উপাসনা! ক'রে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে । এখন থেকেই এজন 
মনে মনে প্রস্তত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে 
তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো । সব নারীযূঠি 
জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ) এট! অভ্যাস করো |? 

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু কোনো! উৎসাহ 
দেখাইলেন না । মনে তখন তাহার একটা ঘোরতর সংশয় আসিয়া 
গিয়াছে । বৈষ্ণবভাবে তিনি ভাবিত, বৈষ্ঞবীয় রুচি তাহার । অথচ 
বাবা তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্ের অস্তরের 
গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না? তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে 
পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ? 

বাবাকে তিনি অন্তর্ধামী ও সর্বশক্তিমান বলিয়া ধরিয়। 
নিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে তাহার প্রকৃত অস্তূর্টি নাই। 
প্রকৃত সাধন-বৈভব ধাহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্মনমর্পণ 
করা যায় না! 

ভন্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়।-আা প্রায় বন্ধ করিয়া 
দিলেন, কলে দীক্ষার ব্যাপারটিও চাঁপা পড়িয়া গেল। 
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ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া খডদেহে ফিরিয়া 
নাসেন। এখানে আলার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং 
গাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছাস দেখা 
গয়াছিল তাহ! ক্রমে স্তিমিত হইয়। আসে। 

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি ব্যাধিতে আক্রাস্ত 
হন! অভিন্ক ডাক্তারদের বহু চেষ্টার ফলেও তিনি আরোগ্য লাভ 
করিতে পারিতেছেন না । বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া 
উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া! পড়েন । 

সেদিন গভীর রাতে অনহায়ভাবে রোগশষায় শুইয়াছেন, 
হঠাৎ দেখিলেন-_শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্নয়ী মাতৃমৃতি ; এই 
মৃতি নিশিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন, আর আয়ঙ নয়ন 
ছুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য স্নেহ আর করুণার ধারা । 

যেমন আকস্মিকভাবে এই মাতৃযৃতির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি 
তাহা হয় অন্তুহিত । কিন্তু পর্মবিস্ময়ের কথা, এই অন্তর্ধানের 
পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ বন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু 
তাহাই নয়, অল্প কয়েক দিনের নধ্যে সম্পূর্ণবপে তিনি আরোগ্য 
লাভ করেন। 

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথ। সম্পর্কে তাহার চৈতন্যের উদয় হয়। 
বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরূপিণী ইষ্টের 
উপাসনায় কেন উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মঞ্ন তিনি হাদয়জম 
করিলেন । বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝৌক ও রুচি দিয়া 
নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিশণি তুঙ্গ 
করিয়াছেন। বাবার সাধনালক অস্তদৃ'্টি অভ্রান্ত, তাই উহা! পঠিক- 
ভাবে তাহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্ণয় করিয়। দিয়াছে । 

অতঃপর ভদ্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে 
পতিত হন। কাতর কণ্ঠে বলেন, “বাবা, আমার অপরাধের দীম। 
নেই | আপনার বাক্যে আমার সংশয় এসেছিল । আপনার কপার 
মা নিজে এদে আমার রোগযন্থণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ রক্ষা 


২৯৪ ভারতের সাধক 


করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন 
আপনার কথার সত্যতা । আপনি আমায় মার্জনা করুন |? 

বাবাজী তাহাকে সন্সেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে 
তাহাকে শান্ত করেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! এই তক্তটি অত:পর 
সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন । 

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া! ভারতের সারস্বত সমাজের 
যুকুটমশি ভাঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন-_-“নিবৃত্তরাগস্য গুহ 
তপোবনং--এই শান্ত্রবাক্য তাহার শ্যার় রাগদ্ধেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্য- 
সম্পন্ন কর্তবানি্ট গৃহপ্ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ।” 

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী 
প্রভাবের কথ স্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিতেছেন : 

“বাবাজী জীবনুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু 
দু দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাহার 
নিকট লদ-উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্গ্যাসী, অবধুত। 
যোগী, কর্মী, তঞ্ত অনেকেই তাহার নিকট আ'সতেন। সকলেই 
তাহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। 
সকল সন্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়! মনে করিতেন এবং 
সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট 
সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিগ্মাতে আগমন অপুর, সন্দেহ নাই। কিন্ত জনক ও 
শুকদেবের কিংবদস্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। 
কিছুদিন পূর্বেও কাশীনিবাণী মহাত্মা ৬শ্তামাচরণ লাহিডীর সান্নিধ্যে 
বুসংখ্যক জিজ্ঞান্ব ও লাধনপ্রার্থা সঙ্গ্যাসীর ভিড় প্রায়. মবদাই 
লাগিয়৷ থাকিত। 

«আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব ষে কতট! পড়িয়াছিল 
আজ তাহ! ঠিক ঠিক নির্দেশ করা নহজ নহে, তবে তাহার সহিত 
আমার সন্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
করিব। তাহার কৃপাতে অনেক ময় অলৌ[ককতাবে আমি দৈহিক 
রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাহার অযাচিত করুণার 
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প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনোদিন দিতে পারিব না। 
বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাহার পাশ্ভাযা অতুলনীয়-_ 
শুধু তাহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষ।তভাবেও তিনি বু 
ভান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার আদর্শ আবন, পবিত্র 
হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপুৰ 
সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত 
ক্ষেত্রে ঠাহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধা 18 

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় 
ছেদ টানিয়। দিলেন। কহিলেন, “এবার বিরতির পালা । শিবের 
কিচ্কর, রামের কিন্কর, এবার থেকে ভাববে শুধু কৈগ্বধের কথা আর 
যুখে জপবে সুধাময় নাম ।? 

কলিকাতার ভক্তের! নাগ্রহে বাবাজ'র এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা! 
শিরোধার্য করিলেন। প্রথমে উত্তর পাড়ায় ক্ছুদিন ভিনি অবস্থান 
করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্ভানে তাহার বামস্থানের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, “সর্ব তীর্থ সার এই গঙ্গাতীর় | 
জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া দেবো এবার বিসর্জন । 

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্গযা গ্রহণ করেন । গঙ্গার 
পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে তাহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা! 
নাই। পুত্র ইন্দুস্ষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি বার্থ হয়। 
স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাঞ্জী অগ্রসর হন তাহার 
বিদায় লগ্ের দিকে । 

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরঘীর দিকে দৃ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া ভক্তদের কহিলেন, “যেখানে শ্রী্চর বাবাকে জলসমাধি 
দেওয়া হয়েছে দেহত্যাগের পর এ খোলনটাকে সেখানেই তোমরা 
রেখে দিও |” 

ভাক্ত-শিষ্েরা সাশ্রুনয়নে অনুরোধ জানান, *বাবা। আর কিছুদিন 
থেকে গেলে হতো! না? কৃপা কারে তাই করুন 1; 


২৯৩ ভারতের পাধক 


মৃহ হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “শরীর বাবা 
চরণে নিজেকে এবার একেবাবে সঁপে দিয়েছি । আর থাকা যায় না 
আমায় এবার যে যেতেই হবে ।” 

১৯১৭ শ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্ট্রোবর । সেদিন গভীর রাতে মহাৎ 
যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যথিত হন, তারপর এদিক ওদিত 
দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। 

পুত্র ইন্দুভুষণ বাহিরের বারান্দায় নিত্রিত ছিলেন; কে যে 
তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া অশ্ফুট স্বরে বলিয়া গেল; “আ 
বিলম্ব না কারে বাবার কাছে যাও ।” 

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে ফ্রাড়াইতেই প্রশাস্ত কণ্ঠে কহিলে4 
“এখনি আমায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল 1” 

সবাই মিলিয়। দেহটি বহন করিয়া আনিলেন গঙ্গাতটে । পৰি 
বারি স্পর্শ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন 
তারপর ভক্ত ও শিষ্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়! মগ্ন হইলে 
চির্রসমা ধিতে | 





অব্রুত বিত্ঠানজ 


বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে 
এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া াড়াইয়াছেন। মস্তকে 
জটার ভার, গৌরকাস্তি দীর্ঘবপু এই অত্যাগতকে দেখিয়া! পঞ্চিতের 
আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, 
“প্রভু, কৃপা করে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার 
অধিকার দিন| এখানেই রাত্রি যাপন করুন|” 

ন্মিতহাস্তে হস্ত উত্তোলন করিয়া সন্গ্যাসী আশীর্বাদ জানান । 
বুঝ! গেল, এ রাত্রির মত আতিথ্য গ্রহণে তাহার আপত্তি নাই। হস্ত 
পদ প্রক্ষালনের জল-দেওয়া হইলে তিনি আনন বিছাইয়া বসিলেন । 

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধুল। সাঙ্গ করিয়! সবে মাত্র 
বাড়ী ফিরিয়াছে। ছুটিয়। আসিয়! অতিথির চরণে সে দণ্ডবৎ করিল । 

সন্্যাসীর চোখে এ কোন্‌ বিছ্যতের ঝলক? স্থির, প্রদীপ্ত 
দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাচ! সোনার 
মত তাহার রং, সুন্দর সুঠাম অঙ্গখানি লাবশ্যে টলঢচল | চোখে-মুখে 
দিব্য আনন্দের আভা। হাড়াই পণ্ডিতের এ পুত্রটি মায়ামুক্ত 
সন্ন্যাসীকে আজ কোন্‌ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিতেছে? এ কোন্‌ 
জন্মাস্তরের সম্বন্ধ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্‌ গৃঢু 
দৈবী ইল্লিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? সর্ব্ত্যাগী পরিব্রাজকের 
দৃষ্টি বালকের দিকে বার বাঁর নিবদ্ধ হইতে থাকে । 

পণ্ডিত ও তাহার স্ত্রীর সেবা-যত্বের অবধি নাই। অতিথি পরম 
পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হইল। 

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী যাহা বলিলেন 
তাহাতে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিলেন, “ছ্যাখো৷ 
বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বার হয়েছি, বয়স যথেঃ 


ভারতের সাধক ৯-১ 


২ ভারতের সাধক 


হয়েছে, দেখাশুনো করবার মত সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি 
কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের 
কোন ভয় নেই, পুত্রাধিক স্েহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, 
তীর্ঘ ও ধর্ম উভয়ই তার লাভ হবে--কুল পবিত্র হবে। এতে 
তোমার সম্মতি চাই।” 

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নতশির। ভাবিয়া আকুল হইলেন, 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে 
যে হৃদয় ভায়া যাইবে। আবার সন্মতি না দিয়াই বা উপায় কি? 
সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো! ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে । হাড়াই 
নিজে তগবতুত্ত, শান্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ । কিছুট। স্থির হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, মানুষ তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন 
করিতে পারে ? তবে এ শক্তিধর সন্নাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া 
দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাঁজচক্রবস্তী দশরথ, তিনিও 
ঝষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র হুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 

চিন্তাকুল হৃদয়ে পাণুতপ্রবর পত্বী পল্মাবতীর নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। এ বিষয়ে তাহার মতও যে নেওয়া চাই । সন্যাসীর 
এ অনুরোধের কথ! তাহাকে জানাইলেন । 

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটন!। 
বালক কুবের হঠাৎ সেদিন 'এক ভাবের ঘোরে মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে, 
তারপর শুশ্রীধার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ হয়! উৎকণ্ঠিত মায়ের 
প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, “মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার 
চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্র দেখলাম -_ 
এক দিব্যকাস্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দৃর-দূরাত্তের তীর্থস্থানে 
বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্ঠ ভেসে এল তা মনে নেই ।” 

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়া 
দেয়। ছুশ্চিন্তা ও উৎকষ্ঠার তাহার সীমা নাই। অশ্রুরুদ্ধ কে 
স্বামীকে শুধু কহিলেন, “ওগো ধর্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির 
করবে, তাতেই আমার মত।” 


নিত্যানন্দ অবধৃত ও 
পণ্ডিত তাহার জীবনসর্ধস্ব এই পুত্রকে সঙ্্যাসীর করে অর্পণ 
করেন । সারা গ্রামে ঘনাইয়া আনে বিষাদের ছায়া। দ্বাদশ বংসরের 
বালক কুবের দণ্ত-কমপগ্ডলুধারী সন্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির 
হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নাই । পর্য্যটন, 
পরিব্রাজন ও অবধূৃত জীবনের নান! পর্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের 
একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়- নবদ্বীপ, প্রেমতক্তি 
প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে ! নাম তখন-_নিত্যানন্দ অবধৃত। 
শ্রীচৈতন্তের কীর্তন নর্তনে নদীয়া! তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের 
আবির্ভাবে এই আনন্দের শোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে । অছৈত 
প্রভু ইহারই স্তরতি সেদিন গাহিয়! উঠেন £ 
তুমি সে বুঝা চৈতন্যের প্রেমভক্তি 
তুমি সে চৈতন্তের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি। 
হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্যানী সেদিন বুঝিবা এক এঁশী ইঙ্গিতেই 
আসিয়া আবিভূ্ত হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত 
করিয়া দেন। দেশ-দেশীস্তর অতিক্রম করিয়া চৈতন্ত-প্রেমের সমুত্দে 
আসিয়া একদিন তাহা ঝাপাইয়া পড়ে । 


চতুর্দশ শতকের কথা । একচাকা' গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও 
ধর্্মনিষ্ঠ ব্রান্দণ পরিবার ধান করিতেন । গৃহন্বামীর নাম সুন্দরমল্ল | 
বংশের উপাধি বাঁড়রী। লোকে ডাকিত ওবা। বলিয়া। যজনযাজন 
ও অধ্যাপনায় তাহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোন কিছুরই 
তাহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সম্তান হইয়! 
প্রায়ই বাঁচে না। বনু পুজা আরাধনা ও শাস্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক 
পুত্র জশ্মিল, উমা মহেশ্বরের চরণে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নাম 
রাখিলেন, হাড়াই। পোষাকী নাম মুকুন্দ বীঁড়,রী। 

বিষ্ভাবত্তা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। 

ংশের তিনি একমাত্র পুত্র» বাপ-মা। তাই আদর করিয়া অল্প বয়সে 
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তাহার বিবাহ দেন। সন্ত্রাস্ত বংশের স্ুুলক্ষণা কন্তা পদ্মাবতীকে 
পুত্রবধূ রূপে তাহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্পকাল রন সুন্নরমল্ল 
ও তাহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান। 

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ্‌ ও ধর্ম্মপরায়ণ, পত্বীও বড় ভক্তি- 
মতী। ব্রত-পৃজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সংকারে তাহাদের অত্যন্ত 
নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোন পুত্রসস্তান ন! হওয়ায় মনে তাহাদের 
সুখ নাই, শাস্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক 
বিচিত্র স্বপ্পু দেখিলেন। তাহার নয়ন সমক্ষে যেন এক সুদীর্ঘ 
জ্যোতির্ময় বর্ম খুলিয়া গেল । জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বাহু এক 
দিব্যপুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধুর হান্ডে 
তিনি কহিলেন, “বৎসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। 
পাগী তাগী উদ্ধারের জন্য এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে 
শীঘ্র জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি ছৃশ্চিস্তা ক'রো না।” ন্বপ্নবার্তা কিন্ত 
সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দ মাঘ মাসে, শুরুপক্ষে, ত্রয়োদশী 
তিথির এক শুতক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর 
কালের গৌড়ীয় বেঞ্চব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, নিত্যানন্দ ৷ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর অন্যতম । 

অনিন্দ্যসুন্নর শিশু । যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়! 
যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের । যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত 
খুব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন। এ শিশু স্তধু 
পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ-ধন। রূপে ভুবন- 
মোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে তুবন-মঙ্গল হরিনাম । সহচর- 
দের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে 
সাজাইয়া দেন, সে যেন তাহার এক মস্ত বড় কাজ। নিজের 
লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীটি .কৌচা দিয়া পরাইয়া দেন, কপালে 
আকেন শ্বেতচন্দনের ফৌটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালে! .কাজল। 
কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়৷ বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবণ্য 
' ঢল-ঢল শিশুকে কোলে তুলিয়া বার বার আদর জানায়। 
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কুবের ক্রমে বড় হইয়। উঠিতে থাকে । সহচরদের সহিত 
যে খেলাধূল। সে করে তাহার ভঙ্গী বড় বিচিত্র । শাস্ত্র পুরাণের 
কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ। তাই আমোদপ্রমোদ 
ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো! রামলীলা কখনো 
কৃষ্চলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান | 

প্রসিদ্ধ ত্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান । শান্তর বিশারদ ন1 হইলে 
চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জন, সবই যে নির্ভর করে 
ইহার উপর | হাঁড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্তি করিয়া 
দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্‌ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অন্লকাল 
মধ্যেই ব্যাক্রণে তাহার ব্যুৎপন্তি হয়। বয়স যখন মাত্র বার বৎসর 
তখনই দুরহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা 
সন্সেহে তাহাকে ন্যায়চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদৈত প্রকাশ 
গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে-_“ম্যায় চূড়ামণি ইহার 
শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি |” 

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখনই 
এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধুলা ও 
অধ্যয়নের ফাঁকে ফাকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়। বসে, 
পরিপার্খ হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয় । গত 
জন্মের সাত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত 
করিয়। ফিরে । সংসারের কোন আকরণই যেন আর তাহার নাই। 

পুত্রের এ পরিবর্তন দেখিয়া জনক-জননীর দুশ্চিস্তার অবধি নাই। 
এ কি অদ্ভুত ভাবাস্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়৷ বসিয়াছে ? 
উভয়ে ভাবিতে বসেন- পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু 
ফিরিবে? 

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্গ্যাসীর আকম্মিক 
আবির্ভাব। কুবেরের বিবাগী মনের শিঘিল বৌটায় এ যেন দমকা 
হাওয়ার একটা বড় আঘাত। 
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সন্ন্যাসীর সঙ্গীরূপে এবার তাহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূর- 
দুরাস্তের অরণ্যে পর্বতে, তুর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন 
উভয়ে পরিক্রমা! করিয়! বেড়ান: পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় 
কুবের ক্রমে অভাস্ত হইতে থাকেন। ত্যাগ-তিতিক্ষ। ও পবিত্রতার 
মধ্য দিয়া তাহার সীধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। 
বৎসরের পর বতমর এরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে 
কুবের একদিন তাহার অভিভাবক-সন্যাঁসীকে হারাইয়৷ ফেলেন। 
কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পর্যটনের পালা । 

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড় ব্যগ্র 
হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাহার চিহ্নিত গুরু, কোন্‌ শুভ মুহুর্তে 
অধ্যাত্ম-জীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়। দিবেন, আর জীবন 
তাহার ধন্য হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত 
হইতে থাকে । 

নানা তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে 
আসিয়। পৌছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ 
কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুপ্তগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ 
লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আত্তিতরে 
খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-নর্বন্য কৃষ্ণধন কোথায়? কে 
তাহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে? উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের মত 
সার] বৃন্দাবন তখন তিনি ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছেন । 

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বনু শিষ্য পরিবৃত পরমভাবগত 
এক সন্গ্যাসীর মৃত্তি। কৃষ্ণরসে তন্থুমন সদা রসায়িত। এই সন্গ্যাসী 
হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী । শ্রীচৈতন্ত-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী 
ও অদ্বৈত আচার্য ইহারই কৃপাপ্রাপ্ত। 

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ. সাধক কুবেরের সব্ধ্ব অঙ্গে ভক্তি- 
রসের জোয়ার জাগিয়া উঠিল । ভাব-প্রমত্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে 
তিনি সম্থিং হারাইলেন | 

মাধবেন্দ্রপুরীর চোখে মুখে বিন্ময় ফুটিয়া উঠে। কে এই বৈষুব 
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যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন ? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধন্ত 
হইয়া! উঠিয়াছে! সর্বদেহে তাহার অষ্টসাত্বিক ভাববিকার, বদন- 
মগ্ডলে ফুটিয়! উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা । ভূতলে পতিত 
দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। 
দীর্ঘকাল পর তরুণ সম্বিৎ পাইয়া! উঠিয়া বসিলেন। নয়ন- 
জলে বক্ষ ভাসাইয়! কহিলেন, “প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আজ আপনার 
দর্শন মিলেছে । কৃপা করে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্বাদ 
করুন, আমার যেন কৃষ্প্রেম লাভ হয়।” 
মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী ছু'হাত প্রসারিয়া তাহাকে করেন 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ। 
তারপর এক শুভলগ্নে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন 
দীক্ষিত। নামকরণ হইল, নিত্যানন্দ। উভয়ের নর্তন কীর্নে 
বন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়। উঠিল | প্রেমভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ 
মাধবেন্দ্রের পুতসান্নিধ্য লাভ করিয়। সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের 
আর সীম! নাই | গদ্গদম্বরে বার বার তাহার মহিম। কীর্তন করিতে 
লাগিলেন! ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশস্তি 
গাহিয়! বলিয়াছেন 
মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর, 
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর । 
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার, 
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার ।১ 


মাধবেন্দ্রের কৃপাদীক্ষা এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে 
১ 'বুন্দাবন দাস : চৈতন্য ভাগবত 
২ ভক্তিরত্বাকর ও অন্তান্স গ্রন্থে মাধব সম্প্রদায়ের আচার্য লক্ষ্মীপতি 
কর্তৃক নিত্যানন্দকে দীক্ষা দানের কথা আছে। কিন্তু এ লম্বদ্ধে সঠিক তথ্য- 
প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় ন1!। মাধ্বদের দর্শন ও সাধন প্রণালীর সহিত কিন্ত 
শ্রীচৈতন্ত প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নাদৃষ্ত নাই । (ভ্রঃ £ সাধক ৮ম খণ্ড, 
মধ্বাচা্য ) কাজেই নিত্যানন্দের মাধ্ব-দীক্ষার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। 


৮ ভারতের সাধক 


এক নৃতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়! দেয় | কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস 
করিয়া আবার তিনি পর্যটনে বাহির হন। এবার তিনি এক 
স্বেচ্ছাবিহারী অবধূত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙনাথে, 
রামেশ্বরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান । 
কৃষ্ণরসের এন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাহার সার! সত্তাকে 
আজ উদছ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দ্েব-দেউলেই তিনি যান, 
আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্ধ্বন্থ শ্রীনন্দ- 
নন্দন, কবে তাহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক 
হইবে ? 

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্ৰ কিন্তু আবার বুন্দাবনে ফিরিয়। 
আসেন | এবার নিরস্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত । দিবারাত্র 
জ্ঞান নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার 
গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট । 

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বুন্দাবনে তিনি দ্িন যাপন করিতেছেন । 
হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বপ্নষোগে কহেন, “অবধৃত, কেন আর 
বৃথা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা? গৌড়দেশে নবছীপে যাও। 
প্রেমতক্তির সুধাভাগ্ড হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচগ্ডালে 
পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তার কন্মে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দাও। 
ভাগবতধর্ম, ভগবতপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহ্িত পুরুষ । তোমার 
ভেতর দিয়ে এ মহাব্রত উদ্যাপিত হয়ে উঠৃক।” 

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির 
উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি 
বাহির হইয়া পড়িলেন। 


দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবছীপে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্য্যের সহিত তাহার দেখা । 
দেবছিজ সন্্যাসীর উপর আচার্ধ্যের অগাধ তক্তি, অপূর্ব তাহার 


নিত্যানন্দ অবধূত ৯ 
বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা । নিত্যানন্দের দেবছুর্গভ কান্তি, আজাহুলদ্থিত বাহু 
ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং সযত্বে নিজ গৃহে 
রাখিয়া! দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ । 
তাই তাহার নির্দেশে আচাধ্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই । 

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্ত সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে 
অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই তক্ত পার্ধদদের 
বলিতেছেন, “তোমরা! সবাই দেখবে, শিগগীরই নবদ্বীপ ধামে এক 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।” 

ভক্তের জিজ্ঞাস্ু হইয়া এ উহ্বার মুখের দিকে তাকায়। কে 
এই মহাপুরুষ ? কি তাহার পরিচয়? কিছুই বুঝা যাইতেছে না| 

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া 
তুলিলেন। কহিলেন, “তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনো । 
কাল রাতে চমৎকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম। মোহন বেশধারী, 
অনিন্দ্যস্থন্দর এক অবধূত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে 
ধাঁড়িয়েছেন। তার বদনমণ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে । তিনি 
বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিন্নহৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন 1৮ 

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি 
বিচিত্র রূপান্তর! ভাবাবিষ্ট হইয়া বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে 
থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 
কহেন, “গ্যাখো, তোমরা শিগগীর নবদ্বীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান 
নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাকে 
দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। 

তক্তের! ব্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন| কিন্তু বু খোঁজখবর 
করিয়াও ভাহার সন্ধান পাওয়া গেল ন1। 

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ধদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। 
স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাহার স্বস্তি নাই। নয়নে 
প্রেমাশ্রুর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঞ্চিত_প্রভূ যন্ত্রচালিতবং 


১৩ ভারতের সাধক 


নবদ্ীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বনুতর ভক্ত ! 
নন্দন আচার্যের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন । 
তারপর ঢুকিয়! পড়িলেন অঙ্গনে | সম্মুখে তাহার দণ্ডায়মান শুভ্র 
কান্ত প্রেমিক পুরুষ- _নিত্যানন্দ | দর্শনমাত্র প্রভু তাহাকে স্বগণসহ 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন । 

একি মহা বিস্ময়! যে পরম বস্ত্র জন্য তীর্থে তীর্ঘে অরণ্যে 
পর্র্বতে নিত্যানন্দ উদ্ত্রাস্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, আজ তাহা নিজে 
যাচিয়! আসিয়! নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, 
প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার 
তাহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়। দিয়া এক মুহুর্তে তাহাকে করিলেন 
আত্মসাত । 

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর । অপার ওৎসুক্যে প্রভুর ভূবন- 
ভুলানে। রূপ দেখিতেছেন । এ রূপ দেখিয়া তাহার নয়ন যেন আর 
ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবন দাস এ অপরূপ রূপমাধুর্য্যের ভাগুটি 
উন্মুক্ত করিয়। দেখাইয়াছেন-__ 


বিশ্বস্তর মৃত্তি যেন 
মদন সমান । 
দিব্য গন্ধ মাল্য 
দিব্য বাস পরিধান ॥ 
কি হয় কনক দ্যৃতি 
সে দেহের আগে। 
সে বদন দেখিতে 
টাদের সাধ লাগে ॥. 
দেখিতে আয়ত ছুই 
অরুণ নয়ন । 
আর কি কমল আছে 
হেন হয় জ্ঞান ॥ 


নিত্যানন্দ অবধৃত ১১ 


সে আজান্ু ছুই ভূজ 
হৃদয় সুপীন । 
তাহে শোভে যজ্ঞশ্ৃত্র 
অতি সুজ ক্ষীণ ॥ 


গৌরনুন্দরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়া নিত্যানন্দ ভাবের 
গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নিনিমেষ নয়নে, খজু দেহে, 
তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর 
ক্রীবাসকে সোৎসাহে কহিলেন, “পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে 
চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপন! জাগিয়ে তোল, শিগগীর ভাগবত 
থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা কর ।” 

প্রভূর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন 
পরম আনন্দে । - বর্হাগীড়ম্‌ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারম্‌ণ**। 
শ্যামসুন্দরের বূপমাধুষ্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে 
উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু, কম্প, 
পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহু। 

কিছুটা বাহজ্ঞান প্রাপ্তির পর তাহার নর্তন কীর্তন শুরু হয়, 
হুঙ্কার ধ্বনিতে নন্দন আচার্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই 
অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত । 

নিত্যানন্দ ক্রমে শাস্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশল- 
প্রশ্ন ও প্রশস্তির পালা। 

পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কাহলেন, “প্রভু, 
এত তীর্থ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, 
কোথায়ও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্ীপে 
আবির্ভূত হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছে৷ । তাই তে৷ 
দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম |” 

প্রভৃও হুটিবার পাত্র নহেন। সমাগত তক্তদের সম্মুখে 
নিত্যানন্দের মধ্যাদা বাড়াইয়! কহিলেন__ 
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মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ | 
তোম1 ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ ( চৈঃ ভাঃ) 
প্রেমাবেশে বিহ্বল ছ্ট প্রভূ অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে 
করিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন । এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন 
গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ধদ, নবদ্বীপ প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম 
নিয়স্তা । বৈষ্ণব ভক্তের! তাহাদের প্রাণসর্বস্ব গৌর-নিতাইকে 
দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে । বৈষ্ণব তাই কবিও 
প্রেমভরে গাহিয়াছেন-__ 
-ছুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ। 


পরের দিন ব্যাসপৃজা হইবে। স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের 
ভবনেই নিত্যানন্দ এ পুজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই 
গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ 
এখানে তিনি কীর্তনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাহার উৎসাহ 
শতগুণ বাড়িয়া! উঠিয়াছে। দুয়ারে কপাট লাগাইয়। দেওয়া হয়। 
গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষুব ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্তন | 
আল্জ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীম! নাই। প্পেমাবেশে দেহ 
থর থর কাপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুঙ্কার । উদ্দাম 
বৃত্যেরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি 
ভূমিতে বার বার আছাড়িয়া পড়ে--ভক্তের। হাহাকার করিয়া উঠেন | 
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের 
বিস্ময়ের সীম! থাকে না । যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে, 
তক্তিশান্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্বব রূপায়ণ। 
মৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শাস্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 
রাত্িযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রাহিয়া গিয়াছেন। 
গৌরাঙ্গের অভভুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্তন ও জয়ধবনি-_ আজ 
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তীহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম যেন উৎসটি যেন 
শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া 
উহ! নিরস্ত হইবে না। 

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন। 
সন্গ্যাসী জীবনের পরম ধন--দণ্ড ও কমগুলু ছুইটি অকল্মাৎ ভাঙ্গিয়া 
ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, তীর্ঘে তীর্থে কম কঠোর জীবন এযাবৎ 
তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্থিত নিধি আজ বহুদিন পরে 
মিলিয়াছে। এবার তাহার নূতন জীবনের পাল1। প্রেমের ঠাকুরের 
পাশে দাড়াইয়। প্রেমভক্তির প্রচারে তাহাকে ব্রতী হইতে হইবে । 
তাই তো দণ্ড কমগ্ুলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া দুরে নিক্ষেপ 
করিলেন । 

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাম পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ 
ভাবাবেশে সম্থিংহারা, সন্স্যাস-দণ্ড ও কমগুলুটি ভূতলে গড়াগড়ি 
যাইতেছে । 

সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গ দ্রেতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। 
দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্ধবাহ্া অবস্থায় পড়িয়া আছেন, সুন্মিত 
আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে । সন্সেহে 
শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভু তাহাকে স্লানের ঘাটে আনয়ন 
করিশেন। ভগ্ন দণ্ড কমগুলু তখনই গঙ্গায় বিসজ্জিত হইল। 
অবধূত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ_ শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রধান পার্ষদ। 

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়। ভক্তাদের 
বিপদ বড় কম নয়| গঙ্গায় সান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মত শুরু 
করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়। উঠিলেন। অথচ এদিকে 
ব্যাসপৃজার সময় প্রায় হইয়৷ গিয়াছে । 

গৌরাঙ্গ কোনমতে তাহাকে বুঝাইয়া-স্থঝাইয়া পগ্ডিতের গৃহে 
নিয় আসিলেন। সেখানে যোড়শোপচারে পুজার আয়োজন কর! 
হইয়াছে | অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহ কীর্তনানন্দে বিভোর, আর 
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ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে বসিয়া গিয়াছেন। 
পূজা শেষে মাল! অর্পণ করিয়। প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু 
নিত্যানন্দের সেদিকে কোন হ'সই নাই । আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে 
মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন । 

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, ঞ্শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের 
উদ্দেশে মাল্য অর্থ্য দিয়ে আপনি পুজা এবার সাঙ্গ করুন।” 

তাহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পৌছে নাই। 
ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলই কাহাকে যেন 
খু জিতে চাহিতেছেন। 

উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়৷ শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাঙকে ডাকিয়া 
আনিলেন। কহিলেন, “প্রভু, গাখো৷ তোমার নিত্যানন্দ পুজ। সমাপ্ত 
করতে দিচ্ছেন না । এবার মাল্য অর্থ্য দেবার কথা, কিন্তু ত তার 
হাতেই রয়ে গিয়েছে । তুমি এসে যা করবার হয় কর ।” 

প্রভুকে নৃত্যশ্গীত থামাইতে হইল, তাঁড়াতাড়ি পুজার ঘরে ঢুকিয়া 
পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, একি করছে৷ 
তুমি? মাঁলাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন? 
এবার ব্যাসদেবের উদ্বেশে তক্তিভরে অর্থ্য দাও ।” 

ভাববিতোর হইয়া আছেন অবধৃত নিত্যানন্ন, চোখে মুখে এক 
অপুর্ব আনন্দের হাতি খেলিয়। গেল । বন্ুবাঞ্ছিত প্রভু তাহার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান, হাতের 'এ মাল তাহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার 
উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরনুন্দরের গলায় 
পুষ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন! সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সে 
অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল। 

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়। 
যান। প্রভুর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি 
অলৌকিক এশ্বর্যময় মৃত্তি! এ এশ্বরধ্য ও বিভূতি দেখিয়া তিনি 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভাতিলীল। সংবরণ করিয়া 
গৌরাঙ্গ তাহাকে কহিতে লাগিলেন,-- 
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যে কীর্তন নিমিত্ব করিল। 
অবতার । 
সে তোমার সিদ্ধ হৈল 
কিবা চাহ আর ॥ 
তোমার সে প্রেমভক্তি 
তুমি প্রেমময়। 
বিনে তৃমি দিলে কারে 
ভক্তি নাহ হয় ॥ 
আপন সংবরি উঠ, 
নিজ জন চাহ ॥ 
যাহারে তোমার ইচ্ছ। 
তাহারে বিলাহ ॥ 
প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমধন্ম প্রচারের প্রধান ও চিহ্নিত পরিকর 
উপস্থিত ! এবার তিনি স্বেচ্জামত নাম-প্রেমধন বিলাইয়! ফিরিবেন । 
করজোড়ে ভক্তি গদ্গদকণ্ঠে অবধূত দিতানন্দ সর্ববসমক্ষে 
গৌরাঙ্গের স্তবগান করিতে লাগিলেন । 


এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ -তছপরি অস্তরে 
লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ 
তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নৃতন লীলাছন্দে নিত্যানন্দকে 
নাচাইয়! তুলিতেছে। এ প্রমত্ত অবস্থায় তাহাকে স্থির করিয়। 
রাখিবে কে? চৈতন্য ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি-_- 
অহনিশ ভাবাবশে 
পরম উদ্দাম । 
সর্ব নদীয়ায় বুলে 
জ্যোতির্ময় ধাম ॥ 
সেদিন অপরাহ নিমাই স্বগুহে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন 
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সময় অবধূত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়। 
উপস্থিত | প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, ছুই চোখে দরদর 
ধারে পুলকাশ্র নির্গত হইতেছে । কখনো অট্রহাসি হাসিতেছেন, 
কখনে। বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। 
নৃত্যুপরায়ণ এই দিগম্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা লজ্জায় 
পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, দ্রতপদে শয়নমন্দির 
হইতে বাহির হইয়া আনিলেন। প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দকে শাস্ত 
করিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না । নিজের মস্তকের আচ্ছাদন- 
বস্ত্রটি তাহার কোমরে সযত্বে জড়াইয়া দিলেন, ন্হস্তে তাহাকে 
চন্দন চচ্চিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুষ্পের একগাছি মালা | 
অতঃপর শুরু করিলেন অবধূতের অপূর্ব স্ততি-_ 
. নামে নিত্যানন্দ তুমি 
রূপে নিত্যানন্দ। 
এই তুমি নিত্যানন্দ 
রাম মৃত্তিমন্ত ॥ 
নিত্যানন্দ_ পর্যটন 
ভোজন ব্যবহার। 
নিত্যানন্দ বিনে কিছু 
নাহিক তোমার ॥ 
তোমারে বুঝিতে শক্তি 
মন্তুষ্তের কোথা ? 
পরম সুসত্য-_তুমি 
যথা কৃষ্ণ তথ ॥ 
প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিক্ষা মাগিলেন, “শ্রীপাদ, 
আমার বড় অভিলাষ--তোমার একটি কৌপীন কৃপা ক'রে আমায় 
দান কর।” ্‌ 
নিত্যানন্দের কৌগীনটি আনানো হইল | গৌরাঙ্গ এটি টুকরা 
টুক্রা করিয়। ছি'ড়িয়! ফেলিলেন। তক্তেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়।! 


নিত্যানম্দ অবধৃত ১৭ 


প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“তোমরা সবাই এ পবিত্র বস্ত্রণ্ড শিরে ধারণ কর। নিত্যানন্দ 
কৃষ্করসময়--তার কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্চভক্তির উদয় হবে ।” 

প্রভুর নির্দেশে ভক্তেরা সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়া নিত্যানন্দের 
পাদদোদক পান করিলেন। অবধৃত কিন্তু পূর্বর্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও 
মৌনী হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন। 

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের 
মহিমার তত্বটি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তক্তদের 
বুঝিতে বাকি রহিল না-_অবধূৃত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ধদই 
নহেন, অভিন্নহৃদয় সখ! এবং প্রধান সহকনম্মীও বটেন। 


গৌরাঙ্গ প্রেমধর্দ্ম ও নামকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক | জীব উদ্ধারের 
ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত-প্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে 
কম জুটে নাই। কিন্তু তাহার প্রেমধর্ম-বাহিনীর প্রস্ততি এতদিন 
সম্পূর্ণ হয় নাই--অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাহার প্রধান এই 
সহকারীর । অবধৃত নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ 
দূর হইয়াছে। এবার যাত্র শুরুর পাল!। 

নবদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার 
শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে-_একে 
নিমাই পণ্ডিত ও তাহার সঙ্গীদের কীর্তন-নর্তনে লোকের রক্ষা নাই, 
তারপর এই দিব্যকাস্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়৷ 
জুটিল? প্রেমঘনমু্তি কে এই অবধৃত? 

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন । 
সর্ধববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ-_-সঘাই যেন বালকবৎ তাব। 
বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদ! উচ্ছল হইয়া ফিরেন। শ্রীবাসের 
সত্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া! ডাকেন। এই বত্রিশ 
বংসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও বঞ্ধাটের সীমা নাই। 


ভারতের সাধক ৯-২ 
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চাঞ্চল্য ও আবদারের নান! অত্যাচার তাহাকে সহিতে হয়। নিতাই 
নিজের হাত দিয়! কিছু খান না__মালিনী দেবীকেই তাই তাহাকে 
খাওয়াইয়া দিতে হয়| ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই 
যে পরম হুর্লভ ধন। কৃষ্ণ কুপ। করিয়। মিলাইয়! দিয়াছেন । তাছাড়া 
প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে 
এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাহার পরম সৌভাগ্য | 

প্রভু একদিন কৌতৃক করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, “পণ্ডিত, তুমি 
এসব কি করছে বলতো৷? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধৃতকে তুমি 
ঘরে রেখেছ কেন ? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে? শিগগীর 
ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় কর” 

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহ! বুঝিতে শ্রীবাসের দেরী হয় নাই। 
হাসিয়া! কহেন, “প্রভূ, তোমার ছলনা বুঝতে আমার বাকী নেই। 
যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয় 
আমার প্রাণতুল্য । আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্ন- 
স্বরূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় । আমাকে আর এসব 
পরীক্ষায় ফেল৷ কেন প্রভু ?” 

নিত্যানন্দের মাহাত্য শ্রীবাস কিছুট। বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়। 
প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হাস্তে বর প্রদান 
করিলেন, *শ্রীবাস” আমি আজ তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি । 
আমি বলছি, তোমার গৃহে দারিজ্রয কখনো থাকবে না, আর তোমার 
স্বজনদের থাকবে আমার উপর অচল ভক্তি !” 

শচীমাতার কাছেও নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে 
নিতাইকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলেন, “মা, এই তোমার হারানো 
ছেলে বিশ্বরূপ।” বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বান মায়ের বুক. হইতে 
নিঃসারিত হয়, অশ্রসজল চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“হ্যা বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ ?” 

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, “ই! মা, আমিই যে 
তোমার সম্তান।” 


নিত্যানম্দ অবধৃত ১৯ 


নিমাই আর নিতাই_-এ ছুটিকে নিয় শচীর আনন্দ ও গর্ধেের 
সীমা নাই। নিতাই নৃতন আসিয়াছেন বটে, কিন্ত হুইদিনেই তাহার 
পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। 


গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, 
তক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাঁসকে 
ডাকিয়া কহিলেন, “আজ থেকে তোমর। ছু'জন জীব উদ্ধারের কাজে 
আমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুক ধন্মাচরণে দেশ ছেয়ে 
গেছে। সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমর। কৃষ্ণনাম বিলাও। এ 
কাজ তোমরা ছাড়া আর কে করবে, বল? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু 
বাইর কাছে এই ভূবনমঙ্গল নাম তোমরা পৌছে দাও।” 

প্র্ুর নির্দেশ পাইয়া নিত্যানন্দ মহাখুসী, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ব্রতরূপে 
এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের পথে পথে ঘরে ঘরে 
সকলকে সাধিয়া বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম | তাহার প্রধান 
সহায়ক হইলেন নামাঁচার্য্য বন হরিদাস | 

ছুই জনেরই পরনে সন্াসীর বেশ। দেহ দীর্থয়ত, দিব্য 
লাবণ্যে ভর! রূপ প্রাণমন কাড়িয়৷ নেয়। উদাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া 
তক্তজনের। ধন) হয়| 

অধান্মিক ও বৈষ্ণব-দ্বেষীর সংখ্য! তখন নদীয়ায় প্রচ্ুর। নাম 
প্রচারক এই সন্্যাসীছুটিকে দেখিয়া কেহ অবজ্ঞা দেখায়, কেহ ব! 
টিট্কারী দেয়, কেহ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে । পরম 
ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ভ্রক্ষেপমাত্র নাই । হরিদাসকে সঙ্গে 
নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয়া কাদিয়া কাদিয়া 
সকলকে বলেন, “ভাই কূপ! করে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর, 
আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও ।” 

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের ছুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের 
শাস্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর | অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন 


২৩ ভারতের সাধক 


অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি 
মেলানো ভার। ছুই ভাই মদের নেশায় সর্ববদা চুর হইয়া থাকে, 
ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও 
কিছুমাত্র তাহাদের বাঁধে না। সমস্ত নদীয়! এই দু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত | 

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নানা কুকীত্তির কথাই শুনিতে 
পান। দূর হইতে ছুই মাতালের ুড়াছুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের 
চোখে পড়ে। 

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের 
আবির্ভাব। . কিন্ত কপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভু আর কোথায় 
পাইবেন? তীহার কোন শক্তি বিভূতির লীলা ন! দেখিয়া তে৷ 
লোকে এমনিতেই উপহাস করে । জগাই মাধাইর পরিবর্তন সাধন 
যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রতুত্ব বুঝিবে, তাহার জয় 
গাহিবে। 

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়৷ কহিলেন, “ভাই 
হরিদাস, এ দুই পাতকীর হূর্গতি তে। দেখতেই পাচ্ছে! | হরিনাম 
করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি 
ছুঃসহ অত্যাচারই ন৷ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তাদের জন্য সেদিন 
শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই 
মাধাইর উদ্ধারের সঙ্কল্ল কর, অচিরে প্রত এদের কৃপা করবেন। 
তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব |” 

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজে 
না। তোমার ইচ্ছা! যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথ। যে আমার অবিদিত 
নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ--জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল 
হয়ঃ তবে প্রভুর কৃপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে?” 

উভয়ে মিলিয়। সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। উদাত্ত স্বরে হরিনাম কীর্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়। 
সকলের তো চস্ষুত্থির | এ ছুই সন্ন্যাসী কি পাগল, না__-মরিতে 
বাসন! হইয়াছে ইহাদের ? কোন হিংসার কাজ, ঘৃণিত কাজ করিতে 
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এ ছুরাত্মাদের বাধে না । কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও 
দিল-_“কেন ভাই সাধ করে এ ছূর্ববংস্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছে! ? 
তোমাদের কি প্রাণের মায় নেই ?” 

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়! নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া! চলেন। সম্মুখে 
মুত্তিমান যমদূতের মত জগাই মাধাই দপ্ডায়মান। মদের ঘোরে 
চক্ষু আরক্তিম, হস্তে যি । উত্তেজিত হইয়। কুষ্ণনাঁমরত তুই সন্াসীর 
দিকে ছু'জনে ধায় আসিল। কৌতুক নিত্যানন্দের রঙ্গ বুৰিয়া 
উঠা ভার । বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া উদ্ধপ্বাসে তিনি সেখান 
হইতে পলায়ন করিলেন । 

রাজপথে ত তক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে । বৈষ্ণব সন্যাী ছইটি 
কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারয়াছে- একদল লোক ইহাতে 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাঁচিল। বিদ্রপ করিবার লোকেরও অভাব 
নাই, তাহারা বলিতে থাকে, “এ পাপিষ্ঠ ছুটোকে এমন করে ঘটিয়ে 
কি লাত বাপু, এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই 
বা কেন ?” 

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাহার সহকারী হরিদাসের 
অজান। নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রক্চাশ করিয়া! কহিতে লাগিলেন, 
“বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে 
উঠেছি । এতদিন এতো! অত্যাচার সহা করেও প্রাণটা কোন মতে 
ছিল। কিন্তু আঙ্গ দেখছি চঞ্চল অবধূতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে 
খোয়াতে হবে 1” 

কৌতুকী নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাঁটি রচন! 
করিতেছেন । এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব চাই, করুণ! চাই । 
নইলে ভাহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া 
পাইবে? তাহার প্রভৃত্বই বা! জনসমাঞ্জে কি করিয়। হইবে প্রতিষ্টিত ? 
প্রভুর কানে এ ছুই ছুরাত্মার অত্যাচারের কথা তিনি প্রথমে 
পৌছাইয়! দিতে চান। তারপর এক বড় সঙ্কটের স্থষ্টি করিয়! 
ঠাহাকে এই পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান। 
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আপন মনোভাব নিতাই গোঁপন রাখিলেন, হরিদাসের এ 
প্রণয়-কোন্দলের জের টানিয়া কহিলেন, “আমার চঞ্চলতার দোষ 
ধরলে কি হবে! একবার তোমার প্রভুর কথাটাও ভেবে দেখ 
সাত্বিক ব্রাহ্মণ সম্তান হয়ে ধরেছেন তিনি রাজসিক বৃত্তি | পরিকরদের 
ওপর আদেশ জারি করেছেন--ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে 
বেড়াতে হবে। তার এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার 
ছুরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন | হরিদাস, 
তাই বলছি, আমার দোষ ন। ধরে, তোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার 
দেখে নাও ।” 

তক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন । নিত্যানন্দ 
ও হরিদাস ছুই ভগ্নদূতের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ 
জগাই-মাধাইর নান! ছু্ষশ্মের কথা, আজ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের 
কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, “প্রভু, তুমি 
নবদীপের এই ছুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াও, তবে তো 
লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে। যে ধান্মিক সেতো তার আপন 
স্বভাবেই নাম কীর্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, 
তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তো! তোমার পাতকীপাবন নাম 
সার্থক হবে ।” 

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অনুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। 
প্রভুকে জগাই-মাধাই উদ্ধারের জন্য কথ। দিতে হইল £ 

হাসি বোলে বিশ্বস্তর__ 
হইল উদ্ধার। 
যেইক্ষণে দরশন 
পাইল তোমার ॥ 
বিশেষে চিন্তহ 
তুমি এতেক মঙ্গল। 
অচিরাৎ কৃষ্ণ তার 
করিবে কুশল ॥ 
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প্রেম-তিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়! বেড়ান, সাধু- 
অসাধু, ভক্ত-অতক্ত সবাইর ছুয়ারে গিয়া! যাচিয়া যাচিয। নাম-প্রেম 
দান করেন। সেদিন কীর্তন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। ছুজনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্মত্ব 
ছই ভাই জগাই মাধাই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ 
ইহাদের উদ্ধারে নিতাই কৃতসঙ্কর । ছুই বাহু তুলিয়! নাচিয়া নাচিয়। 
তিনি উচ্চ স্বরে নামকীর্তন শুরু করিলেন। 

ছুই পাগী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তো 
নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধৃত-__দিন নাই রাত নাই তারত্বরে 
হরিনাম গাহিয়া লোকের শাস্তি ভঙ্গ করে| জগাই-মাধাই হরি- 
নামের বিরোধী, একথা সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়- 
ডর নাই! এত বড় স্পর্ধা তে! নবদ্বীপের কাহারও নাই । মাঁধাই 
ক্রোধে জ্ঞানহার। হয়, নিতাইর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছু'ড়িয়া 
মারে এক ভাঙ্গা কলসী। 

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। 
এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়! ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে 
গাহিতেছেন কৃষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অদ্ভুত দৃশ্যের 
দিকে চাহিয়া! আছে। কিন্তু এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে, 
এমন দুঃসাহস কাহার ? ছুর্বংত্তদের কোপে একবার পড়িলে যে 
আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্ত বড় চঞ্চল 
হইয়। পড়ে । তাই তো, এ সম্গ্যাসী তো তেমন কিছু অপরাধ করে 
নাই। তাছাড়। ব্যক্তিগততাবে তাহাদের হু'ভাইর তেমন কি ক্ষতি 
সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নিন্দম না হইলেই পারিত। নিতাইর 
বুক বাহিয়! রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোন বিকার, কোন 
বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকাস্তি পুরুষের ছুই চোখে অতলম্পশা 
করুণার মহিমা ! কি যেন এক অপুর্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক 
সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মুহুর্তে 
বাঁধ! পড়িয়। যায়। 
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উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে 
এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে | দৃঢম্বরে কহে; “ওরে, 
কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সঙ্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্‌? 
এবার থাম্‌ তো” মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা 
প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন । 

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌছে-_ 
নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার মস্তক 
হইতে হইতেছে রক্তপাত । স্বগণসহ তখনি তিনি ত্বরিংগতিতে ঘটনা- 
স্থলে আসিয়া উপস্থিত। 

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত 
ঝরিতেছে। এ মৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্যের বাঁধ সেদিন ভাঙ্গিয়! 
গেল। ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠটদের আজ দিবেন তিনি 
চরম দণ্ড। 

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হস্ত ধারণ করেন। 
প্রেম বিগলিত কে কহেন, “প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ 
হয়েছে, কিন্ত জগাই তো৷ নিরপরাধ।| বরং তার সহায়তায়ই আমার 
জীবন রক্ষা হয়েছে। সত্যি বল্ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে 
আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কুপা করে জগাই আর মাধাইকে 
আমায় তুমি ভিক্ষে দাও।” 

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই 
তে পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে! তবে 
তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে ছুবানু 
বাড়াইয়। জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, “জগাই, তুমি আমার 
প্রাণসব্বন্ধ নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো আজ আমায় তুমি 
কিনে নিয়েছ। আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণ-কপ! তোমার ওপর বধিত 
হোক | আজ হতে তোমার ভক্তি লাভ হোক.” 

অপূর্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্ব তাহার এই বর দান। সমবেত 
পার্যদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য 


নিত্যানন্দ অবধৃত ২৫ 


স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অদ্ভুত প্রেমাবেশ ! মুচ্ছিত হইয়া 
তখনি সে ভূতলে পতিত হয়। 

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীব্র অন্ুতাপের আগুন জিয়া 
উঠে। আর সে ধের্যয ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ 
জড়াইয়া ধরে । বলে--এক সঙ্গে ছুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, 
আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় ছই রকমের ফল? তাছাড়া, 
মাধাই হয়তো অধন্মাচরণ করিয়াছে, কিন্তু দয়াময় প্রভূ তাহার 
নিজের ধর্ম, দয়া-ধর্ম, ছাড়িবেন কিরূপে ? 

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভু টলিতেছেন না। 
তাহাকে কহিলেন, “মাধাই, তোমার অপরাধের যে সীমা নেই। 
পরম ভাগবত নিত্যানন্দের__-আমার অভিন্হ্ৃদয় নিত্যানন্দের রক্ত- 
পাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কৃপা করে যদি তোমায় ক্ষমা করেন 
তবেই তোমার রক্ষা | তুমি তার চরণে ধরে পড় ।” 

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে ছুই হাতে টানিয়া 
তুলিলেন, প্রেমালিঙগন দিয়। তাহার সর্ধব অপরাধ করিলেন মার্জন! । 
এবার প্রভুর কৃপা বর্ষণ করাইয়া ছুই মহাপাপীকে শুদ্ধ করিয়া 
নিতে হইবে । নিতাই তাই সান্ুনয়ে কহিলেন-_ 


কোন জন্মে থাকে যদি 

আমার স্ুকৃতি। 
সব দিনু মাধাইরে 

শুনহ নিশ্চিত ॥ 

মোরে যত অপরাধ 

কিছু তার নাই। 
মায়া ছাড় কৃপা কর 

তোমার মাধাই ॥ ( চৈঃ ভা) 


অবধৃত নিত্যানন্দের একি ক্ষমান্থন্দর রূপ, একি পরমমধুর 
প্রেমলীল। ! ভক্তের! পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে 


হু ভারতের সাধক 


চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার 
মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমতক্তি দানে তাহাকে 
করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাং-এর এ লীলাটি অবধৃত 
নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবছীপের ভক্তজন 
সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল । 


ক্ষমা ও আশ্বীস পাইলে কি হয়, অন্ুশোচনার তীত্র দহনে 
মাধাইর অন্তর নিরস্তর দগ্ধ হইতেছে । নিত্যানন্দের প৷ ছুটি জড়াইয়া 
ধরিয়া একদিন সে কহিল, “প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার 
দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি । আমার এ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে, কপা করে তাই আমায় বলে দাও ।” 
নিত্যানন্দের চরণে একাস্ত শরণ নিয়! বার বার সে তাহার মহিমার 
স্তাতি গাহিতে থাকে । 
দয়াল নিতাই প্রেমপুরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন-_ 
শিশুপুজে মারিলে কি 
বাপে হখ পায়। 
এই মত তোমার 
প্রহার মোর গায় ॥ 
তুমি যে করিলে স্তুতি, 
ইহা যেই শুনে । 
সেই ভক্ত হইবেক 
আমার চরণে ॥ 
আমার প্রভুর তুমি 
অনুগ্রহ পাত্র । 
আমাতে তোমার দোষ 
নাহি তিলমাত্র ॥ 


নিত্যানন্দ অবধৃত ২৭ 


যে জন চৈতন্য ভে 
সেই মোর প্রাণ। 
যুগে যুগে আমি তার 
করি পরিত্রাণ ॥ ( চৈঃ ভাঃ) 

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়া 
মাধাই যেন আজ প্রাণ পাঁয়। তাহার বুকের উপর হইতে এক 
বিরাট পাষাণভার নামিয়! যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, 
“দয়াল প্রভূ, তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে । 
কিন্তু দীর্ঘ বংসর ধরে যে কত লোকের হিংস! করেছি, কত অপরাধ 
করেছি, তার কোন সীমা লংখ্যা নেই । আমি তাদের আজ চিনতে 
পারবে। কি করে? তাদের কাছে ক্ষম। প্রার্থনাই বা জানাবে কি 
করে? কৃপা করে তাই আমায় বলে দাও, প্রভু |” 

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া৷ দিলেন, “মাধাই, তুমি আজ থেকে 
সর্ব অপরাধ ভগ্রনকারিণী গঙ্গার সেবা-কাধ্য শুরু কর। গঙ্গার 
ঘাটে সহস্র সহস্র মুক্তিকামী তক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্য 
ঘাট নিন্মাণ কর, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস করে ভক্তদের পদরেণু ও 
আশিস গ্রহণ কর।” 

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই। ্বহস্তে 
এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নিন্মাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত 
ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ । নিজের নিম্মিত এই ঘাটে 
মাধাই প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করে, ছুই লক্ষ নাম জপ 
সমাপ্ত করে। তারপর স্বানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, 
কাতরে নিবেদন করে-_ 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিচু অপরাধ 
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ। 

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপ!। ব্রহ্মচারীরূপে সে খ্যাতি 
লাভ করে| আজিও নবদ্বীপে “মাধাইর ঘাট' পাষণ্তী মাধাইর এই 
দিব্য রূপান্তরের পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে। 


২৮ ভারতের সাধক 


জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে 
তাহার আসে মহা পরিবর্তন। উতয় ভ্রাতার একি অপুর্র্ব বৈষ্ণবীয় 
আত্তি আর দৈম্য । নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই 
দু'চোখ অশ্রু সঙ্গল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, 
ধন্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাহার প্রধান পরিকর, অবধূত 
নিত্যানন্দ। এশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে ভুর্ববংত্ত জগাই 
মাধাইর এমন পরিবর্তন তাহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন ? 

এমনি করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীল। সার। 
নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাঁবকে বিস্তারিত করিয়। দেয়। 


শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ 
অনুষ্ঠিত হইতেছে । প্রতু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই ছুই প্রেমঘন 
বিগ্রহকে ঘিরিয় ভক্ত-গোষ্ঠীর আনন্দের আর সীম! নাই। নবদ্বীপ 
বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন 
তাহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাহাদের শক্তি ও 
প্রতিষ্ঠার উৎসরূপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাহার 
দিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন । ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের 
মধ্যে তাহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বার- 
বারই অন্তরঙ্গ মহলে নৃতন করিয়! অবধূতের স্বরূপ ও লীল। মাহাত্থ্য 
তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন। 

সেদিন সন্ধ্যায় গৌরমসুন্দর ভক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত 
রহিয়াছেন। অন্যতম প্রধান পার্দ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত মুরারী প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ 
করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্থ উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের 
পদতলে । 

প্রভূ সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, 
“মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম 


নিত্যানন্দ অবধৃত ২৯ 


ঘটলে! । তোমার মত ভক্তবীরের কাছে.সবাই প্রকৃত তত্ব জান্বে, 
প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশ! করি। কিন্তু সেই 
তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে ।” 

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, “প্রভূ 
আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো। তোমারই প্রভাবে, 
তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় । শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম 
তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই 
প্রকাশ পাচ্ছে ।? 

“ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথ। বাক্যব্যয় করে কাজ 
নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ফুরিত 
হবে, প্রকৃত তত্ব হবে তোমার বোধগম্য | 

সেদিনকার সভা তঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে 
তাহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতে 
মর্ম বুঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্‌ তত্ব তিনি ক্ষুরিত করিবেন 
কেজানে? 

সেই রাত্রিতে সুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন। গৌর ও নিতাই ছুই প্রভু দিব্যোজ্জল মুভিতে তাহার 
সম্মুখে আসিয়া! দাড়াইয়াছেন। গৌরন্ুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাহার 
উপলব্ধিতে আনিয়। দিলেন-_ নিত্যানন্দ শুধু তাহার দ্বিতীয় বিগ্রহই 
নয়, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম 
নিবেদনের আগে পরম তক্ত যুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি 
জানায়। 

অক্ষুটকণ্ে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রতুর গৃহের 
দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভূ ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়। ইইগোষ্ঠী 
করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে 
সাষ্টা্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর 


চরণধূলি । 


৩ ভারতের সাধক 


কৌতুকী প্রভ্‌ ভক্তদের সমক্ষে অবধৃত নিত্যানন্দের মহিম! 
প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহান্তে তিনি কহেন, “মুরারি, তোমার 
প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্য রকম দেখছি ।” 

“প্রভূ, সবই তোমার লীলা । তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, 
সেই আনুযায়ীই তো! আমায় আচরণ করতে হ'লো। তুমি স্বগ্গে 
আবিভূতি হয়ে যে দেখিয়ে দিলে- নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ । 

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সন্সেহে গৌরাজ কহেন, “মুরারি, তুমি 
আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ব বুঝবার অধিকার তুমি 
পেয়েছ 1” 


প্রভুর কর্ম্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। 
অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্তন-তাগুবে নদীয়া 
তখন টলমল | মাশ্ুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়! 
ফিরেন, প্রভ্র প্রবপ্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধারে ধীরে পুর্ণীয়ত 
করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাঁজীদলন 
লীলার পরম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্তার আদেশ 
অমান্য করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্ব প্রথমে পীর্তন-অনুষ্ঠানের 
স্বাধীনতা! ঘোষিত হয় । 

বছুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে 
আরম্ত করে, বৈষ্ণব ভক্তগোগীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে 
থাকে । কিন্তু পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্য। দেশে 
তখন নিতাজ্জ কম নয়। প্রেম ভক্তিধম্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে 
তাহার! ম্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষুবদের করে নান 
লাঞ্ছনা ও উপহান, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না। 

প্রভু একদিন সঙ্গেপনে নিত্যানন্দমফে নিকটে ডাকাইলেন। 
কহিলেন, “শ্রীপাঁদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা- পাঁপক্রিষ্ট জীবকে হরিনাম 
মহামন্ত্র দান করবো, আর তার। উদ্ধার পাবে । কিন্তু তা সফল হতে, 


নিতানন অবধৃত ৩১ 


পারছে কই? হিংসা! ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে মিন্দুকেরা আমার 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে । এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে 
আমার সন্যাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ সখ একেবারে ত্যাগ না 
করলে সংসারের জীব আমায় তো! 'শ্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, 
আমার কথারও মূল্য তার! দেবে ন1” 

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক মাঁকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাঁক 
হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মুত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। 

প্রভু বুঝিলেন, তাহার বিচ্ছেদের এ পুর্বাভাস নিত্যানন্দের 
প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে । সান্নার সুরে, প্রেমপুরিত কণ্ঠে 
তাহাকে কহিলেন, “ভ্রীপাঁদ, ভেবে গ্যাখো, জর্ধ্বত্যাগী সম্গযাপীর 
কোন শক্র নেই | আমি সেক সন্াসী *য়েকেদে কেদে লোকের 
দ্বারে দ্বারে কুঞ্চনাম ভিক্ষে করবো | তাহলে তো! আর তারা 
নাম প্রচারে বাধ! জন্মাতে আসনে না? কাঁজেই আমার সন্্যাসের 
কথায় তৃমি এমন ভেঙে পড়ো না” 

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তণ। একি মহা ছুর্দেবেব কথা আজ 
তাকে শুনিতে হইতেছে? কোন মুখে তিনি প্রহর এ নিষ্ঠুর 
প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন ? 

প্রভু এবার তাহার শেষ গস্ত্র নিশ্গেপ করিলেন, স্বীয় আবিরাবের 
নিগৃঢ কারণটি জানাইয়! অবধৃতকে কহিলেন 

উথে তুমি কিছু ছুঃখ 
না ভাবিও মনে। 
বিধি দেহ তুমি মোরে 
সম্গাস কারণে ॥ 


জগৎ উদ্ধার যদি 
চাহ করিবারে । 
ইহাতে নিষেধ নাহি 
করিবে আমারে ॥ 


৩২ ভারতের সাধক 


এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্গদ 
কণ্ঠে তিনি কহিলেন, “প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তৃমি মনে 
মনে স্থির করেছ তার অন্তথ৷ করবে এমন শক্তি কার আছে? 
তোমার বিহনে তক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিঞুঃপ্রিয়ার কি 
মন্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই 
জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো । সন্ন্যাস 
নেওয়া যখন স্থির করেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্ত তোমার 
মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্ততঃ 
প্রস্তুত হয়ে নিক্‌।” 

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্ করেন নাই। তাই 
পার্ধদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে 
পারিয়াছিলেন। 


প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেম- 
বন্ধন, ন্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্বীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি 
পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাঁগবত সঙ্গ্যাসী 
কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্গ্যাস- 
মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । নব নামকরণ হইল-_প্রীকৃষণ চৈতন্য | 
এ সময়ে তাহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধৃত নিত্যানন্ৰ, 
গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ। 

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণেরস্পর শ্রীচৈতন্থের প্রেমসিন্ধু যেন 
উত্তাল, ছুর্বার হইয়া উঠে | মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা । 
হৃদয়ে তাহার নিরস্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুত্রন্দের অমোঘ 
আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে 
ধাবমান হইলেন। 


নিত্যানম্দ অবধৃত ৩৩ 


চির বিদায়ের আগে জননী ও ততক্তদের সহিত প্রভূ একবার 
সাক্ষাৎ করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভ্রীপাদ, 
আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে 
অপেক্ষা করবে! | তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।” 
নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌছ! মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ 
কোলাহল পড়িয়া যাঁয়। প্রভুর সংবাদের জন্ত সকলেই মহ' ব্যগ্র। 
সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে 
যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাহার পক্ষে আত্মসম্বরণ 
করা 'কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়, নিরস্তর তিনি" 
বিলাপ করিতেছেন, বারে। দিন যাবৎ কোন আহাধ্যই গ্রহণ করেন 
নাই। বিরহবিধুরা বিষুপ্রিয়ার করুণ মুক্তি দেখিয়া! অশ্রুরোধ করা 
যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্তবন! প্রদান করিলেন । তারপর 
শচীমাতাকে কহিলেন, “মাগো, তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে 
থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে বস, ভোগান্ন প্রস্তুত কর। আমি 
ক্ষুধার্ত, তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ 
হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ ভতক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ 
পাবেন ।” 
নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন । সেদিন প্রভুর গৃহে 
নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ 
না করিয়া! পারিলেন ন!। তারপর শচীমাতা৷ ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্ৰ 
অদ্বৈতৈর গৃহে উপনীত হইলেন। শাস্তিপুরে সেদিন আনন্দের 
বান ডাকিয়া উঠিল । 
জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতন্য এবার পুরীর 
পথে পা বাড়াইলেন । সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্দগণ । 
নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয়৷ 
পৌছিলেন,। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছেন, 
আর ভক্তের আসিতেছেন কিছুটা পিছনে | এ সময়ে নিত্যানন্দ 
এক ভুঃসাহসী কাজ করিয়া বষেন। 
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প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্ধবাহা অবস্থায় থাকেন, সন্ন্যাসদণ্ডটি 
ঠিকমত হাতে রাখিতে পারেন না । এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই 
এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়| সেদিন পণ্ডিত তিক্ষায় বাহির 
হইবেন, প্রভুর দগ্ুটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া 
কহিলেন, “শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্গ্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, 
এটা কিন্তু খুব সাবধানে বাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা 
সংগ্রহ করে এখনই ফিরে আস্ছি।” 

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্ধবাহ্য 
অবস্থায়। প্রহর দগ্ুটি হাতে আসিতেই চেতনা ফিরিয। আসে, 
চিন্তা কবিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর 
আবির্ভাব। তাহার আবার এ দণ্ড কমগুলু বহন কর। কেন? হঠাৎ 
কি এক অদ্ভূত উদ্দীপনা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত 
দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়! ভাঙ্গিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন 
তাহা বিসর্জন । 
, ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো! চক্ষুন্থির ! ভাবপ্রমত্ত 
অব্চ্ছায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিয়াছেন ? 
প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্ত। এটি ভগ্ন হইয়াছে 
দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয় দিবেন । পণ্ডিত সঙ্কোচে 
ভয়ে জড়সড় হইয়! পরহিলেন। 

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন 
দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধন্বরে প্রশ্ন করিলেন, “কার 
এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই দুরবস্থা করেছে ?” 

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গম্ভীর 
স্বরে উত্তর দিলেন, “প্রভু, এ কাজ আমারই । যদি ইচ্ছ। হয়, তুমি 
দণ্ড বিধান কর!” 

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রতুকে রো সম্বরণ করিতে 
হইল। সর্ব পাশমুক্ত অবধূতের এ আবার কোন্‌ বিচিত্র লীলা, 
কে বলিবে? তাছাড়া; চৈতন্য যে তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্দান 
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দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙ্গাব জন্য তাহাকে 
ভর্সন। করারই ব! উপায় কই? 
প্রভূ শুধু কাহলেন, “এ পুথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল 
আমার প্রধান অবলম্বন । কৃষ্ণের ইচ্ডায় আজ তাও ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে গেল। ভালই হলো | এবার আর কারুর সঙ্গেই 
আমার কোন সম্পর্ক রইলে। না। এখন থেকে আমি একলাই 
পথ চলবো, আব তোমরা সনাই যদি নীলাচলে যেতে চাও-_ 
পৃথকভাবে এসো ।” 
এ ব্যবস্থাই তক্তদের আপাতত মাশিয়া নিতে হইল। প্রতুকে 
আগে যাইতে দিয়' ভক্তের। তাহার পিছু পিছু চলিলেন। 
জলেশ্বর গ্ররমে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্তমান। এখানে 
পৌছিয়াই প্রস্থ নবগাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্তন ও উদ্দ্ড 
নর্তনের ফলে সেখানে লোকের ভাঁড় জমিয়া যায়| 
ইতিমধ্যে অনুসরণকারী পরিকরগণ সেখানে আসিয়। উপস্থিত | 
ভক্তপ্রবর মুকুন্দের স্থুগলিত কার্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রহুর হুত্যে এক 
আনন্দের হাট বসিয়া গেল। 
জ্রীচৈতন্যের অন্তর পরম প্রলন্নতায় ভরিয়া উঠে | সন্গ্যাসদণ্ডটি 
ভাঙ্গার ফলে য। কিছু উদ্মার সঞ্চার হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহ। দূর 
হইয়াছে। এবরি নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়। প্রেমপুরিত 
কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন__ 
কোথা তুমি আমারে 
করিবে সংবরণ। 
যেমতে আমার হয় 
সম্যাস রক্ষণ ॥ 
আরো আমা পাগল 
করিতে তুমি চাঁও। 
আর যদি কর তবে 
মোর মাথা খাও ॥ 
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যেন কর তুমি আমা 
তেন আমি হই। 
সত্য সত্য এই আমি 
সভাস্থানে কই ॥ 

প্রভুর শ্রীমুখের এ কথ। কয়টিতে অবধৃত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও 
তত্ব-ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

চৈতন্য একাকী সবার আগে নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন। 
জগল্লাথ মন্দিরে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্বব দৃশ্য । শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন মাত্রেই প্রভু প্রেমোছেল হইয়া উঠিয়াছেন, সর্বদেহে অষ্ট সাত্বিক 
বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বল্পকাঁল মধ্যেই দিব্যকাস্ত 
দেহখানি সম্বিংহার! হইয়া ধৃলায় লুটাইতে থাকে । রাজপণ্ডিত 
বাসুদেব সার্বভৌম এই সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত। তরুণ 
সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল 
না। পরিহারীদের সাহায্যে তাহাকে তিনি সযত্বে নিজ আলয়ে 
নিয়া গেলেন। 

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীর! পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর 
সহিত মিলিত হইলেন। চৈভন্ত ও তাহার বিশিষ্ট ভক্তদের পরিচয় 
পাইয়া সার্বভৌমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্য ও 
নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্বে তাহার গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করাইলেন। 

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চল! বড় কঠিন | কখনো 
তাহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়া উঠে, কখনে বা উদ্দগ্ড নর্তন-কীর্তন 
ও হুঙ্কারে তিনি সকলকে সচকিত. করিয়া তুলেন। একদিন তে 
তাবাবিষ্ট হইয়া! তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের স্থষ্টি 
করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দীড়াইয়। নিত্যানন্দ সেদিন 
সঙ্গীগণ সহ কীর্তন করিতেছেন। অকম্মাং মহাভাবে উদ্দীপিত 
হয়! পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হঙ্কারে সবাই ভীত চকিভ 
হইয়া! উচিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগয্লাথ- 
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বলরাম বিগ্রহছয়কে আলিঙ্গন করিতে । মন্দির পরিহারীরা! সবাই 
ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাহাকে ঠেকানো গেল না। 
বেদীর উপর আরোহণ করিয়! অবধৃত নিত্যানিন্দ বলরাম-বিগ্রহকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাহার মালাগাছ তুলিয়! নিয়া নিজের 
গলায় পরিলেন। ইশ্বরীয়ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি 
দিব্য আনন্দের ছটায় উল্তাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জয়ধবনিতে 
শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল। 


নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ব ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর 
বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে । চৈতন্যের প্রধান পার্ধদরূপে সর্বত্র 
তিনি হন অসামান্য মর্যাদার অধিকারী ৷ 


চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন; তক্ত পার্ধদদের 
কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছ। তাহার নাই। সবাইকে কহিলেন, 
সেতুবন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাহারা সবাই যেন 
নীলাচলেই অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, 
“সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি করে হয়? তোমার 
প্রায়ই কোন বাহ্াজ্জান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জানে ? 
কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে । দক্ষিণের পথঘাট সব আমার 
চেনা, সেখানকার তীর্থগুলে। আমি পরিক্রম্ণ করে বেড়িয়েছি। 
আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও |” 

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাহাকে বনুতর 
কাধ্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ 
সময়ে যুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের 
ন্েহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা ভাহার মনঃপৃত নয়__ 


প্রভু কহে আমি নর্তক 
তুমি সৃত্রধার | 
যৈছে তুমি নাচাহ 
তৈছে নর্ভন আমার ॥ 
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সন্ন্যাস করি আমি 
চলিলাম বৃন্দাবন । 
তুমি আম! লৈয়' 
আইল অদ্বৈত ভবন ॥ 
নীলাচল আসিতে তুমি 
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড। 
তোমা সবার গা সেতে 
আমার কাধ্য ভঙ্গ । 


সঙ্গীবপে অন্য কোন ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইযা 
দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, “বশ কথা, 
আমরা অস্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী 
হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে । তুমি সদাই থাকবে 
প্রেমাবেশে বিভোর, ছুই হস্ত থাকবে কীর্তন বা নামজপে ব্যাপুত, 
কৌগীন-বহির্র্বাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে, কে-ই বা এসব 
দেখাশুনা করবে? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছে ও 
তাঁকেই আমরা তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অন্ততঃ একে নিতেই হবে ।” 

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোব উপায় রহিল না। অগত্য। 
প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, “শীপাদ, ত্ববে তাই হোক, তোমার 
ইচ্ছাই পুর্ণ হোক্‌।” 

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অন্থান্ স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া 
আসিলেন। তাহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্টটি কম 
তাৎপধ্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজগসতত্বের মণ্মজ্ঞ রামাণন্দ রায়কে তিনি 
এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধশ্নের বীজ সার! দক্ষিণ এবং 
পশ্চিম ভারতে বপন করিয়। ফিরিয়া আসিলেন। 

মহাধাম নীলাচলে চৈতচ্ের লীলানাটোযের মঞ্চটি ধীরে ধীরে 
প্রস্তুত হইতেছে । ভারতের দুর-দুয়াজে পাদ-পরিক্রম! করিয়। তিনি 
লক্ষ লক্ষ লোককে কষ্খনামে উদ্ধৃদ্ধ করিয়াছেন, এবার তাহার দৃষ্টি 
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পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনসমাজে তান্ত্রিক 
প্রভাব বড় প্রবল। নব্যন্তায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ 
সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর | সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধর্ম্ম 
ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়৷ পাওয়া ভার। তাই নিজের এই 
আবির্ভাবভূমিতে তাহার নব-ধর্্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? 
সার! গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমুত উৎসারিত করিতে 
প্রভূ ব্যগ্র হইলেন । 

কিন্ত এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রভূ 
নিজে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে পুরীধামে বাস করিতেছেন । 
উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাহার পদাসঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
হইয়াছেন সন্স্যাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী 
হইতে হইলে বুঝি গাহ্‌স্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল। 

অদ্বৈত অবশ্ঠ গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন । প্রভুর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত । গৌড়ীয়! 
ভক্তসমাজ তাহার মত মহাপুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ব সংগঠনের ভার নিবার 
মত বয়স তাহার নাই । তাছাড়া, গৌডদেশে জ্ঞানপন্থী পগ্ডিতের 
ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মুস্তি নিতাইর 
মতন নেতারই প্রয়োজন । প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, 
এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন। 

নিতাই প্রভুর অভিন্হৃদয় সহকারী | ভক্তগণ তাহাকে প্রভুর 
দ্বিতীয় কলেবর বলিয়। ভাবিয়া নিতে অত্যন্ত হইয়াছে । নব ভাবের 
উদ্বোধন .ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষবসমাজে নূতন উদ্দীপন! নৃতন 
রসতরঙ্গ হ্ঠি করিতে, তাহার মত সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? 
বল বাহুল্য-সিদ্ধাস্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরী হইল না। 

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়। নিয়া কহিতে লাগিলেন, 
“ভ্রীপাদ, আমার দুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণ। 
করেছি, বিদ্বান মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে 
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নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধন্ম বিতরণ করবো । কিন্তু তার তো উপায় 
দেখছিনে। আমি সন্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগা- 
যোগ আর রইলো না| তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ 
ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অতাজনদের গতি কি 
হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন করে 
সম্বরণ করে রাখলে তো চলবে না । শ্রীপাদ, আমার কথ রাখো । 
তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের 
উবর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো ।” 

এ কি নিন্মম আদেশ! প্রভুর কথ! কয়টি শুন। মাত্র নিত্যানন্দ 
মর্মাহত ও স্তব্ধ হইয়! ্াড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকম্মিক 
বজ্কাধাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির 
হইয়াছেন। সন্যাস ও অবধূত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের 
পরম মাধুর্য্য খুঁজিয়! বেড়াইয়াছেন। পূর্বতন জীবনের সমস্ত কিছু 
মহান আদর্শ বিসর্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গারন্থ্য- 
জীবন যাপন করিতে হইবে? 

একথাও নিতাই বুঝিয়া নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের 
তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রত সাধনের জন্ত যে কোন প্রকার 
ছুঃখ-বরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাজুখ নন, ইহাও সত্য। 
প্রভুর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, ছ্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহ 
যতই অনভিপ্রেত হোক, তাহ! অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না| তাই 
গবনত শিরে এ নির্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন | সর্ধবজনবন্দিত 
অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভুর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলেন। 

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাহার 
রহিয়াছেন প্রেমধন্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল-_রামদাস, গদাধরদাস, 
সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুযোত্তম দাঁস ইত্যাদি | 

নিত্যানন্দ নৃতন উদ্দীপনায় উন্সত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল | 
ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক 
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শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য 
করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়। উপস্থিত হন। 

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাত। “দয়াল 
নিতাই, রূপে । ভুবনমোহন তাহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাহার 
নর্তন-কীর্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভূত 
তাহার সাত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া 
ভক্তেরা সাক্ষাংভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাহার 
দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাহার দৃষ্টি 
সম্পাতে ও করস্পর্শে হর প্রেম প্রমত্ত । সেদিনকার গৌড়ে 
প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগব্তী সাধনার এক শতদলরূপে 
বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর 
দুরাস্তের ভক্তদল | 

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাহার এশ্বধ্য ও 
করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন-__ 


যাহারে করেন দৃষ্টি 
নাঁচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে চলিয়া 
পড়েন পৃথিবীতে ॥ 


এ এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারণ। নাচিয়া গাহিয়। কাঁদিয়া ও হুঙ্কার 
ছাড়িয়। নিত্যানন্দ সেদিন সারা গৌড়ে অপুর্ব প্রেমতরঙের স্থষ্টি 
করিলেন। 

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া 
উপস্থিত। চারিদিকে বন্ুসংখ্যক পাধদ ও ভক্তদলের ভীড় । অবিরাম 
ধারায় কীর্তনানন্দ চলিয়াছে | হঠাৎ তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত 
হইয়া উঠেন। ভক্তদের আদেশ দেন, এখনি তাহাকে সাডম্বরে 
অভিষেক করাইতে হইবে । ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়। 
নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয় ॥ বনমালা! গলে, চন্দনচচ্চিত দেহে 
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খট্রার উপর তিনি উপবিষ্ট) আর রাঘব পণ্ডিত তাহার শিরে ছত্র 
ধরিয়া ধাড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্তন ও উল্লাস ধ্বনিতে 
চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
রাঘব পণ্ডিতের গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক 
অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতের দিকে 
চাহিয়। সহাস্তে স্মিত হানতে কহেন, “পণ্ডিত, শিগগীর আমার জন্য 
এক ছড়া কদশ্বমাল! গেথে আনো, কদন্ব যে আমার সব চাইতে 
প্রিয়” 
রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদম্বপুষ্প কোথায় 
পাইবেন ? জোড়হস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নিষ্কৃতি 
পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, “পণ্ডিত, 
্াখোনা একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে। খোজ নাও। হঠাৎ 
কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পারে ।” 
সত্যই তো। রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে 
গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিমুঢ় রাঘব কোনমতে 
আত্মসম্বরণ করিয়। মাল। গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সর্বসমক্ষে 
এটি পরাইয়া। দিলেন নিত্যানন্দের গলায়। 
সেদিনকার কীর্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলৌকিক লীল। 
বিস্তার করেন বলিয়া শোন। খায়। কীর্তনরত ভক্তদের নাসিকায় 
হঠাৎ দমনক পুষ্পের তীব্র সুবাস প্রবেশ করিতে থাকে। বিস্মিত 
হইয়া সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেছেন ৷ নিত্যানন্দ 
এ রহস্তের মন্ম কহিলেন-_ 
চৈতন্য গোসাঞ্চি আজি শুনিতে কীর্তন | 
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥ 
সব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা । 
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিল। ॥ 
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে। 
চতুদ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ 
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তোমা! সবাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে । 
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে ॥ 
এতেকে তোমরা সর্বব কাধ্য পরিহরি | 
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপন! পাসরি ॥ 
নিরবধি শ্রীকৃষ্চচৈতন্তচন্দ্র-যশে | 

সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে ॥ 


নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন মমবেত ভক্তদের মধ্যে 
এক অপরূপ দিব্য ভাবের সধ্ণর হয়, কীর্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দের 
তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাহার অপরূপ এশ্বধ্য প্রকাশের ফলে 
প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহার। হয়__ 


অশ্রু কম্প, স্তস্ত, ঘর্মম, 
পুলক, হুষ্কার | 
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জন 
সিংহসার ॥ 
শ্রীমানন্ৰ মূচ্ছা আদি 
যত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কহে যত 
কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 
সভার শরীরে পু 
হইল সকল। 
হেন নিত্যানন্দত্বরূপের 
প্রেম বল ॥ 
যে দিকে দেখেন 
'নিত্যানন্দ মহাশয় । 
সেই দিকে মহাপ্রেম- 
ভক্তি বৃষ্টি হয় ॥ 


পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নান! লীলাবিলাসের পর 
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নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন । সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া 
যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা! নিত্যানন্দ, 
পণ্য চৈতস্তপ্রভ। স্বরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্তন ধরেন-__ 


ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ 
লহ গৌরাঙ্গের নাম। 
যে ভজে গৌরাঙ্গ টাদ 
সে হয় আমার প্রাণ ॥ 


পপ্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগন্ভীর 
তত্বের আড়ম্বর নাই, সূক্ষ্ম তত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু 
ভাবোছ্েল কীর্থন-নর্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা । আচগ্ডালে তিনি 
প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনে! ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনে। 
লোকের গল! জড়াইয়! ধরিয়া কাদিয়! কীদিয়া'কহেন, “ভাই, দয়া 
করে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ । বিনামূল্যে চিরতরে আমায় 
কিনে নাও | আমায় তোমাদের দাসানুদাস কর, ভাই |” 

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈন্য ও আত্তি ! 
যে-ই এ মৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সম্বরণ করা তাহার পক্ষে .কঠিন 
হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়। তে। দূরের কথা, মুহূর্তে সে 
নিজেই তাহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধূতের প্রেম 
যেমন অতি-মানুষিক, তাহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব । 
ভাগীর্ঘীর ছুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি 
জাগাইয়া তোলেন। 

দিকৃবিদিকে সংবাদ রটিয়। যায়, পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে 
নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচগ্ালে নাম-প্রেমসুধা বিতরণ 
করিয়। তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাহার 
শক্তি, অপরিমেয় তাহার জীবপ্রেম, আর প্রভূ চৈতন্থের তিনি দ্বিতীয় 
কলেবর! দলে দলে লোক প্রেমধর্মের প্রবর্তক এই বিরাট পুরুষকে 
দর্শনের জন্য তীড় জমায়। 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৪৫ 


প্রেম সরোবরে নিতাই সদ! ভাসমান- প্রেম-রসেরই তরঙ্গতঙ্গে 
তিনি সদা টলমল | হৃদপয্পে তাহার নব নব ভাবের দল বিকশিত 
হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের | 

সর্ববত্যাগী এই অবধৃতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর 
নাগর সাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সব্ব অলঙ্কারে ভূষিত হইয়! 
দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অন্তুত ইচ্ছা জাগিয়! উঠার 
সঙ্গে সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরী হইল না। এমনিতেই দেহখানি 
স্থগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়না- 
ভিরাম হইয়। উঠিল। কণ্ঠে তাহার রত্বৃহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, 
অঙ্গুলি কয়টিতে রত্ব খচিত অন্ধুরীয়__চরণে রমণীয় রৌপা নূপুর । 
অঙ্গ চন্দনে চচ্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ, আর গলে বিলঘ্বিত 
রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুভ্র সুগন্ধ মাল । এই দিব্য রূপ, এই 
মোহন সাজ, আর তাহার নৃত্যের ছাদ একবার যে দেখে সে মোহিত 
হয়| নিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গল নামকীর্তন একবার যে শ্রবণ করে__ 
মন প্রাণ তাহার চিরতরে বাধা পড়িয়। যায় । 

তাহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়া নন। মনোহর ব্রজরাখাল 
বেশে তাহার! সদাই সঙজ্জত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য 
তাহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালচ হাতে শিঙ্গা, বেত্র ও বংশী নিয়া 
তাহারা শহরে জনপদে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক 
একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা 
প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়। সারা গৌড় 
দেশে তাহার চাঞ্চল্য তুলিয়। দিলেন । 

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে 
উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে | সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাহার আত্মসাঁং। 
উদ্ধারণ সর্ধবমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল 
এশ্বরধ্য ত্যাগ করিয়। তিনি হন তাহার পার্খচর। সপ্তগ্রামে নিরস্তর 
অবধূতের নর্ভন-কীর্তন ও আনন্দলীল! অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 


ভি ভারতের সাধক 


এখানকার বণিকসমাঁজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইহারই 
প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকের। নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য 
হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। 
নিত্যানন্দ ইহাদের নৃতন মর্ধ্যাদ! দান করিলেন, নবধর্মের প্রবর্তনে 
স্বর্ণ বণিকের। হইয়া উঠিল তাহার পরম সহায়ক। 

নাম-প্রেমের ঝঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া! নিতাই 
শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার দর্শনে অদবৈতের আনন্দের 
অবধি রহিল না। সোৎসাহে ছুই বানু প্রসারিয়া তাহাকে তিনি 
আলিঙ্গনে করিলেন । ভাবমত্ত ছুই মহাপ্রেমিকের হুস্কারে ও ত্রন্দনে 
শাস্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্তের অবতারণা হইল। 

বৃদ্ধ আচার্য্য অদৈত প্রভুর কে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি 


উচ্চারিত হইতে শোন! যায়-_ 


তুমি নিত্যানন্দ মৃত্তি 
নিত্যানন্দ নাম। 
মৃডিমস্ত তুমি 
চৈতন্যের গুণগ্রাম ॥ 
সর্ববজীব পরিত্রাণ 
তুমি মহা সেতু । 
মহাপ্রলয়েতে তুমি 
সত্য-ধন্ম সেতু ! 
তুমি সে বুঝাও 
চৈতন্যের প্রেমতক্তি | 
তুমি সে চৈতন্ত-বৃক্ষে 
ধর পূর্ণ শক্তি ॥ 
( চৈঃ ভাঃ) 


নবঘীপের ভক্তের! মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এবং 
আনন্দে অধীর হইয়। উঠেন, গৌর-লীলাভুূমিতে প্রেমভক্তি রসের 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৪ 


নৃতন জোয়ার জাঁগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের 
প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাঁভ করিতে থাকে । 

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হির্ণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন | পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ব ও ভক্তিমান। 
পরম আগগ্রহে অবধূত নিভ্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিযোগ 
করেন | নিজে নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণব হইলে কি হয়, এসময়ে তাহার গৃহের 
উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভৃষায় খুব 
আড়ম্বর | কে ও হাতে পাযে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার 
অলঙ্কার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। 
অবশ্য এসব কোন কিছুতেই নিত্যানন্দের হু'স নাই । দিনরাত 
নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়। আছেন। 

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ত্রাঙ্ষণ। নরহত্য। গৃহদাহ 
প্রভৃতি এমন কোন কুকাজ নাই যাহা! করিতে সে পশ্চাদপদ হয়। 
দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গ্রহের পিছনে 
লুকাইয়া! থাকে । ন্থুযোগ মত নিত্যানন্দকে মারিয়া তাহার অলঙ্কার 
ও টাকাঁকডি সে লুট করিবে । 

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতের! ঠিক করিল, 
মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে । কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে 
কেমন এক অদ্ভূত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া! পড়ে | এ রহস্যময় 
ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তখন সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
তখন তাড়াতাড়ি তাহার! সরিয়া পড়ে । 

দন্যুদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা 
মারাত্বক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সেখানে হানা! দিতে আসে। কিন্ত কি 
বিস্ময়কর ব্যাপার! বাড়ীর চারিদিকে এবার কাহার। পাহার। দিতে 
শুরু করিয়াছে | দীর্ঘ সুঠাম সুন্বরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের 
হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুষ্ঠনের সুযোগ 
হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। 

তৃতীয়দিন নিশাধোগে আবার তাহারা আসিয়। উপস্থিত । সোর* 


৪৮ ভারতের সাধক 


গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা! গেল কোন্‌ এক অমৃশ্য শক্তির 
প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়া বসিয়াছে। 
ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহছড়ি পড়িয়া 
যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। 
অতিকষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে 
নিক্ষাস্ত হয়। 

এবার দন্ুযুদের সত্যই ভয় হইয়াছে । নাম কীর্তনে প্রমত্ত এই 
নিত্যানন্দটি তবে তে! নিতান্ত সাধারণ সাধক নন | নিশ্চয় তাহারই 
শক্তিবলে এ তিন দিন 'এত কিছু অন্তরায়ের স্থষ্টি হইয়াছে । ভাগ্যে 
তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যু দলপতি তাহার অন্ুগামীদের সহ 
নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, “প্রভূ, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার 
অলঙ্কারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিলাম | 
আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপাময়, এ অধমকে 
চরণে স্থান দিন।” 

দন্গ্য ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ কহিলেন, 
“বাবা, তোমায় ক্ষমা করবে! না তো করবে! কাকে? তুমি যে 
মহা ভাগ্যবান | কৃষ্ণ কপার ফলে তুমি কৃষ্ের এশ্ব্ধ্যপ্রকাশ এই 
তিন দিন এমন করে দেখতে পেয়েছে! | এবনস্ত ক'জনের চোখে 
পড়ে, ভাই? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষগুদের 
ধর্মপথে টেনে নিয়ে এসো 1” 

আপন গলার মালাটি দস্থ্যদলপতির কণে পরাইয়। দিয়া দয়াল 
নিতাই তাহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে 
উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবত রূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প 
পুনকাদি সাত্বিক বিকার তাহার মধ্যে ক্ষুরিত হইতে থাকে। 


গৌড়ে আমিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড 
শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্ল্য পড়িয়। যায়| নুবর্ণবপিক্ষে র।. 


নিত্যানন্দ অবধূত ৪৯ 


গৌড়ীয় সমাজে তখন অপাংক্রেয় ছিল, তিনি তাহাদের কোলে 
তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইহাঁরই উপর 
ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার । বৈষ্তবীয় উদারতা 
ও প্রেমের পরাকাষ্ঠ দেখান নিত্াযানন্দ, অক্রাহ্মণ বৈষ্বদেরও ধন্ম- 
গুরুর ভূমিক। গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, 
অস্ত্যজ হিন্দু তাহার কৃপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সম- 
কালীন সমাজের অন্ুদারতা', প্রাণহীন ধন্মাচরণ ও অজত্ বিধি- 
নিষেধের নিগড় ভাঙ্গিয়া নিতাই আনয়ন করেন নৃতনতর মুক্তির 
প্রাণপ্রবাহ। 

অগণিত লোক তাহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া 
উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়| কিন্ত গৌঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ 
সময়ে তাহাকে কম সহা করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাহার। 
নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই | একদল বৈষ্ণবও 
তাহাকে ভুল বুঝিতে আরম্ভ করে । শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের 
সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাহার রঙ্গীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অঙের 
অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া! উঠে । 

প্রভুর দর্শনের জন্য নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন । সেখানে 
উপস্থিত হইয়াই তাহার বড় নিবেরধেদ উপস্থিত হইল । সবাই জানে, 
সর্ধবত্যাগী সন্্যাসী চেতন্ত-প্রভুর প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু 
আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া! একি চঞ্চলের স্যায় ব্যবহার 
তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধৃতবৃত্তি তো অনেক দিন 
হইল বিসর্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশতৃষায় সাজিয়া সদাই তিনি 
আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্ত সমাজের ও সম্প্রদায়ের 
কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাহাকে মাঝে মাঝে সন্থ 
করিতে হয়। 

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচাম্স নিতাই সেদিন বিষঞ্জ 
মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে--প্রভু এবার 
তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রেমধর্্ম-প্রচারের পদ্ধতি, 
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ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, 
তাহা কে জানে? 

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোছ্ঃখে, একাকী চুপ করিয্পা বসিয়া 
আছেন, একথা প্রভুর কানে পৌছিল । ভক্তবৎসল প্রভু তখনি 
দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আমিলেন। 

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে 
কিছু না বলিধ। যুক্তকরে প্রভু তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন । 
ভক্তেরা তখন দলে দলে আলিয়। চারিদিকে ভীড় জমাইয়াছে। 
চৈতন্য সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিতানন্দের স্তরতি গাহিতে শুরু 
করিলেন। কিন্তু এযে বড় অসহনীয় দৃশ্ঠ ! নিত্যানন্দ আর সহ্য 
করিতে পারিলেন না, কাদিতে কাদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভুর সম্মুখে 
আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, “প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম 
ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে ? আমি আমার ভাব- 
আোতে শ্বেচ্ছামতই চলেছি । আমার আচার আচরণ, আমার 
বেশভৃষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে । আমার 
প্রকৃত কর্তব্য কি তা তৃমি এবার আমায় বলে দাও ।” 

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, “শ্রীপাদ, 
তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্ল করে আমায় যা করাও তাই আমি 
করে থাকি । আর তোমার মত মহাযুত্ত পুরুষের আচরণে আবার 
নিন্দনীয় কি ধাকতে পারে? তোমার দেহে ষে অলঙ্কার শোভা 
পাচ্ছে সে যে শ্রবণ কীর্ভনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক । তুমি 
আপামর জনসাধারণে যে তক্তিসম্পদ বিতরণ করে যাচ্ছে! তার 
তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ, সাধারণ বিধিবিধান 
তো৷ তোমার জন্য নয় ।” 

ত্রিঙ্জগতে এই প্রভূ ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই 
প্রভুর চরণেই ষে তিনি তাহার সর্ধবন্থ অর্পণ করিয়। বিয়া আছেন । 
তাই তাহার এ প্রবোধ বাক্যে নিভাই স্থির হইয়! উঠিয়া বসিলেন, 
শান্ত হইলেন | 
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গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাসেন । . গৌড় হইতে নীলাচলে 
আমিলেই তিনি তাহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের 
মিলনে অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গ উ্িত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ 
গোগীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সুক্ষ আতপ চাল ও রঙ্গীন 
বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া! নিতাই আদেশ 
দেন, গদাধর, আজ তোমার মনোমত করে প্রভুর ভোগ লাগাও ।” 

গদাধর পরম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়! যান। উংকুষ্টু 
সোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহ শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন 
কর! হয়। 

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে 
কৃষ্ণ | চৈতন্য প্রভূ হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে 
আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়া গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন । প্রভূ 
ম্মিতহস্তে কহিলেন, "গদাধর, তোমার একি আচরণ, বলতো? 
আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্তা বল নি? 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা 
রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখাম্বতের স্পর্শ রয়েছে 
এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে” 

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্য তক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে 
প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল । 

নিতানন্দ নীলাচলে কিছুদ্দিন অতিবাহিত করার পর চৈতন্য 
তাহাকে একদিন নিভভূতে নিকটে ডাঁকাইয়া! আনেন | প্রভুর আয়ত 
নয়ন দুইটি করুণায় ছলছল, কে মিনতির সুর | মৃছ্‌ স্বরে কহেন, 
“ভ্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছে! ? জীব উদ্ধারের 
জন্য, সমাজকে ধারণ করে রাখবার জন্য অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ 
কর প্রয়োজন । তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র করে, তোমার বংশের 
ধারাকে অবলম্বন করে, গৃহে গৃহে বৈষ্ণব জীবন গড়ে উঠুক__তোমার 
প্রচারিত নামগানে সবাই নৃতন মানুষ হয়ে উঠুক। আমি তো! 
বিবাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্য জীন- 
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জীবনের বন্ধন স্বীকার--্এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরী 
নয়, তুমি আজই গৌড়ে চলে যাও ।” 
নিতাই একথায় ক্ষুগ্ন হন। উত্তরে বলেন, “প্রভূ, ছলনার তোমার 
অস্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বালিয়ে 
মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ । বেশ, আমি তোমার দেওয়। 
ছুংখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য করে আজ বল, তোমার 
সাক্ষাৎ আমি কখন্‌ কিভাবে পাবো ।” 
প্রভুর অধরে দেখ! দেয় শ্মিত হাঁসির আভা । চৈতন্তের যিনি 
অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাহার মুখে বহিরঙ্গ 
দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া 
অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না__ 
প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিবা। 
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা ॥ 
তোমার নর্তনে আর মাতার রন্ধনে। ৮ 
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে ছুইস্থানে ॥ 
প্প €নিঃ বংশবিস্তার ) 
অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমাত্তি ও ক্রন্দন । নয়নাশ্রুর 
ধারায় বসন তিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভুঞ্জনে, আর নিজ নিজ 
মর্্মকথার উদঘাটনে স1পাগাত্রি অতিবাহিত হয়| 
প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সমুদ্র সান সমাপন 
করেন--উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুত্রহ্ষ শ্রীজগন্নাথ | সেই 
দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্য প্রভুর বিরাট ভাবাস্তর | ভক্তদের 
সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়! নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহাসাগরে । 
ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়__ 
সেদিন হইতে প্রভুর 
হৈল কোন্‌ দশা । 
নিরস্তর কহে কৃষ্ণ 
বিরহের ভাষা ॥ 
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চৈতন্য এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গম্ভীরার গর্ডে। আর 
তাহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে__প্রেমধর্থের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে | চৈতন্যের 
শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নৃতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে__-নব 
প্রচারিত প্রেমধন্দন আজ তাহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত। 

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটিতে ইষ্টগোষ্টী করিতে আসিয়াছেন। 
চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অস্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক 
গাছের নীচে পার্ধদদের নিয়! বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক 
তরুণ আসিয়া তাহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায় । 
সেবকেরা কহেন, “প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র রঘুনাথ । 
আপনার কৃপাপ্রার্থ হয়ে এসেছেন 1” 

রঘুনাথের কথ নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগাবান্‌ ভক্ত 
ইতিপুবের্ব শাস্তিপুরে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু 
ইহাকে আশীব্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়৷ 
ধন্মীচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবহছূর্লভ মৃত্তি দর্শনের পর 
হইতে তক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার 
ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায় 
দিন গুণিতেছেন | 

দয়াল নিতাইটাদের কথা, তাহার জীবোদ্ধার লীলার নানা 
কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্প্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের 
অভিলাষ তাহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। আজ সুযোগ পাইয়া 
এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন । » 

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় 
ভরিয়৷ উঠে। রধুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়৷ দৈম্যতরে দূরে 
গিয়া ধীড়াইয়া আছেন। নিতাই তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়! 
আনেন, পদঘ্বয় করেন তাহার শিরে সংস্থাপন তারপর কৃত্রিম ক্রোধ 
প্রকাশ করিয়া কহেন “হারে চোরা, তুই নিকটে না এসে এতদিন 
দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিদ্‌ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড 


৫৪ ভারতের সাধক 


বিধান করবে! । আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে 
ভোজন করিয়ে দে তো |” 

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য । এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর 
দণ্ডদান নয়, এ তাহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্তম শ্রেষ্ঠ 
জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাহার অভাব নাই | নির্দেশ 
দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়! যায়। অবিলম্বে 
চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ কর! হয়। 

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিই দ্রব্যাদি আসিয়! 
উপস্থিত। .পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ব-সমাজের আনন্দমেলা 
বসিয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে 
কেবল দীয়তাং ভুঙ্্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ 
তাহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। 

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু 
চৈতন্তকেও আকর্ষণ করিয়। আনেন--চিড়া, দধি তাহাকে ভোজন 
করান। কয়েকটি ভাগ্যবান ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই ছুই 
প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন | 

পুলিন তোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও 
কীর্তন। নিত্যানন্দ আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদবেল। মনের 
আগলটি কোন্‌ মূহুর্তে খুলিয়া গিয়াছে । রাঁঘবের গৃহে তিনি সেদিন 
আরে! একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন । 

উদ্দণ্ড কীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে । নিত্যানন্দের 
আসনের দক্ষিণে স্থাপন করণ হইয়াছে চৈতন্য প্রতুর জন্য এক 
আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভু 
চৈতন্যও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় সুদূর নীলাচল 
আর কোথায় পানিহাটি! তক্তের আকর্ষণ প্রভূকে এখানে টানিয়া 
আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত 
হইয়াছেন। ছুই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়! নিয়া রাঘব পণ্ডিত 
ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন । 


নিত্যানচ্দ অবধৃত ৫৫ 


পরদিন গঙ্গান্নানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথ। শুরু 
করিয়াছেন রথুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাহার চরণ বন্দনা করিলেন । 
করজোড়ে কহিলেন, “প্রভূ, বামন হয়ে আমার চাদ ধরবার সাধ। 
মহাপ্রভু শ্রীচ্তন্টের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্ত 
বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধ! এসে পড়ছে 1” 

“রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদ্পদ হবে 
কেন? আরে দৈন্, আরো আত্তি নিয়ে এগিয়ে পড় 1” 

কিন্ত অভিজ্ঞ বৈষ্বদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর 
কৃপা না হলে গৌরকৃপা লাত কর! বড় কঠিন। তাই তাহার কৃপার 
জন্য সর্ববসত্বা আজ উন্মুখ হইয়। উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন 
করিলেন-_- 


তোমার কৃপা বিনা কেহ 
চৈতন্ত না পায়। 
তুমি কপা কৈলে তারে 
অধমেও পায় ॥ 
অযোগ্য মুগ্চি নিবেদন 
করিতে করে৷ ভয়। 
মোরে চৈতন্য দেহ গোর্সাই 
হইয়া সদয় ॥ 
মোর মাথে পদ ধরি 
করহ প্রসাদ । 
নিবিরদ্ধে চৈতন্ু পাই, 
কর আশীর্বাদ ॥ 


রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়! নিত্যানন্দ তাহাকে আ।শস্‌ প্রদান 
করিলেন। সঙ্গীয় পার্ধদদের কহিলেন, “ভক্ত রঘুনাথের বিষয়- 
বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, প্রাথিত 
চৈতন্পদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।” 


৬ ভারতের সাধক 


মুমুক্ষু রঘুনাথের ছুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অশ্রু বরিতেছে। 
নিত্যানন্দ সন্সেহে তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, “রঘুনাথ, তুমি 
যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা করে গৌরস্ুন্দর নীলাচল 
থেকে এসে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের 
দধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পংক্তিতে বসে 
প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কপাপরবশ হয়ে এমন 
করে যিনি ছুটে আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন 
মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীব্বাদ কচ্ছি, 
শীগীরই তুমি চৈতম্কচরণ পাবে, তার অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য 
গণ্য হবে।” 

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা 
করিয়া তিনি অপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ 
পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে । এ সময় 
হইতে তিনি বাড়ীর ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন 
নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্ব্বাটিতে চণ্তীমণ্ডপে বাস 
করিতেন, কৃষ্নাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন 
সদা নিবিষ্ট| নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্‌ সাধক 
লাভ করেন হূর্লত চৈতন্তচরণ । | 

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়! 
সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নৃতন করিয়া ঘোষিত হয় । এই সঙ্গে 
সারা গৌড়দেশের বৈষধব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। 
নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোঁৎসবের স্মৃতি 
দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষবদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে 
উহার স্মতি ম্লান হয় নাই| 


নান! স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অগ্থিকা '্কাল্নায় 
আসিয়৷ পৌছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ও সেবক উদ্ধারণ দত । 


নিত্যানন্দ অবধৃত ৫৭ 


চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। 
পণ্ডিতের ভ্রাতা নূর্যাদাস তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট 
কর্মচারী, সঙ্জন ও ভক্তিমান্‌ বলিয়াও তাহার খ্যাতি সে অঞ্চলে 
যথেষ্ট। বস্ুধা ও জাহ্ধবী নামে তাহার বিবাহযোগ্য। ছুইটি কন্ত। 
রহিয়াছে । উভয়েই সুলক্ষণা ও রূপবতী । 

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই 
চৈতন্প্রভুর ইচ্ছা । তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির 
করিয়। ফেলিয়াছেন। স্ূধ্যদাস পণ্ডিতের গৃহে মাসার পর কন্ঠার 
সন্ধানও পাওয়া! গেল। পণ্ডিতের জোষ্ঠা কন্য। বন্থধার পাণিগ্রার্থী 
হইলেন নিত্যানন্দ। 

বৈষ্বসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ । চৈতন্টের 
অভিন্নহ্থদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে সর্বত্র তাহার অসামান্য মধ্যাদা। 
সুর্যাদাস পণ্ডিতের কাছে তাহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মত 
নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় ছুভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক 
বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া! অতিক্রম করিবেন? অবধৃত-জীবনে 
নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া 
বেড়াইয়াছেন। তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক 
অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়ম্বজনেরাও ইহা 
অন্থমোদন করিতে চাহিবে না। 

অনেক ভাবিয়। চিস্তিয়া সূর্যযদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, 
“প্রতু, আপনি উপযাচক হয়ে আমার গৃহে কন্তাপ্রার্থী, এ আমার 
পরম সৌভাগ্য । কিন্ত আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ 
করেছেন, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে তার ঘরে আমি কি করে কন্যা 
সন্প্রদান করবো ? আপনি আমায় মার্জনা করুন ।” 

তক্তসমাজের যুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় 
কোন কিছুই সেদিন নূর্ধ্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে 
পারিল না। এ বিবাহ্‌-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়। দিলেন। 
নিত্যান্দ এ বিষয়ে তখন আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। 
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সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়। তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়া যান, 
এক নিভৃত কুটিরে বাঁস করিতে থাকেন। 
এদিকে সুর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক 
বিপদ। বন্থধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু 
চেষ্টায়ও তাহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে 
পৌছিল, মুমূর্ষু রোগিণীকে বাচানোর আর কোন উপায় নাই। 
ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, 
“সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান কর, 
তার শরণাপন্ন হও। নইলে বন্থুধাকে বাচাবার কোন উপায় আমি 
দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথ! অগ্রাহা করায়, তার 
অবমানন]1 করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে ।” 
উপয়াস্তর নাই, কুর্ধ্যদাস অশ্রু সজল চোখে কহিলেন, “তবে 
তাই হোক, অবধৃতের কাছে ক্ষম! চেয়ে, চরণ ধরে তাকে নিয়ে 
এসৌ। কন্যা যদি তার কৃপায় জীবন পায় তবে তার করেই তাকে 
সমর্পণ করবে! ।” 
গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্তন 
করিতেছেন |: সবাই তাহার কাছে গিয়া মার্ভন। চাহিলেন। মিনতি 
করিয়। তাহাকে তৃূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আস? হইল। 
মুমূর্ষু বন্তুধার সম্মুখে '্লাড়াইয়া অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন যে 
অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহ। বড় বিস্ময়কর । "অছৈত্ব- 
প্রকাশ” গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণন। দিয়াছেন। 
নিত্যানন্দ কহিতেছেন-__ 
এই কন্তায় যদি মুঞ 
জীয়াইতে পারি । 
তবে মোরে কন্ত। দিব! 
কহ সত্য করি ॥ 
শুনিয়া পণ্ডিত কহে 
আর বন্ধুগণ। 
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জীয়াইলে কন্তা দিব, 
করিলাম পণ ॥ 
তাহা শুনি নিত্যানন্দ 
আনন্দিত মনে । 
মৃত সঞ্জীবন নাম | 
দিল! কানে ॥ 
হরিনামামৃত পিয়া 
বন্দুধা উঠিল! । 
অলৌকিক কার্যে সবে 
বিস্ময় মানিল। ॥ 


বন্ুধা সুস্থ্য হইয়া উঠিলে সূর্যযদাস সানন্দে নিতাইর সহিত 
তাহার বিবাহ দেন ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাহার কনিষ্ঠা 
কন্যা জাহ্ুবীকেও তাহার করে অর্পণ করেন | চির উদাসীন, সর্ব্ব- 
পাশমুক্ত অবধৃত চৈতন্-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্ট্ের প্রধান 
উদগাতা_ কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাগারী | আবার দেই প্রভুরই 
প্রেরণায় এবার তাহাকে হইতে হয় সংসারী | 

নিতাই এখন হইতে পত্বীদ্ধ়সহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন । 
এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামস্ুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া 
গাহ্‌স্থ্যের পরিমগ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন | 

তাহার প্রথম পত্বী বনুধা দেবীর গর্ভে পরম বৈষব বীরভদ্রের 
জন্ম হয়। খড়দহের গোন্বামীরা ইহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি । 
দ্বিতীয়া. পত্বী জাহুবী দেবীর পোস্পুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত 
করেন আর এক গোন্বামী-শাখা । বাংলার সমাজ-জীবনের নান। 
স্তরে প্রেমধর্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই 
গোস্বামীর! বিস্তারিত করিয়া যান। 

নিতাই ভাবের মানুষ । ভাবপ্রমত্ত বঝঞ্ধার মত কখনে। তিনি 
সম্মুখের সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়! নিয়া যান, কখনো বা 
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অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়৷ সহত্রধারায় আপনাকে 
বিস্তারিত করিয়া দেন। সব্বপাশমুক্ত অবধৃতের জীবন আধারে 
দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীল1।| ভাবের মানুষ, 
রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও 
স্বাতন্্রাবাদী মহাপুরুষরপে। কোন কোন কঠোরী, বৈরাগ্যবান্‌ 
সাধকের চোখে এ স্বাতন্ত্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। 
এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত। 

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী । প্রভুর এবং 
তাহার প্রেমধর্্ের তিনি খুব অনুরাগী । কিন্তু গৌড়ে আসিয়। 
নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাহার মন্দ তিনি কিছুই 
বুঝিতে পারেন না। অকচ্ছুৎ অন্ত্যজের হাতে তোজন, তাহাদের নিয়! 
নাচানাচি, সর্ধবোপরি ব্বর্ণীলঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের 
উপকরণ ব্যবহার--এসবেরই বা তাৎপর্য কি? সেবার নীলাচলে 
থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতন্তের কাছে 
এসব কথ। পাড়িলেন। 

প্রভু সহাস্তে কহিলেন, “সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, 
অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সর্ব দোষগুণের অতীত । 
ভাগবতে ঠাকুর তো! নিজেই বলেছেন-__ 

ন ময্যেকান্ততক্তানাং 
গুণদোষোভবা গুণাঃ। 
সাধূনাং সমচিত্তানাং 
বুদ্ধেঃ পরমুপেযুষাম | 

_্ধারা রাগাদি দোষ শৃম্ত, ধারা সকলের প্রতি সমদর্শা হ'য়ে 
প্রকৃতির অতীত হয়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন-_বিধিনিষেধ- 
জনিত পুণ্যপাপের সঙ্গে আমার সেই একাস্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই। 

সন্দিপ্ধচেত। ব্রাঙ্গণটিকে প্রভু আরে! স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, 
“ভাই, পন্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দেও 
তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।% 
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সর্বজন আরাধ্য প্রভুর কে নিত্যানন্দ মাহাত্যের এই ব্যাখ্যা 
শুনে ত্রাহ্মণটির বিস্ময় চরমে উঠিল, তিনি নির্বাক হইয়া! গেলেন 
প্রভু বলিয়া চলিলেন-_ 
নিত্যানন্দ ব্বরূপ 
পরম অধিকারী । 


অল্প ভাগো তাহাকে 
জানিতে ন। পারি ॥ 


অলৌকিক চেষ্টা যেবা 
কিছু দেখি তান। 


তাহাতেও আদর করিলে 
পাই ত্রাণ ॥ 


পতিতের ত্রাণ লাগি 
তার অবতার । 


তাহা হৈতে সব্বজীব 
পাইবে উদ্ধার ॥ 


তার আচার বিধি- 
নিষেধের পার। 


তাহারে বুঝিতে শক্তি 
আছয়ে কাহার ॥ 
পরবর্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন । দিকে দিকে 
সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্তা । সহশ্র সহত্র তক্তের 
হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে | জাহ্বীর তীরে 
তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া! যায়। এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব 
পণ্ডিতের ভবনে বসিয়! প্রভু একদিন তাহার নিকট নিত্যানন্দতত্ব 
বর্ণনা করেন । পণ্ডিতকে বলেন-_ 
রাঘব তোমারে আমি 
নিজ গোপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাই 
নিত্যানন্দ বই ॥ 


৬২ ভারতের সাধক 


এই নিত্যানন্দ যেই 
করায়েন আমারে । 
সে-ই করি আমি, এই 
বলিল তোমারে ॥ 
আমার সকল কন্ম 
নিত্যানন্দ ছ্বারে। 
এই আমি অকপটে 
কহিল তোমারে ॥ 
যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ 
ভেদ নাই। 
তোমার ঘরেই সব 
জানিব! হেথাই ॥ 


প্রভু চৈতন্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘৰ পণ্ডিত 
নিত্যানন্দতত্বের মঞ্জুষ। উন্মুক্ত করেন--গৌর ও নিতাইর অভেদত্ব 
তাহার সাধনসত্তায় স্ষুরিত হইয়। উঠে | 

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাহার প্রেম-ভক্তির রসমোত 
তখন দিকে দিকে ঢালিয়। দিতেছেন। সা'র1 গৌড়দেশ জুড়িয়। তখন 
অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমাতি ও উন্মাদনা । আপামর জনসাধারণ 
দয়াল নিতাইর জীয়নকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়। উঠিয়াছে। 


প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্জে নিতাইকে কিন্তু বেশী দ্রিন ধরিয়া রাখ 
যাঁয় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবাস্তর তাহার জীবনে আত্ম- 
প্রকাশ করিতে থাকে! কোথায় সে নিতাই যিনি “মাতা হাতীর; 
মত ন্বৃতোর তাগ্ডবে ধরণী কম্পিত করিয়। তোলেন? প্রেমে বিগলিত 
অশ্রু ধারায় যিনি শত শত পাযগ্তীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া 
যান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্্মতলের কোন্‌ গোপন নীড়ে 
আশ্রয় নিতে যাইতেছেন ? 
. ভক্ত ও পার্যদদের অস্তরে এজন্য বিষাদের অস্তনাই। নিত্যা নন্দের 


নিত্যানম্দ অবধৃত ৬৩ 


এই অস্তযু্খীনতায় তাহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ 
করেন। 

ইহার পর গোৌঁড়ীয়াদের জীবনে আসে চরম মন্্াস্তিক আঘাত, ৷ 
নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেবিত হয় প্রত শ্রীচৈতন্য ভক্তাদের 
শোকসাঁগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন । 

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে মাপনাকে আরও সংহত করিয়া নেন । 
প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অদ্দধবাহা অবস্থায় উচ্চারিত 
হয় কেবল কৃষ্ণকথ। আর গৌর-গুণগান | 

বুন্দাবন দাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আকিতে 
গিয়া বলিয়াছেন-_ 


(ত্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ । 
কদাচিৎ বাহ হইলে চৈতন্য আলাপ ॥ 
কায়মনোবাক্যে সদ! চৈতন্য ধেয়ায় | 
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায় ॥ 
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাঁওয়ায় জগতে । 
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ স্ুৃতে ॥ 


চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়।৷ উঠেন ভাবগন্তীর 
এবং ছুরবগাহ। নয়টি বংসর এভাবে অতিবাহিত হয় । 

১৪৬৪ শকাবের এক প্রভাত । শ্যামনুন্দর মন্দিরে মঙলারতির 
পর নৃত্য ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে । অবধৃত নিত্যানন্দের সহিত 
সাক্ষাতের জন্য অদৈত প্রভূ সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত | ছুই 
প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই। 

নিতাইও সেদিনকার কীর্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। 
ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ । এ আবেশ সেদিন আর 
ভাঙ্গে নাই। সুমহান জীবনলীলঙগার শেষ অস্ক সমাপ্ত করিয়! নিত্যানন্দ 
চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গৌড়ে নয়, 
সারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার । 


৬৪ ভারতের লাধক 


ঈশ্বরের প্রোরত পুরুষরূপে আবিভূর্তি হন নিত্যানন্দ। তাহার 
প্রকাশ ঘটে প্রভূ শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমতক্তির 
উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্ণমুখর 
লীলাঁচঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর হয় অতিক্রান্ত । 
যতটা নিজেকে তিনি উদ্ঘাঁটিত করেন, অনুদ্ঘাটিত থাকে তার 
চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাদান, কীদিয়। যান 
তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম বুঝিতে গিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ 
তক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়! দিয়! বলিতে হইয়াছে-_ 


বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে ॥ 


হীবশৈন ব্ল্তিশ্র 


দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্তমানের 
মহীশুরে, আবিভূ্তি হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধন্মা শৈব- 
সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরষ--সমাজ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্বভৌম ও বৈপ্লবিক 
ধন্মবোধ | 

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাহার সংগঠিত লিঙ্গায়েং 
সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নৃতনতর 
মহিমা, নৃতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম ও তক্তির এক 
অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন 
সাধন] ও ধন্ম-আন্দোলনের ফলে । 

১১০৫ খুষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াডী১ নামক স্থানে বসভেম্বর 
ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান__ 
“গ্রামনিমণি' ৷ ধনবান্‌ ও ধর্্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল। 
বসতের মাতার নাম মাদাস্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের 
দিনাস্তের কাজ সমাপ্ত হইলেই রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে 
গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময় শিবের পূজা ও ধ্যান-জপে কাটাইয়া। 
ঘরে ফিরিয়া আসেন। 

কন্তা আক্ক। নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বংসর গত হইয়াছে, 
কিন্তু কোন পুত্রসস্তান এযাবৎ হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই 
শাস্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়। প্রভুর কাছে বার বার 
সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন তাহার অন্তরের আকুতি। 


১ শ্ঃ--ডঃ পি. বি. দেশাই £ বসভ আ্যাগ্ড হজ টাইমস, পৃঃ ১৬৮) আর. 
দি. মি কার্‌ ঃ মনোগ্রাফ অন লিজায়েখন, পৃঃ ৩; ই) থার্সটন £ কাস্ট জ্যাণ্ড 
উাইবদ অব ইত্তিয়া, ভল্যু ৪, পৃঃ ২৩৯। ্ 
কায়ত সাধক ৯.৫ 


চুক ভারতের সাধক 


দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মৃদ্ৃ-মধুর কণ্ঠের 
দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে-_+ম্থুতপ। মাদাম্বা, এমন 
. করে আর তুমি অশ্রুপাত করে। না। তোমার হঃখ-রজনীর অবসান 
হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র । শিবাংশে হবে তার 
জন্ম | শিব-আরাধনার নৃতন পন্থা সে করবে উন্ভাবন। শিবতক্ত 
মানুষের হবে দিকৃ-দিশারী- হাঙ্জার হাজার আর্ত, দীনজনের হবে 
আশ্রয় স্বরূপ |” 

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদান্বা। স্বমীর কাছে সোৎসাহে 
বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা । 

দম্পতির আশ! পূর্ণ হয়, বৎসরাস্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ 
হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুন্রসস্তান। 

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখ! 
হয়, বসভেশ্বর |১ 

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিস্ব-বিষয়ও তাহার যথেষ্ট । তাই এই 
পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়! সেদিন তাহার ভবনে শুর হয় আনন্দ 
উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই 
সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ । 


গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির । কয়েকদিন 
হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব 
সাধক।২ সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা! 
বলিয়া লোকে তাহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে | এই সাধক 
সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাঁজের গৃহে আসিয়া উপন্থিত। 
অত্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন, 
নী প্র আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সঙ্গম ছেড়ে করে এখানে 


১ কানাড়ী ভাষায় 'বসভ' শিবের বাহন বৃষভেরই দিনত | 
২ দিংগিরাজ পুরাঁণ £ ভলুা ৭৪ 


বীরশৈব বসভেম্বর ৬৭ 


এলেন তা তে৷ জানিনে। যদি কপ! করে দর্শন দিয়েছেনই আমার 
নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্র্বাদ করে যান ।” 

“বৎস, সেই জন্তেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা । আর 
কাল বিলম্বে প্রয়োজন নেই । কোথায় তোমার নবজাত পুত্র ?” 

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ীর়ান 
সাধকের ছুই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ভাড়াতাড়ি 
ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্ঠে 
তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটন্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার 
স্তোত্রমাল। । 

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়। মহাত্মার কার্যকলাপ 
লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি 
কহিলেন, “বৎস, তুমি পরম ভাগ্যবান তাই এ শিশু তোমার গৃছে 
আবিভূত হয়েছে । কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে । দেখবে, 
উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীন্তিত হঘে। বনু 
সাধকজনের হবে পথ প্রদর্শক। ধ্যানযোৌগে এর সংবাদ আমি 
জেনেছি, তাই দ্রুতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে |» 

শিশুকে আশীব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধার পদে 
মাদ্দিরাজ্জের ভবন হইতে নিঙ্্রান্ত হইলেন | 

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হইতে 
হয়। পিতা তাই বসতেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়! 
দিলেন। 

বালকের মেধা ও প্রতিভা অমান্ুষী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক পে আয়ত্ত করিতে 
থাকে। অত্যাসমতো শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্ত 
তাহার তৃপ্তি নাই) প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার 
মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্‌ এক অজ্জানার আকর্ষণে | এই কচি 
বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুঁকিয়৷ 


পড়িতে চায়। 


৬৮ ভারতের সাধক 


বাগওয়াড়ীতে বন্ছু অগ্রহার+* ব্রাক্ষণের বাস । বৈদিক যাগযজ্ক ও 
ক্রিয়া-কর্ম্নে ইহার সবাই ছিলেন পারদর্শী । কিস্ত বালক বসভের 
কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহক 
অনুষ্ঠান মাত্র । বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তি ময় 
পরিবেশ আর শিবতক্ত সাধু সঙ্জনদের সান্নিধ্য তাহার কাছে ছিল 
অনেক বেশী আকর্ষণীয় | নাঁলক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
ভাহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বাস করিতে হইত । তাই এখানকার 
প্রভাব ছোটবেল! হইতেই তাহার জীবনে বড় হইয়া! দেখা দেয়। 

ইংগলেশ্বরের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশ্বরের খ্যাতি বহুদিনের ।২ 
স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্ত এটি । একটি প্রাচীন গুহায় 
এ বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত। পুজা-পাব্ধণ উপলক্ষে দূর-দৃরাণ্ত হইতে শত 
শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়া সমবেত হয়, রেবন-সিদ্ধেশবর 
মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অন্তরের যত কিছু আকুতি । এই 
বিগ্রহের কাছে ব্রাহ্মণ শৃদ্র, ধনী নির্ধনের কোন তেদ-বৈষম্য ছিল না। 
উদার সাবর্ভৌম শিব সাধন! ছিল এখানকার বিশেষত্ব । 

ইংগলেশ্বরের দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ে! হইতেন দেশ- 
বিদেশের শৈব সাধু-সন্যাসীরা, ইহাদের সান্িধ্যে আসিয়া তত্ব ও 
সাধনের উপদেশ নিয়! গৃহস্থ নরনারীর। উপকৃত হইত | বসতেশ্বরের 
মাতুল বলদেব এবং মাতা মাদাম্বা স্বতাবতঃই ভক্তিভরে এই সব সাধু, 
সন্ন্যাসীদের সেব।-যত্ব করিতেন, ধন্য হইতেন তাহাদের উপদেশ ও 
কৃপালাভে। বালক বসভেঙশ্বরের মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসী 
স্মৃতি চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়। বলা বান্ুল্য, এই পরিবেশে 
তাহার জীবনে শিবতক্তির উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে । 

বসভেম্বর তখন অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে । পিত। মাদিরাজ 
তাহার উপনয়ন সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। গ্রামের 

১ বসভেশ্বরের পুর্ববপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ত্রা্গণ, কাম্াকুল ও: সাংখ্যায়ন 
গোজের অন্ততুক্ত। (সিংগিরাঁজ পুক্লাশ__-১২শ খণ্ড) 

২ হরির ং বমভরাক্গ দেব রগলে, পৃঃ ১-১* . 


বীরশৈব বসভেম্বর ৬৯ 


স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! সবাই অগ্রহার-যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম 
কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তীহার। দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাজও 
সমাজে ধনবান্‌ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই 
উপনয়নের অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দ ও 
সেদিন কম দেখা গেল না| 


অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়া 
যায় চরম ছুর্দৈব। পিতা ও মাত। গৃহের সবাইকে শোৌকসাগরে 
ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠা 
ভগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বসভ চলিয়। যান তাহার মাতুলালয় 
ইংগলেশ্বরে । ফলে বসতেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেশ্বরে 
সমাগত সাধকদের প্রভাব গণ্তীর মধ্যে আসিয়া পড়েন। 

শৈব সাধনার এক নৃতনতর, উদারতর পশ্থার দিকে অতঃপর 
তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন ।১ 

মাতুল বলদেব রাঁজসরকারে কাজ করেন। বৎসরের বেশীর 
ভাগ সময় কল্যাণ শহরে ( তৎকালীন মঙ্গল ওয়াড়া ) তাহাকে বাস 
করিতে হয়। তাই মাতামহীর অভিভাবকত্বে এবং আদরযতে 
তিনি ও তাহার ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন । 

মাতামহী ছিলেন এক খ্যাতনাম। শিবভক্তি-সিদ্ধা সাধিক1| স্থানীয় 

মহামনে বা ধন্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাহার! 
সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রন্ধার চোখে দেখিতেন ; তাহার 
সেবা-ঘত্বে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা- 
ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। রেবন-সিদ্ধেশ্বর 
এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচী 


১ গবেষকদের মতে, বারশৈব সম্প্রদায়ের পূর্বব্থরীর! রেবন-সিদ্ধেশ্বরের 
প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচার বহিভূত শিব-আরাধনান 
এক নৃতনতর বৈপ্নবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসভেশ্বর এই 
আাঁরকঙধের ধান-ধারণাকেই ক্রপায়িত করেন। 


৬৪) 


খর ভারতের সাধক 


সাধু-সন্নযাসী, নছু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা 
করিতেন । বেদাচারের বাহিরে এক সর্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন 
ইহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল। 

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী 
দুরে নয়। লিঙ্গায়েং সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও 
সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিযাছে। সেখানকার 
সাধকের! অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহামনে বা ধর্নসভায় আসিয়া 
জুটিতেন। মাতামহী ও জোষ্ঠা ভগ্নী নাগলাসম্বের সহিত বসভও 
এই সব সাধুদের সান্পিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া । শৈব 
ধর্মের তত ও সাঁধনন্রম তিনি এই স্মুযেগে শ্রদ্ধাভরে তাহাদের 
নিকট হইতে জানিয়া নিতেন। 

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদা পর্ণ 
করেন যোল বৎসরে | কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাহার 
জীবনে ফুটিয়! উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈব 
ধর্মের, বিশেষতঃ লিঙ্গায়েংদের সর্বজনীন উদার মতবাদের গভ'রে 
প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়! পড়েন । 

বালককাল হইতেই ধর্ম্বের আনুষ্ঠানিক দিক্টি তাহাকে আকুষ্ট 
করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনের] খ্যাতনামা কর্মকাণী 
পণ্ডিত। যে কোনো পুঞ্া-পা বর্ষণে উৎসবে তাহ।রা বৈদিক ক্রিয়া- 
কাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়। উঠেন, ধন্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে 
বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাহাদের কাছে বড় হইয়া উঠে। এ অনুষ্ঠানে 
আত্মিক সংবেদন তো! খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে শুধু ধর্মের 
প্রাণহীন কাঠামো বা খোলস নিয়া অকারণ মাতামাতি করা। 

তরুণ বসভেম্বরের অক্তর এবার বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়া বাস। 
উপনয়নের সংস্কার তিনি অগ্রাহ্া করেন, আর উপবীত ছিন্ন করিয়া 
আসিয়া দীড়ান লিঙ্গায়েতী সাধু-সন্নাসীদের আস্তানায়। এখন 
হইডে সেই পরম শিবেরই আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, ধাহার 
কপায় পণ্ডিত মূর্থ ও ব্রাহ্মণ অস্ত্যজের ভেদবৈষম্য ঘুচিয়! যায়, ধননী 


বীরশৈব বসভেম্বর ণ১ 


নিধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দূরীভূত খণ্ড বুদ্ধির পরপারে 
যে দেবাদিদেব বিরাঁজিত, বাহার অখণ্ড পবমসত্তায় বিশ্বস্থত্টির 
স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই 
নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গাত। 

অধ্যাত্ম-জীবনের এই বিপ্লব-স্চনায় বসতের সার! অস্তর ব্যাকুল 
হইয়া উঠে শৈব সাধু-সঙ্স্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের 
ভন্য | সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী না হওয়া অবধি জীবনে 
যে তাহার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই। 

দেবাদিদেব বুঝি তাহার ভক্তের অন্তরের এই আকৃতি শুনিতে 
পাইলেন। প্রাণের আকাজক্ষা মিটানোর জন্য অচিরে পরম সুযোগ 
মিলিয়া গেল। বসভের জোষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে যৌবনে পদার্পণ 
করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিক! বলিয়! তাহার স্ুনামও এ অঞ্চলে 
ইতিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে । মাতামহী ঠিক করিলেন এবার তাহার 
বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমের এক ধনবান্‌ ও তক্তিমান্‌ বংশের 
ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর 
হইবার উপযুক্ত । অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এবিবাহ অনুচিত 
হইয়া গেল। বসভেরও স্বযোগ আসিল তাহার বহু ঈপ্সিত তীর্থ 
কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য | 

মাতামহীকে কহিলেন, “কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপন্থীদের স্থান তো৷ 
বটেই, তাছাড়া সেখানে রয়েছে শান্্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের 
পরম সুযোগ । ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শান্ত্রপাঠ 
করবো, সাধন-ভজনে রত হবো |” 

দিদি 'নাগলাম্বের তো৷ উৎসাহের অবধি নাই। ছোট ভাই তাহার 
কাছাকাছি থাকিবে, ইহ! অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? 
তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসতের কুড়ল-সঙ্গমে 
যাওয়ার পক্ষে আর কোন বাধ! রহিল না। অচিরে সেখানে পৌছ্ছিয়। 
একটি বিস্ভাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম- 
উজ্জীবনের সাধনায়। 


২ ভারতের সাধক 


কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খ্যাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং 
কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য | ১১৬০ খুষ্টাব্দে এ স্থানে 
যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বল! হইয়াছে, 
কুড়ঙ-সঙ্গম সুপপ্তিত ব্রাহ্মণদের আবাস স্থল, আর এখানকার 
সন্গ্যাসী সাধক বা! মহাজনের সারা কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাহাদের 
বিভ্ভাবত্তার জন্য ! ঈশানীয়-গুরু এই মহান্‌ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ৷ 

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্তার পরিচয় পাইয়া এই 
ঈশানীয়-গুরুই গ্রহণ করিলেন তাহার শিক্ষাগ্ডরুর স্থান। 

বসভের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু শৈবশাজ্সর ও শৈবসাধকদের 
তথ্য আহরণের দ্রিকে। অল্প দিনের মধ্যে দাসিমায়. রেবনসিদ্ধ, 
মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের কথ! ও তাহাদের তত্ব- 
উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন । তেষট্ি পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের 
কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাহার বিলম্ব হইল ন1। 

শাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের হৃদয়ে 
শিবতক্তির ধারাশোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

এখানকার নিজ্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দধ্য ও আনন্দময় পরিবেশ 
শ্বতই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া ভোলে । সব চাইতে বড় কথা, 
এখানে আসিয়। বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের 
সামিধ্য। 

প্রতিদিন প্রত্যুষের আগেই বসভ শধ্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণা ও 
মলগ্রভার পুণা সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাহার অবগাহন জ্লান। 
তারপর নিজহাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রত 
সঙ্গমেখ্বরের মন্দির দ্বারে | খ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর 
প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইষ্টদেবের 
আরাধন! | 


সেদিন পূজা ধ্যান পারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিরে 
আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদূরে দণ্ডায়মান জটাভুটধারী এক 


বীরশৈব বসতেশ্বর ৭৩ 


শৈব সঙ্গাসীর উপর । বসভের দিকে সন্গেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 
তিনি মৃছ মূ হাসিতেছেন। 

বসত শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে 
আশীর্বাদ করেন, স্িপ্ধ স্বরে কহেন, “বৎস, আমি যে তোমারই 
জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে 
এসে গিয়েছে, তালই হয়েছে ।” 

বসতের সার। দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। 
মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন তাহার অতি পরিচিত, অতি আপনার 
জন।| কিস্তুকে তিনি, কি তাহার পরিচয়, তাহ! বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন না| 

সন্ন্যাসী এবার তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়! কহেন, “বসভ, তোমার 
সঙ্গে আমার সন্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে 
জানি, বস। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পরিচয় জান! সম্ভব নয়। 
এ অঞ্চলের ভক্ত-সাঁধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে । 
তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম 
বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি 1” 

“তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভু? করজোড়ে 
বসত নিবেদন করেন। 

«না! বৎস, তুমি তখন সপ্প্রস্থত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে 
রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই? বাগওয়াঁড়ীর নন্বীমন্দিয়ে 
কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম--আর তা তোমারই 
কারণে। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়ে 
ছিলাম লিঙ্গায়েৎ শৈবদের প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গ-দীক্ষা, তোমার কণ্ঠে 
স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহিতত তক 
তুমি, ভার ইচ্ছা! অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমায় করতে হবে। 
পরে জানতে পারবে সব।” 

প্রভূ, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অজানিভভভাবে 
ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাদিদেব মহাদেবকে | কিন্ত এই ইঞ্টের 


ণ৪ ভারতের সাধক 


দর্শন কি করে হবে, কি করে তার সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা 
আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা 
করে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন ।” 

«সেইজন্যেই তো এ স্থানে আমার আগমন । বৎস, তোমায় 
আমি নূতন করে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবে। নিগুঢ় সাধনার 
গভীরে প্রবেশ লাভের উপদেশ, কিন্ত এ সবই প্রাথমিক প্রস্ততি 
মাত্র । এই সঙ্গে তোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে । 
শৈবধর্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি- 
নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । কাঁজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শান্ত্রজ্ঞানও 
তোমায় আয়ত্ত করতে হবে ।” 

সেদিন এমনি আকণ্মিকতাবে এশী কপার দ্বার উন্মোচিত হয় 
বসভের জীবনে | জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে 
কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্গ্যাসী ও শাস্্রবিদের সহিত তাহার পরিচয় 
ঘটিতে থাকে। 

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তছপরি 
রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দেশ ও পরিচালনা । তাই কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই তাহার সাধনজীবনে যেমন রূপাস্তর ঘটে, তেমনি 
তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক 
শাস্ত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের তত্ব উধৃখ।টনে । 


সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইষ্টভাবনা ও 
শিবতত্বের একটা নৃতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ব হিসাবে 
শিব অনাদি ও অনস্ত, অবিনশ্বর । বিশ্ব স্থষ্টির সব কিছু তাহা হইতেই 
উদ্ভৃত--আবার লয় হয় তীহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জল 
সবই শিবের শরীর, শিবময়। তবে তাহার সৃষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে 
'উচ্চ-নীচের তেদবৈষম্য কেন থাকিবে ? | 

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়-_ভিৰি আশুতোষ, 
পরম কারুণিক। আর্ধ্য-অনার্ধ্য, ব্রাহ্মাণ-শূত্র, পণ্ডিতব-মূর্থের তে? 


ব'রশৈব বসভেম্বর ণ৫ 


তাহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তৃষারের মতো তাহার 
কপার ধার সতত সর্ধত্র ঝরিয়া৷ পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্টা-_ 
তাহার মহা করুণা । তবে এই করুণার ধারাকে সমাজের সর্ব স্তরে 
কেন ছড়াইয়! দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথ। 
উচাইয়া থাকিবে শিবতক্ত জঙ্গমদের মধো? কৃত্রিম বর্ণভেদের 
বিলোপসাধন করিয়।, স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব- 
আরাধনা ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা 
হইবে না? 

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাহার মনের কথ! 
ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন না, প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে 
ছুই চারিটি কথ! বলিয়া উঠিয়া যান। 

সেদিন ছুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসত 
সবিনয়ে কহিলেন, «গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে 
পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শাস্তি খুঁজে পাচ্ছি না|” 

“কি ব্যাপার, খুলে বলতো 1” 

“শৈবধর্দ করুণার ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম | একদল আচাধ্য ও- 
সাধুমণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন করে সীমাবদ্ধ করে রাখা 
কেন? বৈদিক অবৈদিক, আর্য দ্রাবিড়, ব্রাহ্মণ শুদ্র, পণ্ডিত মূর্খ 
সকলের মধ্যেই শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না 
কেন?” 

“বেশ তো, বম, এতে। অতি উত্তম কথ।।” 

“প্রভু, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন । ধণ্ম, 
স্যায়নীতি বলতে কিছু নেই | স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। 
এ সময়ে ঠশবধর্মেরই বা কি দুর্দশা । সাধকেরা নেমে গিয়েছে 
গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে । আজ এ ধর্দ্দের উজ্জীবন চাই। 
প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে, 
নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব 
আশুতোষের প্রসন্নতা লাভ করবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই ।” 


এ ভারতের সাধক 


“বসভ, কানাড়ায়, শুধু কানাড়া কেন সার! দক্ষিণ ভারতে, এক 
নৃতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন 
সফল হবে তোমার সাধন। ও সিদ্ধিতে । কিন্তু বৎস, এজন্ যথেষ্ট 
প্রস্ততি তো৷ চাই |” 

“আদেশ করুন, এই মুহূর্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ করে শৈব 
সন্যাস গ্রহণ করি। সার! দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই 
মহান্‌ কন্ম্ে।” 

“না বৎস, এজন্য তোমাব সন্নাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং 
গৃহে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে 
হবে এই নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব |” 

“আপনার কথার মণ্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, প্রভূ । আমায় 
একটু বুঝিয়ে বলুন” 

“জানতো! কর্ণাটী শৈব সাধকদের কথা-_কায়কভে কৈলাস? 
অর্থাং কায়ক ব! কন্মন হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক 
সাধনা! তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে করে 
তুলভে হবে কৈলাসম্বরূপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে 
বাবহারিক কন্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্মকেই 
বিশ্বাস করতে হবে এশ্বরীয় কন্ম বলে। দেহ মনের কর্ম ও ধর্মম- 
সাধনায় ষে একতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবলমাজে নেমে 
আসবে মুক্তির স্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক 
কন্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবতক্ত ও শিবযোগী 
জঙজমদ্ধের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া 
কর্মে অনাসক্তি জন্মে না| শিবে পুর্ণ আত্মোতসর্গ ছাড়া 'এ সাধনা 
সম্ভব নয়।? . এ 

“বেশ, আপনার অগ্থুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি আছ 
থেকে বেছে নেবো”? 

“তাই নাও বস । আর এ সঙ্গে তৈরী হও গার্বস্থ্াজীবনে প্রবেশ 
করার জন্য । অদূর তবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও ভূমি 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৭৭ 


পাবে। শৈবধর্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। 
কিন্ত বসত, মূল কথাটি কোনদিন যেন বিস্বৃত হয়ো না, তা হচ্ছে-_ 
কায়কভে কৈলাস ।৮ 

“কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুত্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন 
কাজ প্রভু । আপনার আদেশে সঙ্কল্প মামি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই 
সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করে দেবাদধিদেবের 
পরম পদে আমি পৌছুতে পারবে। তো ।” 

“ভয় নেই বসভ, তোমার দিকে আজ শুধু আমার ন্নেহদৃষ্টি 
রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন ঘৃষ্টিও রয়েে তোমার 
উপর নিবদ্ধ।” 

“প্রভুদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এখনো তার দর্শন পাবার 
সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জান! নেই ।” 

“মনে রেখো, প্রভুদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির 
ঘনীভূত বিগ্রহ । দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈনযোগী বলে তিনি সাধক 
সমাজে স্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্‌ দিয়ে অনেকে তাকে তুলনীয় 
মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে | ধর্ম ও সমাজের হূর্গতিতে 
তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্ম্ের একটা পুনরুখান তিনি চান। 
তোমার মতে। শক্তিমান্‌ সাধকের উপর তার দৃষ্টি তাই রয়েছে ।” 

“তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না 1” 

“এখনো সময় হয় নি বংস। যথাসময়ে তুমি তার সান্গিধা ও 
সহায়তা পাবে ।” 

স্মিত হান্তে বসতকে আশিস্‌ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে 
সেখান হইতে নিক্্াস্ত হইলেন। 

কুড়ল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে, সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে 
সুপরিচিত হইয়! উঠেন। যে কোন মহামনে-তে বা! ধর্মসভায় যান, 
এই নবীন শিবতক্কের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া 
ভোলে। তাহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বজনীন শৈববাদ, ধারালো 
মুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে । 


৭৮ ভারতের সাধক 


গুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত খাঁকিয়া 
করিতে হইবে । কিন্ত কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন ? মঙ্গলওয়াড় 
চালুক্যদের শাসনকর্তা বিজ্জলের রাজধানী, দেখানেই জীবিকার 
উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অস্থবিধায় পড়িলেন। 
প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাগার কর্মক্ষেত্র নিদ্দিষ্ট করিয়। 
রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই । যাই হোক যেকোন একট। কাঁজ 
তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ । কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর 
রাজকোষাগারে হিনাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাজ তিনি প্রাপ্ত 
হঈলেন। 


আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কন্ম ছুইয়েতেই বসভের সমান 
নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাজে রত হইলেন। 
কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কম্মগারীর! সবাই বড় অলস 
প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন বহিয়াছে, তেমনি 
রহিয়াছে অজস্র ভূলভ্রাস্তি। একটি বড় হিসাবের ভূল তাহার নজরে 
পড়িল। সিদ্ব-দগ্ডাধিপ তখন কোবাগারের অধ্যক্ষ । বসভ তখনই 
সবাসরি তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত। 


হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভূল দেখিয়া তে। অধ্যক্ষের 
চক্ষুস্থির। তখনই উহা! সংশোধনের আদেশ দিলেন । 


বসতের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী 
চাকুরীতে । 

তরুণ কর্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া সিদ্ব-দণ্ডাধিপের আনন্দের 
অবধি রহিল না, কহিলেন, “দেখ ছি, তোমার পিত। মাদিরাজ আমার 
জ্ঞাতি, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে ? এখন থেকে 
আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো? 

সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের সন্সেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার গুণে 
উপযু্পিরি বসভের পদোরতি ঘটিতে থাকে । ক্রমে এই সুদক্ষ, 
্যায়নিষ্ঠ, তরুণ কর্মমগরীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্জলের দৃষ্টি 


বীরশৈষ বসভেশ্বর খর 


আকৃষ্ট হয়| বসভকে সরকারা কোষাগারের দাষিত্বপূর্ণ কাজে তিনি 
নিযুক্ত করেন। 

কয়েক বৎসর পরে সিদ্ধ-দগ্ডাঁধপ লোকাণ্তরে চলিয়া যান এবং 
বিজ্জল তকণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন 
শৈপসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্নযাসী ও ঈশানীয়-গুক প্রভৃতি 
শান্তজ্ঞ পণ্ডিতের তাহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্জঞল শুশিযাছেন | বসঙ 
হাঁতমধ্যে মঙ্গলওয়াড়-এ অবস্থান কবিযা একটি শিবতত্ত, গোষ্ঠী 
গডিয়৷ তুলিয়াছেন, একথাও তাহার জান! আছে । তাহ এই তরুণ 
ধম্মনিষ্ঠ কর্মচারীকে রাজকোষাগারের মধ্যক্ষ পদে ববণ করিয়া 
তিনি নিশ্চিন্ত ও ভানন্দিত হইলেন । 

ভাগারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণেব পর বস 5 গুরুর আদেশে 
বিবাহ করেন। সন্ত্রস্ত বংশের কন্তা, পন্য ভক্তিমতা, গঙ্গাখি 
পড়ীরূপে তাহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত 
শগণদের পবা, ছুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে “রিযা তোলেন । 

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মৃহুর্ঠেব জঞ্ও বিস্বৃভ হন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন, কন্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে 
হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছভাইয়। দিতে হবে জাতি বণ 
ন্বিবশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে । তাই মঙ্গলগয়াড়ে থাকিয়। 
রাজস্ব বিভাগের কার্ষ্যে যেমন দক্ষতা ও ৩ৎপরতা। তিনি দেখা ইতেন, 
কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠি5 তাহার অপরিসীম 
ইষ্টনিষ্ঠ। ও ধ্যান-তজনের দিব্য আবেশ । 

বিজ্জল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তভ্ক্ত । বসভের শৈব দীক্ষা 
ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাহাই ধন্মপথের 
পক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনান্দত । কিন্তু অল্প দিনের 
মধে)ই বিজ্জল বুঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদদের অনুগামী নহেন, 
বেদ্দাচার বহিভূতি, সংস্কারপন্থী, এক নৃতন শৈবধর্মম তিনি স্থাপন 
করিতে উৎস্বক। বিজ্জলের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় 
জাগিয়। ভঠে। কিন্ত আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের 


৮০ ভারতের সাধক 


সাধু-সন্গ্যাসীদের পরমঞ্জীতিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত 
সাধু ও গুহস্থেরা দলে দলে তাহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। 
তাহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধো আপত্তি করার তো 
কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহ 
কিছুটা সহায়কই হঈটবে। 


বাবহারিক কন্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ সমন্বয় সাধন 
করিয়াছেন বসত, তাহার নৃতন স্তসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন 
উদ্ধদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন । 

গুরু জাতবেদমূনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই শ্মিতহাস্তে তিনি 
কহিলেন, “বৎস বসত, তোমার ভাগ্য আজ বড় স্ব্প্রসন্ন। অল্লাম 
প্রভূ এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, 
_ তোমার সাধন। সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে । তাই ভাবছি, 
বড় মুসময়েই তুমি এসে পড়েছো। 1” 

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি 
প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্বাদ । ভারপর ন্সিগ্ধ মধুর কে কহিলেন, 
“বসভ, দেখতে পাচ্ছি তোমার কায়ক-সাধন! ও ইঠ্টনিষ্ঠ। ঠিক পথেই 
চলেছে । কিন্তু বৎস, ইষ্টদর্শন না হলে তে৷ তোমার কায়ক-সাধন! 
ঘৃভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্ক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার 
সম্বল্প তৃমি গ্রহণ করেছো, কিন্ত কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে 
সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইঠুদর্শন লাভ করে ইষ্টের 
আশীর্ব্ধাণী নিয়ে অগ্রসর হও, তবেই তো। শৈবধন্মের পুনর্গঠনের ব্রত 
তোমার সফল হয়ে উঠবে ।” 

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধান-জপে 
বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পন্দ হুইয়া বসিয়া আছেন। 
হঠাৎ মন্দিরগৃহ জিগ্ধ-শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইষদেব 
সঙ্গমেশ্বর আবিভূর্ভত হইলেন তাহার নয়নসমক্ষে। দৈবীকণ্ঠের 
বাণী শুনা গেল, “বংস বসভ, শিবভজি ও শিবযোগের উজ্জীবনের 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৮১ 


জন্ত, প্রচার ও প্রসারের জন্ত, যে সঙ্কল্প তুমি করেছে!, তা অবশ্য সিদ্ধ 
হবে। সহ সহ সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার 
জন্য উন্দুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধন ও সিদ্ধির 
কন্দযাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত কবে দাও ।৮ 

জ্যোতির্ন্য় দিব্য মৃত্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে 
মিলাইয়! যায়। সাধক বসভের অন্তরে বার বার অনুরণিত হইতে 
থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর বঙ্কাব। দ্রুতপদে তখনই তিনি ছুটিয়! যান 
যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কণ্ঠে, অনুনয় 
করেন, “প্রভূদেব, আপনার কৃপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্ত কপার 
ধারা একবাব উন্মুক্ত করে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না 1” 

“বৎস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো”-_লিদ্ধ-মধুর হাসতে 
অল্াম প্রভু তাহাকে আশ্বাস দেন । 

*প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনাকে পুর্ণ করতেই হবে। নিজের 
সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে 
সম্বন্ধে আমি সচেতন | শৈবধর্মের পুনরঙ্যদয় এক বিরাট কাজ, 
অতি গুরুত্বপূর্ণ এশ্বরীয় কাজ । সাক্ষাংভাবে আপনি আমায় সহায়ত! 
না৷ করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন কর। সম্ভব হবে ন।|” 

“বসত, আমি ধাকে জীবনভব ধ্যেয়াই সেই ইষ্টের দর্শন তুমি 
লাভ করেছো | তার আশীব্্বাদও পেয়েছো। শিবের আদি কাজে, 
শিব স্মরণ করে, তুমি অগ্রসর হও। পাপাচার আর কলুষে শৈব- 
সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন কর সর্বাগ্রে । লিঙ্ক" 
দীক্ষার ভেতর দিয়ে সহস্র সহস্র বীরশৈব সাধক সষ্টি কর দেশের 
দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেরা পরিচিত হবে বীরশৈব ব! 
লিঙ্গায়ে, বলে। আর একাজে 'আমার সাহায্য অদূর ভবিষ্যতে, 
প্রয়োজনষতো, অবশ্টই তৃমি পাবে, বৎস।” 

অল্লাম-প্রভূ ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দন! করিয়া হ্ষ্টচিত্তে 
বসত মঙ্গলওয়াড়ে ফিরিয়া আসেন। 

নব প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়। শৈবধর্টের সংস্কার সাধনে ও প্রচারে 


গাধ ৯৬৬ 


্হ ভারতের সাধক 


তিনি ব্রতী হছন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া 
উঠেন ভক্তি-ভাগ্ারী বসভেম্বর নামে । 


বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাহার জীবন ও সাধন- 
পস্থার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কানাডার ধর্ম আন্দোলনের পশ্চাৎপট 
অনুধাবন করা দরকার । 

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন | বৌদ্ধ পালি গ্রন্থ 
মহাঁবংশে দেখা যায়) মহারাজ অশোক বনবাসী ( উত্তর কানাড়। ) 
এবং মহিষমণ্ডলে (মহীশৃর ) ধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক 
শতক ব্যাপিয়! এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ 
দেখ! যায়, তারপর ক্রমে তাহ নিস্তেজ হইয়া আসে । একাদশ 
শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে 
মুছিয়! যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধন্ধের প্রভাব অতঃপর ধীরে 
ধীরে বৃদ্ধি পায়। রা্রকুট ও গঙ্গবংশের রাঞজার। সোৎসাহে এ ধর্মের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এই 
ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন 
ও শ্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগুলি তখনকার জনসমাজে সুপরিচিত 
হইয়া উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমন্তী পত্ধী 
সত্তিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া যান। এজন্য 
জনগণ তাহাকে আখ্য। দেয় -দান-চিন্তামণি | 

কানাড়ায় বৈষুব ও শৈবের সংখ্যা ও একসময়ে নিতান্ত কম 
ছিল না। চালুক্য রাজার! ছিলেন বিষুতক্ত, ইষ্টরূপে তাহার! বরাহ 
অবতারের পুজা করিতেন। বাদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও 
এই ইষ্টাপুজার স্বাক্ষর বহন করিতেছে । 

মহাত্বা মংস্যেন্্রনাথের যোগ এবং তন্ত্রের সাধনাও এক সময়ে 
মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানের মধ্য দিয়! কানাড়ায় ছড়াইয়া 
পড়ে । শক্তিমান সাধক ও সিদ্ধদের মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা 
বিষ্কারিত হয়। 


বরশৈব বগভেশ্বর ৮৩ 


ভারতের শৈবধর্দম অতি প্রাচীন । খক্বেদের রুত্রের উল্লেখ 
হইতে এই ধর্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক ও 
মধ্যযুগে এই শাস্বন্ুগ শৈবধন্মের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু 
পরবস্ত্শকালে শৈবসন্প্রদায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে 
এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিশ্রাস্তি ও নৈতিক 
অধঃপতনের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়| একাদশ শতকের 
কানাডায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপাচার ও নৈতিক 
উচ্ছৃঙ্খলত। বৃদ্ধি পায়। পাশুপভ ( লাকুল ), কালামুখ, কাপালিক 
সবাইর ভিতরেই ছড়াইয়। পড়ে পাপাচার এবং শ্খলন পতনের ক্রটি। 

বন্থলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসভেশ্বরের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া 
সাধক, চন্নবসতেশ্বর সমকালীন ধর্মসন্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি 
দৌহাতে বলিয়াছেন১ £ 


শৈব রয়েছে বিমূঢ় হতবাক্‌ হযে, 

পাশুপত খুজে পাচ্ছেনা পথের সন্ধান, 

কালামুখীর ছুই চোখে অন্ধত্বের কালো, 

মহাত্রতী ঘুরছে তার গুদ্ধত্য আর অহঙ্কার নিয়ে! 

সন্গ্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ, 

কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রস্ত, 

ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে ? 

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াল পান তিনটি 
হ্বনামখ্যাত সাধক ; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহাদের প্রভাব 
ছিল অসামান্ত। ইহাদের নাম--একাগুদ রামাইয়া, মহামগুলেশ্বর 
বিরূপরস এবং বীর গাগাদেব | কিন্তু শৈব সাধনা ও সিদ্ধির সহিত 
সামাজিক উদারতার সমন্বয় সাধনে ইহারা সক্ষম হন নাই। এ 
সমন্বয়ের জয়ধ্বনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বলভেঙ্বরের 


১ ডক্টর পি. বি. দেশাই £ বসভেশ্বর আযাণ্ড হিজ, টাইম্‌স 


৮৪ ভারতের সাধক 


ইষ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বসভ গুরুকৃপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি 
বলে দর্শন করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার সর্ধব্যাগী 
চৈতন্তময় পরমসত্তা। আর অনুভূতি রাজ্যের এই শিখরে উঠিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর কৃপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উছ্েল, 
শিবতত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর | 
শুধু তাহাই নয়, এই করুণ! ও জনকল্যাণের সম্থল্প নিয়া বসতেশ্বর 
কানাড়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্বজনীন মুক্তির সুচনা! করেন, 
তারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে আজে! তাহা স্মরণীয় হইয়। আছে। 
বসভেশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন-_ তাহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভূ 
তাহার সর্বব্যাগী পরমসত্তায় অনস্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ওতপ্রোত, 
সর্বত্র সর্বব সময় তাহার অস্তিত্ব বসভ অনুভব করিয়াছেন মনপ্রাণ 
দিয়া। একটি বচনে এ পরম অনুভূতির আভাস পাই৯» £ 
হে প্রভু, যেখানেই নয়ন ছুটি আমি মেলে দিই, 
তোমার মাধুর্য্য করি নিরীক্ষণ, 
অনাদি অনস্ত মহাকাশের যে দিকেই তাকাই-_ 
নয়ন আমার ভরে ওঠে তোমার রূপে। 
তুমিই যে এই বিশ্বস্থপ্টির নয়নের জ্যোতি; 
তুমিই যে এর লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন, 
তোমার নিঃসীম হস্ত ছুটিই পসাবিঙ দিগন্ত জুড়ে, 
ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব, 
তোমারই চরণচিহন ছড়ানো। দেখি যে দিকে দিকে । 
দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনস্ত এশ্বধ্যের প্রশস্ত 
গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন ; 
এই বিশ্বস্ষ্টির মতোই 
সীমাহীন তুমি প্রভু, ত্বর্গের মতোই 
ভূমি উদ্ধীয়িত, মহীয়ান-- 


১ দাস্‌ স্পেক বসভ --অন্বাদ £ এ. হুঙ্দগযাজ ধিয়োভোর 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৮৫ 


প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্বর, 

তোমার রাতুল চরণ ছুটি স্থাপিত রয়েছে 
পৃথিবীর নিয়তম স্তরে, 

আর তোমার উজ্জল কিরীট 

ধক্‌ ধক্‌ করে জ্বলছে অবিরত 

এই বিরাট ব্রন্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে। 


সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাহার মানবগ্রীতি 

_ শিবশরণ, শিব-ভক্তদের 'গ্রীতি। সব্বজনীন প্রেম দিয়া! যেমন নিজ 
সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ 
উদারবুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে। 
বসভের অন্ুভূতিলব্ধ “বচনে' তাহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়! 
উঠিতে দেখি £ 

করুণার রসধারা আর সপ্জীবনী শক্তি 

নেই যাতে--কি করে তা 

অভিহিত হবে ধন্ম বলে? 

করুণার অমৃতধার! পড়বে ঝরে অজভ্র ধারায়, 

আর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে 

করুণার রস সতত হবে উৎসারিত 

ধন্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে 

তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার । 

ওগো, করুণা নেই যেখানে 

সেখানে নেই আমার প্রত দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম | 


ধর্দমজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেম্বরের এখন বিপুল 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি 

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায়--বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সল্ন্যাসী ও শাস্ত্রকারের তাহার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ | এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রড়ু, সাধক 


৮৬ ভারতের সাধক 


সমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন 
অকৃপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাহাকে - ভক্তিভাগারা | 

গ্রাদেশিক শাসনকর্তী বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম 
সারির সচিব | রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালন- 
ভার তাহারই উপর । বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত | 


খন্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসতেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া 
তুলিয়াছে অনন্থসাধারণ | শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও 
সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম, 
বর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচন! চলে । আর চলে সাধু 
সম্বর্ধনা! ও সাধু ভোজন--দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে সার নগরী মুখরিত 
হুইয়! উঠে। 


ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্ম্ের কথা, 
বীরশৈববাদের কথা বলেন- তাহ। কিন্তু বেদানুগ শৈবধন্ম নয়। 
কণ্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন | বেদাচার 
বহিভূ্তি এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্মন। বসভেম্বর 
ঘোষণ! করেন, জাতিবর্ণ নিধিবশেষে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য ন! 
মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই 
দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিব্ভক্তই হইবে সমপর্য্যায়তুক্ত, 
সমান অধিকারযুক্ত | বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে 
শরণাগত সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের গ্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান 
কর্তব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সম্বদ্ধনা জানানো এবং ইহাদের 
সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কর1। 


বীরশৈববাদের দার্শনিক তিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা 
করেন। তীহার স্ষ্ট স্থায়ী ধর্মসভা অনুতব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা৷ ও 
সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়। 


এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ, 
বিশ্বব্রক্মাণ্ডের আষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সত্তা, শিব 


বীরশৈব বগভেশ্বর ৮৭ 


হইতে শক্তিকে কোনমতে পৃথক কর! যায় না। তাই দার্শনিক 
মহলে বীরশৈববাদকে বল! হয় শক্তি-বিশিষ্টাদৈতবাদ। 

এই মতের সাধকের! লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্বের উপর জোর 
দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ__জীবাত্মা | আমলে এই 
ছুইটিতে কোন পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অন্তনিহিত 
এঁক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই 
শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্ব। উদ্ভাসিত হইয়া উঠে | একের সাথে, 
অখণ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানব 
জীবনের পরম লক্ষ্য । এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বল। হয়-_- 
লিঙ্গাঙ্গ সামরস্থ | 

এই সামরস্ত সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি 
স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা 
হয় ষট্স্থল। অগ্টাবরণ বাঁ আটটি সুক্ষ্স মানসক্রিয়ার উপরও বীর- 
শৈব সাধকের! গুরুত্ব আরোপ করেন। 

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্ত বা! পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের 
নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! 
দ্রকার। বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকের! এগুলিকে বলেন--” 
পঞ্চাচার | কায়ক ব। শিবে উৎসগাঁত ব্যবহারিক কন্ম বীরশৈববাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ব। কায়কের মূল কথা প্রত্যেক মানুষকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কম করিতে হইবে । এই কন্ম শিবেরই কর্ণ, এই 
সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে দাসোহং মনোভাব । কায়কের উপাঞ্জিত 
অর্থে শিবতক্তের কিন্তু ক্ষোন অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়! দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান 
করিতে হইবে । বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুর! এই অর্থ ব্যয় 
করিবেন সমাজের কল্যাণে । 

কায়ক ব। নিবেদিত কর্ম সম্বন্ধে বসভেশ্বর অত্যন্ত উদারপন্থী। 
যেকোন বর্ণের লোক ব্বেচ্ছানুযায়ী তাহার বৃত্বি নিট চো 
এই বিধি তিনি দিয়াছেন । 


৮৮ ভারতের সাধক 


অনুুতব মগ্ুপ ব! সাধক-সভা বসভেম্বরের এক বিশিষ্ট অবদান। 
এই সভায় পণ্ডিত অপগ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত 
হইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা 
যেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ । 

এই অন্ুভব মণ্ডপকে শিবান্ুভব মণ্ডপও বলা হইত । এখানকার 
আলোচিত তত্ব বিশেষ করিয়। বসভেশ্বর ও অন্যান্য দিদ্ধ সাধকদের 
উপদেশ ও অনুন্ভুতি-জাত তত্ব শ্লোকবন্ধ হইত “বচন-রূপে ।৯ তারপর 
অগণিত শিবভক্তের জন্য এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ 
করা হইত। 

সঞ্চলিত বচনগুলিতে বসতেশ্বর শুধু তব্বের ব্যাখ্যান করিয়াই 
ক্ষান্ত হঈতেন না। এই তত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক 
জীবনে । শাসনকর্ত। বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে 
তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সন্তাস্ত ব্যক্তি । কিন্তু নিজ গৃহে, 
অন্ুতব মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্তদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাহার 
বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার- 
যাত্রা নির্বাহের জন্য তাহা হইতে সামান্ত কিছু রাখিয়া দিয়! 
অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবযোগীদের জন্য | 
তাহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট 
করে সহস্র সহতআ্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পবিগ্রহ 
করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন। 


সেদিন অনুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণের। জড়ে। হইয়াছেন । 
আত্মিক সাধনার নানা সমস্তা নান। জটিলতার হইতেছে সমাধান । 
এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন “প্রভৃ-প্রভূু বলে আকুল হয়ে কতো 
ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু কই একাস্ত 
আপনার জন হয়েও, প্রাণ প্রশ্ন হয়েও, তিনি তো সাড়া দিচ্ছেন না। 
বলে দিন এবার আমি ফি করি?” 


১ বনভেম্বর কমেমোধেশন্‌ ভলুাম £ কায়ক-_-ভি. কে. জাবপি। 


বীরশৈষ বসভেশ্বর ৮৯ 


বসভ অন্তল্শন হইয়া! যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বানভরা! 
এক 'বচন'__- 
মুখে শুধু প্রতু-প্রভু বললে হবেন! কোন কাজ, 
বিশ্বাসের ভিত্তি যেখানে নেই 
প্রভূ ডাক যে সেখানে শুন্যগর্ভ। 
একবার বিশ্বাসে ভর করে দাড়াও, 
অমনি হৃদয় তার যাবে গলে, 
এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর-_ 
এই যে আমি, এই যে আমি, ব'লে 
এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, “ইষ্টদেব শিবে 
আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্‌ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে 
কি তার হাদয় ভরে ওঠে চিরতরে ? 
বসভেশ্বর উত্তর দ্রেন তাহার সগ্ধ রচিত এক “বচনের' মধ্য দিয়া, 
সাধন! ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণ! £ 
প্রভুর প্রতি সতাকার প্রেম যখন জাগে, 
মানুষের কামনা বাসনা হয় নিক্ষাশিত। 
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি, 
অন্তরে তার থাকেন৷ ভেদ বৈষম্যের রেখা । 
প্রেমের কার্বারে যে হয় ধনী, 
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অবলীলায়। 
পরা শাস্তি লাভ করেছে যে সাধক, 
ভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য নেই তাঁর জীবনে-_ 
ঈর্ধা অহঙ্কারের গণ্তী সে করেছে অতিক্রম 
পরম প্রভু আমন পেতেছেন তার হৃদয়ে । 


নব দীক্ষিত অপরিণত সাধকদের উদ্দেশ করিয়া বসভেম্বর, 
একন্থলে বলিতেছেন £ “তোমার সাধনার বৈরীর! লুকিয়ে আছে 


১ বচনস্‌ অব বনভগ্ন। £ অগ্ধা্-_-এমন্জেস্‌ আযাও অঙ্গাভি | 


৯৩ ভারতের সাধক 


তোমারি দেহে মনে । তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন 
পণ্ডর মতো! আর্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে 
ত্বরাঘিত ।” 
একটি “বচনে” এই আর্থ ভঙ্গিটি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
শৈবধর্মের তিনটি তত্ব পশু, পাপ ও পশুপতির তত্ব এখানে 
আভাসিত ঃ 
হতভাগ্য পশু মুমূষ হয়েছে খাদে পড়ে, 
কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে, 
নিকপায় হয়ে কতই বা! ছু'ড়বে সে চারটে পা? 
নিজের প্রভুকেই ডাকতে হবে তাকে 
মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার আশায়। 
তেমনি করে হে সাধক, হে পণ্ড, 
_আর্্ব হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে, 
বলো হে প্রভু, হে কৃপাময়, 
টেনে তোল আমায় এই গহ্বর থেকে, 
পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে 
তোমার পুণ্যহস্তে করো আমায় উদ্ধার । 


সঙ্গমেশ্বরের কৃপাই সাধক পবর বসভের প্রধান উপজীব্য, এই 
কৃপাই তাহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়! 
বলিতেছেন £ 


তোমার কৃপায় অসম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভব 

শু শাখায় নামে সবুজ্ধের ন্সেহ__ 

জীর্ণপাভায় জাগে নৃতন প্রাণের জোয়ার । 
তোমার কৃপায় উর ভূমিতে আজে স্নিগ্ধ সরসতা, 
আর প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত। 

কৃপা তোমার এনে দেয় প্রাচুধ্যের সমারোহ 

হে প্রভূ কুড়ল-সঙ্গম দেব। 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯১ 


১১৫৩ খুষ্টাব্দের কথা । মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক ভীবনে 
এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্তন ! চালুক্যরাজ তৃতীয় 
তইলো এ সময়ে হূর্ব্বঙ্গ হস্তে শাসনকার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন । 
নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তাদের আয়ত্তে রাখার শক্তি তাহার 
নাই। শক্রর আক্রমণ ও সামস্ুরাঁজজদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি 
সদ সন্ত্স্ত | 


ইতিমধ্যে রাজা! এক মহাসঙ্কটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় 
বংশের সামন্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন 
তাহার হস্তে বন্দী । বিজ্জল ও অন্যান্ত অমাত্যদের হস্তক্ষেপের 
ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর 
রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না। 


ইহার ফলে সার! রাজ্যে দেখ! দ্রেয় চরম বিশৃঙ্খলা, প্রশাসন 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান শাসনকর্তা বিজ্জল তখন 
মঙ্গলওয়াড়-এ বসিয়। ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অস্তরে 
জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্কা। ভাবিতেছেন, হব্বল 
হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্মালত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন 
তাহ! অধিকার করিবেন না? 


কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্জলের জন্ম। ছুই-তিন পুরুষ যাবৎ 
চালুক্যরাঁজদের সামন্ত বা শাসনকর্তা হিসাবে তাহারা কাজকর্ম 
করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে রাজসিংহাসন অধিকারের, 
কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠী করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও 
যুদ্ধ উপকরণ তাহার আছে, নিজে তান কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবুদ্ধি | 
রাজনীতিজ্ঞতায় তাহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত 
মেরুদণ্ডহীন চালুক্যরাজার উপর আস্থা হারাইয়! বসিয়াছে, বরং 
ভাহার! বিজ্জলেরই পক্ষপাতী । প্রজারাঁও উন্নততর শাসন ও আইন- 
শৃঙ্খলার প্রবর্তনের জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বর্ণ সুযোগ 
বিজ্জল কেন হেলায় হারাইবেন 1? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন 


৯২ ভারতের সাধক 


তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরী 
কর! নয়, রাজদও্ড তাহাকে ছিনাইয়! নিতেই হইবে ।১ 

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলে। বন্দীদশা! হইতে 
মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই । অমাত্য ও 
সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই 
বরং তিনি আদেশ দিলেন তাহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে 
অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার । 

বিজ্ঞজল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অন্ন 
কিছুদিনের 'মধ্যেই একদল সামস্ত ও শাসনকর্তার সমর্থন নিয়! 
নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণ। করেন । 

মঙ্গলওয়াড় হইতে অন্যান্য সচিব ও উচ্চ রাজকর্মমচারীর সঙ্গে 
বসভেম্বরকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল রাজসিংহাসনে আমীন 
হইয়াই বসভেম্বরকে নিযুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্যক্ষরূপে |২ 
আয়-ব্যয়ের সমস্ত কিছু দায়িত্বও তাহার উপর অপিত হয়। 


উচ্চাকা্ষ।র তাগিদ ও তাহার নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, 
চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্যায়ভাবে জোর করিয়াই দখল 
করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জানেন, শ্যায়নীতির দিক দিয়! 
কাজটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামস্তের মধ্যে একদল ঈর্ষা- 
পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়াছে অসস্তভোষ | 
এ সময়ে বলভেম্বরের মত একজন জনপ্রিয় ধর্মনেতা তাহার পাশে 
থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসতেশ্বরের উপরও আজকাল 
তিনি তেমন আস্থ। স্থাপন করিতে পারিতেছেন না । 


১ বিজাপুর জেলার মৃত্তগী নাক স্থানে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে বিজ্জলের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া! ঘায়। 
শিলালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজ] রায়মূরারী সোভিদেবের- আমলে 
'উৎকীর্ণ হয়। রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই ঃ বসভ আ্যাড হিজ টাইম্‌স পূ £ ২৯৩, 

,ঈ চন্পমল্লিকাঙ্ছুন £ লাইফ টাইম জব বসভেম্বর 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯৩. 


বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ 
স্কৃতির উপর তাহার তীব্র অনুরাগ। অপর দিকে দেখা যাইতেছে 
বসভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ত্রান্মণ শুত্রের তারতমা তিনি 
মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মানুষ মাত্রকেই সানন্দে 
কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলের রাজসিংহাঁসন দখল করার কাক্জ- 
টাকেও বসতেশ্বর তেমন স্ুচক্ষে দেখিয়।ছেন বলিয়! তীহার মনে 
হয় না। তবুও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ 
বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজ কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। 
রাজধানী কল্যাণে আসার পর হইতে বসতেশ্বরের মনে কিস্ত 
শাস্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যায়ভাবে চাঁলুক্য 
সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন | অথচ তাহারই অধীনে 
বসভেশ্বরকে কাজ করিতে হইবে। নৈতিকতার দিক দিয়া মনে 
তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই বা 
এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পরিস্থিতিতে কি তাহার কর্তব্য, 
অচিরেই তাহা স্থির কবিতে হইবে । মন তাই বড় চঞ্চল হইয়া! 


এই সঙ্কটময় সময়ে সেদিন তাহার ভবনে আবিভূর্তি হন মহা" 
সম্র্থ* শিবষোগী অল্লাম প্রভু । তক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়! 
বসতেশ্বর কহেন, “প্রভূদেব, আপনার আগমনে এ তবন আজ পবিত্র 
হয়েছে, আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শাস্তি। রাজা বিজ্জলের 
অধীনে কাজ করার ইচ্ছা! আর আমার নেই | কল্যাণনগর ত্যাগ 
করে আর কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি । কিন্তু তাতেও রয়েছে 
এক বড় বাধা । শৈবধর্ম্ের উজ্জীবন ও পুনর্গ ঠঈনের পবিত্র কাজটি 
আজ এমন একটা! স্তরে এসে পৌছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে: 
গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়বে । আমায় 
বলুন, এ সন্কটে কোন্‌ পথ আমি অবলম্বন করবে! 1” 

“বৎস, “কায়কতে কৈলাস" এই কানাড়ী বাণীর রহস্ত তুমি কি 
ভূলে গিয়েছে! ?” 


৪৪ ভারতের সাধক 


“না, প্রভূ। এক মৃহূর্থের তরেও তা ভুলি নি।” 

“তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ | রাজ্যে, 
সমাজে যা ঘটবার ত৷ ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে? নিজের 
কাজের পরিমগ্ডুলকে কৈলাস বলে জ্ঞান কর, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার 
কাজ করে যাও।” 

“কিস্ত প্রভু, বিশ্বাসহস্তা পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা 


“তেমন ভালো লাগছে না, এই তো ?” 

“আজ্ঞে হী 1৮ 

“রাজ। বিজ্জল কি করেছেন ন!। করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং। 
তুমি এ নিয়ে বুথ কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্জঞলের ব্যক্তিত্বের 
পরিমগ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্ডল অনেক বেশী 
শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতিম্ময়। তার সান্সিধ্য থাকলে তোমার 
মতো সাধকের আবার কি অপকার হবে ?” 

“বুঝতে পারছি প্রভূ, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা |” 

“হ্যা, বৎস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা । 
দ্য পাগীর সান্নিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, 
সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাই ।” 

“বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার 
শিরোধাধ্য 1৮ 

“একট। কথা মনে রেখো+ বংস। বিজ্জলের পাপের ভর! পুর্ণ 
হতে আর দেরী নেই। শিব সত্বরই তার শাস্তি বিধান করবেন ।” 

“কিন্তু প্রভু, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে । অভয় 
দেন তো! বলি।” 

“বল বসভেম্বর, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।” 

শিব-তক্ত শরণদের জন্য এক বিশাল অন্ভব-মণ্ডপের, প্রতিষ্ঠা 
আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়স্ত হিসাবে আপনার 
নাঁম এর সঙে যুক্ত হোক। এই পবিজ্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে 


বীরশৈব বসভেম্বর ৪৫ 


উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগৃঢ সাধনের 
উপদেশ । এই আমার প্রার্থনা |” 

“বৎস, আমি তো সদাই তোমার ধর্ম-আন্দোলনকে আশীর্বাদ 
জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর 
সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো ? 

“প্রভূ, আমার সাধনা ও সিদ্ধি যাক্ইঈ থাক্‌, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই 
আমায় জানে । আর আপনার পরিচয় -আপনি মহামুক্ত পিদ্ধ- 
পুকষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তাছা ডা, বিস্মঘকর শক্তি-বিছুতি 
রয়েছে আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের 
অন্ুভব-মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার ফলে আমাদের 
আন্দোলনেব শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে 

“বেশ বস, তাই যদি হয, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো । 
আমি স্বেচ্ছামত তোমাদের মগ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, 
তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহায/ও করবে 1” 

বসভেশ্বরকে প্রাণভর! আশীর্বাদ জানাইয়া 'মল্লাম-প্রঙ ধীরপদে 
সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। 


কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্জলের রাজধাণী। 
এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
ধাড়ায়। বসভেম্বরের ভবনে, তাহার অন্রভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার 
শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভাড় করে । আর সমদশী 
সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্টদেব শিবের প্রতি 
বলিয়া, তাহাদের ভাকেন--“মহেশ্বর' নামে। 

রাজমন্ত্রীরূপে বসভেম্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্ত এই বেতনের 
সামান্ত কিছু নিজ পরিবারের জন্য রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন 
অভ্যাগত ণ্মহেশ্বর'দের অশন-বসনের জন্য। প্রতিদিন শত শত 
মরনারী পংক্তি ভোজন করে বসভেশ্বরের অঙ্গনে । উৎসবে পার্ধণে 
যেদিন ভাণগ্ার। দেওয়। হয় সেদিন তো৷ অগণিত তক্ত, সাধু ও সন্নাসী 


১৬ ভারতের সাধক 


ভোঁজনে বসিয়া যায়। ভক্তি-তাগ্ারী বসভেম্বরের অর্থভাগ্ডারও হয় 
সেদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত | 

তাহার গৃহের এই অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিকৃ- 
বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাতিই এক অনর্থ ডাকিয়া আনে। 

সনাতনপস্থী শৈবের! কোনদিনই বসতের উপর তেমন প্রসন্ন নন। 
তাহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বনু নরনারীকে আকৃষ্ট 
করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে 
কম্পিত। বসভেশ্বরের গৃহের এই জনসংঘট্র প্রাচীনপন্থী শৈব 
আচার্য্যদের আর সহ্য হইতেছে না । রাজ! বিজ্জল তাহাদের মতোই 
সনাতনী শৈব। এবার তাহার দরবারে মন্ত্রী বসভেশ্বরের নামে এক 
অভিযোগ উত্থাপিত হইল । অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন 
বসভের বিরোধী একদল অমাত্য । 

সবাই কহিলেন, “মহারাজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ 
বসভেম্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিস্ত 
আছেন। কিন্তু আপনার মন্ত্রী যে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন 
সে খবর আপনি রাখেন না ।” 

রাঁজ। বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, “কি তার অপরাধ, 
রাক্-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা 
আছে? তবে সব আমায় খুলে বলুন। 

“মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেম্বরের ভবনে রোজ কয়েক 
হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায়? কিন্তু টাক আসে কোথেকে? 
আপনার কোষাগার থেকেই এ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে ।” 

“না-না, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। 
উচ্ছুঙ্খল ধরণের একটা শৈবধন্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, . 
সরকারী তহবিল তছরূপ কখনো লে করবে ন1।” 

“মুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলে। দিচ্ছে। আপনি 
অবিলঘ্ে হিসাব পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট গ্রশ্াণ নিশ্চয়, 
পেয়ে যাবেন ।” 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯৭ 


রাজ! মনে মনে ভাবিলেন, “বেশ তো, একদল সন্ত্রাস্ত আচাধ্য 
কথাট। যখন তুলেছেনই, রাঁজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক না কেন ? 

তত্ক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া 
হইল, কোধাগারের নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল 
ভাঙ্গার কোন চিহ্ন দেখ! গেল ন।1 

রাজ! বিজ্জল এবার সরাসরি জিচ্জাসা করেন, “মস্ত্রীবর, 
বলুন তে! আপনার তবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত, 
পড়ে, তার ব্যয় সঙ্কুলান কি করে হয় ?” 

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, “মহারাজ, বীর শৈবদের 
কায়ক তত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি 
উপার্জন করি তাঁর নগণ্য অংশ পরিবারের জন্থ রেখে দিয়ে আর সব 
উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জন্য । আমার মত এই 
তত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় 
যথেই সাহায্য করে । শিবের কাজ্জে অর্থের অভাব হবার তে৷ কথা 
নয়, মহারাজ |” 

রাজা বিজ্জল, তখন বেশ কিছুট] অপ্রস্তত | অভিযোগকারী 
পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুপ্ন মনে ফিরিয়। গেলেন । 


বসতেশ্বরের হৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই মহেশ্বর' | তাহার ভবনের 
ভৃত্য ও রক্ষীরা তাহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই সব ভৃত্য 
ও রক্ষীদের তিনি গণা করেন ইঞ্টের বিভূতি রূপে । গৃহের একটি 
ভৃত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধ। না হওয়া! অবধি 
বসভ নিজে কোন আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাহার 
ধন্মানুশীলনের নিত্যকার রীতি। 

একদিন গভীর রাতে বসভেশ্বরের গো-গৃহে চোর আলিয়া 
উপস্থিত হয়। হৃদ্ধবতী, সুপুষ্টা কয়েকটি গাতী নিয়া চোরের। 
তাড়াতাড়ি নিঃশব্দ সরিয়া পড়ে। 


ভারতের সাধক ৯৭ 


৯৮ ভারতের সাধক 


রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটন। জানিতে পারে এবং 
তাড়াতাড়ি মনিবকে তাহার সংবাদ দেয়। 

গো-গৃহে পৌছিয়! বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বৎসগুলি 
করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোন আহাধ্য গ্রহণে তাহাদের রুচি 
নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মাঁহার! হইয়া! কিরূপে 
ইহার! প্রাণে বাঁচিবে? ছুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠে। 

ব্যগ্রন্থরে পরিচারকদের কহেন, “এক্ষুনি তোমরা সবাই চোরদের 
সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো । তোমরা! ফিরে না আদ! অবধি আমার পক্ষে 
আহার নিদ্র! সম্পন্ন কর! সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকান! পেলে 
তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌছে দাও |” 

আদেশমত সন্ধান তখনই শুরু হইয়া যায়। তস্করদের ধরিয়। 
আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, “ভাই, হৃপ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার 
যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক। তোমাদের ঘরে দধি ছুগ্ধের 
সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর 
ইচ্ছা। তোমরা! গাভীগুলো৷ রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে 
এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে । আহা ! মাহারা হয়ে কি ছঃখে 
এর। রয়েছে ।” 

_ শিবপ্রতিম সাধকের এই অস্ভুত আচরণে তস্করদের চোখে জল 
আসিয়া যায়| বসভেম্বরের চরণে শরণ মাগিয়! সেইদিন হইতেই 
তাহার! শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেম্বর উত্তরকালে 
ইহাদের লিঙদীক্ষা দান করিয়াছিলেন । 


বীরশৈব ব। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেতার পদে বসভেশ্বর এখন 
সমাসীন। এই সম্প্রদায়ের জন্য দরকার স্ুসন্বদ্ধ দার্শনিক তত্বের। 
সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্য্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবপস্থার 
সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীরশৈবদ্দের আচার বিচার ও নৈতিক 
জীবনের নিয়ন্ত্রণ_-এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে । 


বীরশৈব বসভেশ্বর ৯৯ 


তাহার নিঞ্জের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও 
আচরণের সহিত যুক্ত হয় অন্ুতবমণ্ডপে আগত শিবভক্ত ও 
সিদ্ধযোগীদের মতবাদ । এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধা দিয়! বীরশৈব 
সম্প্রদায়ের ভাবধার! ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের 
নৃতন পদ্ধতি প্রবস্তিত হয়। 

বসভেশ্বরের ধন্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাহার প্রতিতাধর 
ভাগিনেয় চেন্ন-বসত, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখা 
দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় 
অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়। উঠেন। বীরশৈববাদের 
প্রচার ও সংস্কারধন্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়। উঠেন। 

এই সঙ্গে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, 
শান্্জ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি । 
বসভেম্বরের ধন্ম-আন্রোলন ইহারা শক্তি সঞ্চার করেন, দিকে দিকে 
ছড়াইয়া দেন তাহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্ব্বোপরি তাহার বীর 
শৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ 
করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্বাদ ও সহযোগিতার ফলে । 

বপভেম্বরের ধন্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাঁধিকাদের অবদান কম 
নয়। তাহার অন্ু ভবমণ্ডপে ব্রাহ্মণ শুত্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, 
তেমনি পুরুষ ও. নারীর ছিল সমান মর্যযাদা এবং সমান অধিকার | 
ধন্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভের এক অবিস্মরণীয় কীন্তি। 
বহুকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাহার মণগ্ডলীতে নারী সাধিকাদের 
প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাহার 
শিষ্েরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। 
বসতেশ্বরের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্যাদ। দিতে তিনি 
বিন্দুমাত্র কুঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাহাদের শিক্ষার্দীক্ষা 
এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে তাহার অসামান্ধ 
নিষ্ঠা ও তৎপরতা | 


১০০ ভারতের সাধক 


বীরশৈব সাধিক! লকম্মা ছিলেন ত্য1গ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ 
কল্যাণনগরে সাধক বসভেশ্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি । 
প্রতিদিন তাহার অন্ুভবমণ্ডপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ 
হয়| ধন্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত 
নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্র্ব সমাধা করে। 

লকম্ম৷ ও তাহার স্বামী একদিন কৌতৃহল ভরে অন্ুুভবমণ্ডপে 
আসিয়! হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর 
তত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্ম্মকে 
ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গা্‌স্থ্য জীবনকে 
পরিণত করা যায়। পুণ্যময় কৈলামরূপে তাহার ব্যাখান চলিতেছে । 
বসভের ব্যক্তিত্ব ও আস্তরিকতায় লকম্মা ও তাহার স্বামী হুদ্ধ 
হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাহার চর্ণতলে, বসভেশ্বরের 
কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় 
সাধনা | 

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, 
স্বামী-ন্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নিন্দিষ্ট সংখ্যক তওুল ভোজনের জন্য 
রন্ধন করিতেন, তাহা অপেক্ষ। বেশী হইলে লকম্মা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে 
দিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করাইছেন। পরবর্তী বেলার 
জন্য একটি তগ্ডলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সধি'্তি করিয়া! রাখিতে 
দিতেন না। 

বসভেম্বর নারী-ভক্ত শিষ্তাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অকা 
মহাদেবী।১ এই শিষ্ার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ । 
তা ছাড়া, তাহার শিষ্য ও সহকম্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ 
হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই 
সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ! পোষণ করিতেন। 

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্যের রাজ! কৌধিকের 


১ সরোধিনী শিন্ছি; বসভ ত্যাণ্ড উওম্যান হুড, লেসটিনারী, 
মেমোরিয়াল ভল্যুম, গবর্নমেপ্ট জ্ব মাই যোর। 


বীরশৈব বমভেশ্বর ১০১ 


মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে 
অজানা লোকের আহ্বান, শিববিগ্রহের সেবা-পৃজার জন্য অস্তরে 
জাগে আকুল আগ্রহ । স্বামী কিন্তুক্সীর ধর্দমানুরাগ তেমন স্মুচক্ষে 
দেখেন নাই * সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি 
মুখর হইয়া উঠিতেন | 

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রক্ষেপমাত্র নাই, ইঠ্দর্শনের আকাজঙ্া 
বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে । ইতিমধ্যে হঠাৎ 
বাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্গ্যানার । ইহার কাছে 
বসভের কথা, কল্যাণের অন্ুভবমণ্ডপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের 
কথা তিনি জানিতে পারেন । প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীত্র 
আঁকাত্ক্ষ।। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাহাকে ডাকিয়া 
বলিতে থাকে-_“ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, 
তার কপ! পেলে তবেই পুর্ণ হবে তোর ইঞ্ট দর্শনের সন্কল্প।” 

অতঃপর আর একদিনও মহাদেব হ্বামীর প্রাসাদে বাস করেন 
নাই। গোপনে রাক্স-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ 
নগরীর দিকে । প্রভূ বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি 
জীবনে তাহার শাস্তি নাই, স্বস্তি নাই । 

তাহার মতে! রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করা সহজ কথা নয়। বিদ্ব বিপদ, ছুঃখ হুর্দশা, দিনের পর দিন এ 
সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে 
পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাহারই কৃপায় সফল 
হইল এই অভিযাত্রা । অচিরে বসভেম্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত 
হইলেন | 

তীব্র মুমুক্ষা ও আন্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া 
আিয়াছেন। সর্ধবন্ধ ছাড়িয়াছেন সর্ধবময় পরম শিবকে লাভ করার 
জন্থা। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্ততি তাহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ 
হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় ভরা এই নারী সাধিকাকে 
দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাহাকে সেদিন ম! বলিয়। ডাকিলেন, 
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দিলেন তাহাকে শৈব যোগের নিগৃঢ় সাধনা । উত্তরকালে এই তরুণী 
শিষ্যার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্ত্রবয়স্ক পুত্রেরই মতে! | 

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসত বুঝিলেন, এই নবাগতা শিষ্যার সাধন- 
জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা । তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ব 
ছুই-ই তিনি অকৃপণ করে ঢালিয়। দিলেন তাহার শুদ্ধসত্ব আধারে । 
অল্পকাল মধ্যে অক্কা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তত্তরূপে গণ্য 
হন, চিহিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা রূপে । শত শত নারী তাহার 
সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয়। 

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি 
উচ্চ ধারণ! পোষণ করিতেন । মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা 
সবাইকে জানানোর জন্য সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। 

অল্লাম প্রভূ এ সময়ে কয়দিনের জন্য কল্যাণে আসিয়াছেন। 
অন্ুভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভীড়ের অস্ত নাই । 
বসভেম্বর দেদিন অক্কা মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের 
সমক্ষে দাড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভুকে অনুরোধ করেন, 
ত্রাহার এই নবীন৷ শিশ্তার সাধনা ও সিদ্ধি কোন্‌ স্তরে অবস্থিত 
তাহ! যেন তিনি নির্ণয় করিয়া দেন । 

অল্লাম ও অপরাপর যোগীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়! অক্কা 
মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিশ্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব 
মহলেই নয়, দাঁক্ষিণাত্যের বিভিন্ন" ধশ্মমগ্ডলীত এই মহিয়সী নারী 
সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। | 

বসভেম্বরের কাছে ধনী নিধন, ব্রাহ্মণ শুদ্র, স্্ী-পুরুষের যেমন 
তেদবৈষম্য নাই । তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের । অনুভব 
মণ্ডপের সভায় নিত্য নৃতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেরা আসে । বসভেশ্বর 
অপার প্রেম ও ন্রেহ নিয়! সাহায্য করেন তাহাদের আত্মিক জীবন 
গঠনে । এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদের নির্দেশ দিতে গিয়া 
যে সব বচন তিনি রচন! করেন, উত্তরকালের সাঁধকদের কাছে তাহা 
গণ্য হইয়া রহিয়াছে অমৃপ্্ট সম্পদ রূপে । 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১০৩ 


বীরশৈব বা লিঙ্গায়েরা কণ্ঠে লিঙ্গ-ধারণ করে দীক্ষার দিন 
হইতে। মন্দির বা বিগ্রহ পুজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই 
সম্পর্কিত একটি “বচনে, বীরশৈবদের মতবাদ পরিষ্ফুট £ 
যাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব 
হে প্রভু, তার! তৈরী করুক তোমার মন্দির, 
কিন্ত আমার মত বিত্তহীন তা করবে কি দিয়ে ? 
আমার নিজের চরণ ছুটিই হচ্ছে স্তস্ত, 
তার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির__ 
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গম্ভুজ । 
হে প্রভু, ইট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্ৰির 
তাতে? একদিন ধ্বসে পড়ে গুড়ে! হয়ে যায়; 
কিন্ত আমার এই সিদ্ধ কায়া_ 
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম, 
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল। 
বীরশৈবদের সাধনায় কায়কের কথা, ইষ্টদেব শিবের চরণে 
নিবেদিত কনম্মের কথা, রহিয়াছে । কিন্তু কায়াকে ক্রি করিয়া 
যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর 
নির্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, সম্পূর্ণরূপে 
বশীভূত কর--ইহাই যে প্রভু সঙগমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেম্বর 
বলিতেছেন £ 
প্রকাণ্ড এক উই-এর টিবির নীচে 
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখরা সাপ, 
উই টিবির ওপরে যদ্দি ক'র লাঠির আঘাত 
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত? 
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জ। মাংসে 
যতই চালাও কৃচ্ভ, আর নির্ধ্যাতন-_ 
হৃদয়ের যদি না হয় কোন শোধন, 
পাপ আর অঙ্ঞানতার ন। হয় মৃত্যু, 
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তবে মিলবেনা আমার প্রভুর অন্থুমতি, 
এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন । 
নবীন শিষ্তের। বসভকে প্রশ্ন করেন, “প্রভু, পিচ্ছিল মনকে 
নিয়ে তো আর পারছিনে। ইষ্ধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত কর! 
যে এত হছ্ঃসাধ্য তা তো জানতেম ন1। এর প্রতিবিধান কি 
বলুন তো ।” 
এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসতেশ্বর একটি 
“বচনে' বলিতেছেন £ 
. মন বশ করার কথা বল্ছে।, হে সাধক, 
হিংস্র ক্রুর কেউটে সাপের মত যে এই মন। 
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়। বাশীর বশ, 
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা যায় ভূলে, 
সুরে সুরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে, 
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ । 
কিন্ত সাপুড়ের একটি মুহূর্তের ভুল 
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনগ্চি, 
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল্‌ মেরে বসে-_ 
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ । 
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা, 
বল, হে মোর প্রভূ, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর 
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে 
সদ! সতর্ক, থাকে যেন সংমের কঠিন বন্ধনে__ 
মন ভুজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন | 
*,,-এ নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধন! ও সিদ্ধির কথ। 
ভাবিয়৷ ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনস্ত দেবাদ্দিদেবকে 
কি কখনো লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন তাহার আত্মিক অভিযাত্রাকে 
সংশয়াকুল করিয়া তোলে। এই সব সাধকের জন্য বসভেশ্বর 
উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাণী £ 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১৪৫ 


ক্ষুদ্র ও বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে 

কেন শুধু নিজেকে কর হতাশ আর উদত্রাস্ত ? 

বিশালকায় হস্তী--বিপুল সামর্থা তার দেছে, 

অথচ দ্যাখো, অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ 

অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ | 

আকারে ক্ষুদ্র বাট এই অস্কুশ 

কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত 

গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত এ যে পাহ্নাড়, 

ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে, 

তীব্র ছ্যৃতির ছটাঁয় করছে ঝলমল, 

'আকারে ক্ষুদ্রতা, ন! ভ্বাতির ঝলকু - 

কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ ? 

দূরবিস্তারী স্ুচীভেগ্ঠ অন্ধকার__ 

ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মূহুর্তে হয় দূর, 

এই মোমের আলো! কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে ? 

হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব, 

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার 

তোমার মত ভূমাকে, বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য 

সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো হেল ? 

এক সন্ত্ান্ত শ্রেঈীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়ছেন 

লিঙ-দীক্ষা | তারপর শুরু করিয়াছেন তাহার আত্মিক সাধন।। 
এই সঙ্গে কবীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার 
জন্যও তাহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর 
ধন-সম্পদ ও লোকলস্করও এই মহান কর্মে তিনি নিয়োজিত 
করিয়াছেন। কিন্তু'সাধন-ক্ষীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাহার 
হইতেছে না। অন্ুভবমগ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিত্যটি 
তাহার এই সাধনদৈম্তের কথ। নিয়া খেদোক্তি করিলেন। বসভেম্বর 
কহিলেন £ | 
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হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় বসে 
চলেছে তুমি রাজার মতো, 
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন | 
কিন্ত এই রাজকীয় বিলাসিতার ভীড়ে 
সত্যকে জান্বে কি করে বলতো? 
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধন্মম-_ 
সে ধর্মের বীজ তো৷ আঙ্ঞও করনি বপন ? 
অহমিকার হাঁতীতে চড়ে স্ষীত হয়েছে গ্রে, 
' এই গব্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে | 
প্রভু সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি _ 
জানতে চেয়েছে! নরকের আম্বাদ | 
হিংসা, পাপ আর কদাচারে সার! দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে । 
সমাজকে কলুষমুক্ত করার ভন্য, সংস্কারবাদী নৃতন ধর্ম ও সংস্কৃতি 
গঠনের জন্য বহু তরুণ এসময়ে উদ্ধদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশ্বরের 
মূল কথা _আগে নিজেকে কর শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে 
করাও যুক্তিন্ান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অগ্রসর হও 
জগতের কল্যাণে । তিনি বলিতেছেন £ 
কুটিলতার জটিল ঘৃণ্য জালে 
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী-- 
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও, 
চাও এই পরথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ? 
কিন্তু কে তুমি? কে দিয়েছে তোমায় এ কর্তৃত্ব? 
নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও, 
দেহ আর মনকে শুদ্ধ কর, খজু কর-_ 
তবে তো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত ৷ 
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটতার নেই স্থান, 
নিজের জন্ত সবার আগে কর অশ্রু বিসঙ্জন, 


কুটিলতা আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে, 


বীরশৈব বলভেশ্বর ১০৭ 


তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি, 
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন । 


সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম গ্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত 

হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতত্ব। এই তত্বটি বীরশৈব 
সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়। দিতেন। কহিতেন, 
“ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, 
তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি । এই 
তত্বটি বসভের একটি “বচনে' চমত্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে১ £ 

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠো তুমি, 

গান গাঁও সুরে ছন্দে তাল-্লয়ে, 

গ্রন্থপাঠ হয়তো! এনে দেয় কতই পাত্ডিত্য, 

কিন্ত সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ, 

যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায় 

আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে। 

পেখম ধরে ময়ূরী কত নাঁচই তো নাচে, 

বীণার তারে বেজে ওঠে কত না মধু ঝংকার 

তোতার কণ্ঠে কতন! শেখানো বুলি ঝরে, 

কিন্তু তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায় ? 

প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে 

যদ্দি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে 

প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার ? 

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও ধন্্রজীবানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত । 

তাহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন 
লাভ করিয়াছে ।' শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রতুর মূল্যবান সহযোগিতা 
এবং অন্ুভবমণ্ডপের অধ্যক্ষতাঁও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম 
বাড়ায় নাই । লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাহাকে অন্থুসরণ 


১ মিলেকটেড, সেইং অব বসভ £ বাগি 
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করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাহাকে অভাবনীয় 
শ্রদ্ধা ও সম্মান । 

বল! বাহুল্য, বসতের এই মর্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী 
শৈবেরা মোটেই খুসী নয়। বরং তাহাদের ঈর্া দিন দিন আরো! 
বাড়িতেছে। রাজ! বিজ্জলও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ 
প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে 
একাকার করিয়! দিয়। বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, 
ইহাও রাজার মনঃপুত নয়। নথচ হঠাৎ তাহাকে পদচ্যুত করাও 
সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাহাকে দেবতার 
মতো জ্ঞান করে। তীহার ব। তাহার ধর্মান্দোলনের উপর কোন 
হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ্া করিবে না। বিক্ষোভ বা 
বিদ্রোহ হয়তো শুর করিয়৷ দিবে । চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তোইলোকে 
সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা 
বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র 
চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্ঞলের অজান। নয়। তাই এ সময়ে 
বসভেশ্বরকে ঘাটানে। কুটনীতির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাহার 
অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে 
এক চরম নির্বব,দ্ধিতা। তাই বিজ্জল এখনই তাহাকে আঘাত করিতে 
ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোন সময়ে এ সুযোগ হয়তো। আসিবে, 
এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন । 

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়৷ একদিন এমন একটি ঘটন! 
ঘটে যাহার ফল হয় দূরপ্রসারী । 

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অস্ত্যজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাস 
করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া ভাহার খ্যাতি 
ছিল। অন্ুভবমণ্ডপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরাও ইহার 
মতামতের গুরুত্ব দিতেন, সবাই তাহাকে দেখিতেন সম্মানের 
চোখে। রি 

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদ্েেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়। 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১০৪, 


উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং 
শিব-উপাসনার নান! নিগৃঢ় তত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে। 

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহম্বামী ও তাহার বন্ধু-বান্ধবের। তো মহ 
আনন্দিত। সোংসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাহাকে গৃহের ভিতরে 
আনা হইল । শ্রদ্ধাভরে তাহার উপদেশ ও তত্ব বাাখ্যা শুনিয়। 
সকলে ধন্য হইলেন । 

বেল বাড়িয়া গিয়াছে । বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় 
নিবেন। নাগিদেব যুক্ত করে কহিলেন, প্প্রভু, আমাদের পরম 
সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের 
পায়ের ধূলি পড়লো । আজ এখানে ইষ্টগোষ্টী করা হয়েছে, প্রসাদান্ 
নিবেদন কর! হয়েছে ইষ্টদেবকে । আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি 
এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোন 
আপত্তি না থাকে ।” 

“আপত্তির তো কোন প্রশ্বই ওঠে না, নাগিদেব। জান তো।, 
শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে “জঙ্গম' মহেশ্বর । শিবের মন্ৰির, 
শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অস্তরে প্রতিষ্ঠিত 
এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের 
সাধনার গ্রধান অঙ্গ |” 

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই। ব্তকে নিয়া সবাই 
পংক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরব আর জয়ধ্বনিতে অস্তযজ 
পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে | 

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন । ছুটিয়া 
গিয়। তাহার। রাজা বিজ্জলের গুরু আচাধ্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার 
বিবরণ দ্দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ 
প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানে! 
হইল | বসতেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ অমাত্যও 
ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই মিলিয়! রাজ। বিজ্লের প্রাসাদে 
গিয়া উপস্থিত । 


১৯৬ ভারতের সাধক 


উত্তেজিত কণ্ঠে তাহার! কহিলেন, “মহারাজ, আপনি নিজ হাতে 
রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে 
উঠেছে । আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি 
বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধন্মের রক্ষণে তৎপর । কিন্তু এ রাজ্যে ধন্মের 
যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো৷ কলচুরী বংশের কল্যাণ 
হবে না।” 

“আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় 
এটা ঘটছে ।” |] 

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহেন, “মহারাজ, পাঁপমতি 
বসভেশ্বর যে ধন্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে । এর কোন 
প্রতিকার কি আপনি করবেন না ?” 

“বসভেশ্বর ধন্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে | এ তো 
সবাই আমর! জানি । কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলে। যে দলবদ্ধ 
হয়ে আপনার! ছুটে এসেছেন ?”__ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন রাজ। 
বিজ্ঞল। 

“সে কথ বলার জন্যই তো আমরা এসেছি । শুনুন মহারাজ | 
বসতেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভবমণ্ডপে অন্ত্যজ অস্পৃশ্বাদের 
নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তে! করে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল 
কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের 
যত্রতত্র অধন্ম অনাচার সে করে যাচ্ছে ।” 

“ব্যাপার কি খুলে বলুন, আচাধ্য দেব ।” 

“মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃশ্য ব্যক্তির 
ঘরে গিয়ে বসভেম্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে । প্রকাশ্তে বন্থ 
লোকের দৃষ্টির সম্মুখই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, 
রাজের রাজা বেদাচার মানেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। 
কোন্‌ সাহসে প্রকাশ্যে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার 
সনাতন শৈব ধর্মকে সে যেমন ধৃদ্ধানষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান 
করেছে আপনাকে । না মহারাজ, এ অগ্তায়ের শাস্তি আপনাকে 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১১১ 


দিতে হবে কঠোরভাবে । নইলে লোকে বুঝবে, আপনি ছ্র্বল হস্তে 
শাসন করছেন ।” 

রাজ। বিজ্জল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীর স্বরে 
কহিলেন, “আচাধ্যদেব, আপনি ও রাজপগ্তিতেরা এখানে রয়েছেন | 
বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি । আপনারা সবাই অভি 
বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদা যত্রবান। তাই খোলাখুলি 
ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই |” 

“হ্যা, তাই করুন মহারাজ, সেটাই তো। আমদের কাম্য |” 

“তবে শুনুন আপনারা । বসভেম্বরের কোন কথাই আমার 
অজ্জানা নাই। তীক্ষ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাকে দ্রিনের পর দ্রিন 
লক্ষ্য করে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণ চরমুখে আমি 
শুনেছি ।” 

“তবে সত্বর তার দণ্ডবিধান করুন” 

“হ্যা, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, 
এখনই নয়।” 

“সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশ্বরের চেয়ে শক্তিমান নন ? 
এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি তাপনার হাতে নেই? পাপাচার আর 
অন্তায়ের সব কথা! জেনেও আপনিন চুপ হয়ে তা সহা করবেন ।”-- 
নারায়ণ ভট্ট ক্ষুব্ধ কে এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন। 

“তবে শুচুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি । 
এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি 
অজেয় করে তুলেছি। প্রতিবেশী বাষ্ট্রগুলে। তা ভালো ভাবেই জানে । 
বসভেশ্বরকে সহুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।” 

“তবে ” 

“সেই কথাই তো আমি বুঝিয়ে বলছি। বসভেশ্বর শুধু আমার 
একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়। 
রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সার। দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান 
ধর্দমনেতা | ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 


১১২ ভারতের সাধক 


লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে । তার 
জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তত। বসভেশ্বরকে কঠোর 
দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে” 

“তবে কি তাকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি 
দিন দিন বেড়েই চলবে ?”-_ হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য । 

«আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম 
আঘাত। কুটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেশ্বরের প্রভাব 
প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তার দণ্ড 
বিধান করে জটিলতার স্থষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা 
জানেন, চালুকা-রাজ তোইলো-তৃতীয়ের ছর্বল শাসনে সারা দেশ 
খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধশ্ম যাচ্ছিল রসাতলে । নিজে এ সিংহাসন ভোগ 
করবে৷ বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি 
দেশের ও দশের কল্যাণের জন্থ |” 

“মহারাজ, তা তে! বটেই”_ পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের 
সুরে বলিয়া উঠেন । 

_*কিন্ত এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার 
করে নিতে পারছে না । গোপনে সদাই তার। ষড়যন্ত্র করছে আমার 
রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য । ঠিক এ সময়ে বলভেশ্বর ও তার 
বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী করে তোলা! যুক্তিযুক্ত হবে না! । বসতেশ্বরকে 
আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো । অস্পুশ্দের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে 
সে ঢলাটলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবে1। 
সতর্ক করে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী 
বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে|” 

আচার্য্য ও তাহার দলবল ধীরে ধীরে নিক্াস্ত হইলেন। কিছু 
পরেই বসতেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল । বিজ্জল 
তাহাকে কাছে বমিতেও দিলেন না, দূরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ 
করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অস্পৃষ্থ | 

এবার রাজা বিরক্তি ও উদ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, “বনভ, এ 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১১৩ 


তোমার কি হৃর্মতি, বলতো! ? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চগ্ডালদের 
নিয়ে কত পাপাচারই তো করছো! । কিন্তু অস্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে 
তুমি পংক্তি ভোজন করলে কোন্‌ সাহসে! এতে যে আমাদের 
বর্ণাশ্রম ধন্ম ভেঙে পড়বে, প্রজার! হয়ে উঠবে হুর্নীতিপরায়ণ, 
স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেডে। তোমার এ অপরাধ 
অমার্জনীয় । তাছাড়া, অস্পৃশ্টের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো, 
তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্ত বলে। রাজ! ও তার 
মন্ত্রীর তেতর এই ব্যবধান তৃমিই স্থষ্টি করলে, বসভ, তোমার 
হঠকারিত। দিয়ে ।” 

বসভেশ্বর এবার শাস্ত স্বরে উত্তর দেন, “মহারাঁজ, আমার ধন্মীয় 
মতবাদ তো মোটেই আপনার "অজানা নয় | আমার আচার-ব্যবহারে 
গোপনতা৷ কিছু নেই, রাজ। ও ধর্মের বিরোধিতা কর! তো৷ দূরের 
কথা তাদের লেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের জগতে 
শিব-সম্ভতানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে । ত্রাজ্মণ 
শূদ্র সবাই মিলে হবে একটি একানবন্তী পরিবার, পাপ-তাপে 
ভর। এই পৃথিবীকে করে তুলবে কৈলাস ধাম। এট! আমার নবতর 
শৈব ধর্মের মূল কথা । এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর 
অকল্যাণের প্রয়াসও নেই 1” 

“না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় 
বিভ্রান্ত করতে পারবে না । তোমার সংস্কারপন্থী ধন্মে গণ-বিদ্রোহের 
বীজ নিহিত রয়েছে । বেদধন্ম ও বেদাচার ধ্বংস করার কু-অভিসন্ধি 
নিয়েই তুমি কাজ করছো, অস্ত্যঞগদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে 
তোলার স্বপ্ন দেখছে |” 

“এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ ?” 

“হ্যা, ঠিকই বলছি । আর শোন, এর ফল কিন্তু তোমার পক্ষে 
মোটেই ভালে হবে না| যাক্‌, আর যা-ই করো, প্রকাশ্টঠে 
অস্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি বা তোমার দলের লোকেরা যেন কখনে। 
ভোজন করো না, সমাজের বকে ন্বেচ্ডাচার ও বিদ্রোহের সুচনা 


ভারতের সাধক »*৮ 


১১৪ ভারতের সাধক 


ক'রে। না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জনা করলাম । কিস্তু তোমায় 
সতর্ক করে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এপ অপরাধ করলে 
তার আমি চরম চণ্ড বিধান করবো 1” 

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়ন্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেম্বরকে বিদায় 
দিলেন। সেই দিন হইতে রাঁজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক 
বিরোধের প্রাচীর | 


কয়েক মাস পরের কথা । রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি 
ঘটন! ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্বর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে | 

হরলয় নামক এক অন্ত্যজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক 
ব্রাহ্মণের কন্ঠার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভযেই বীরশৈব 
সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচার্য্ের। গঞ্জিয়া 
উঠেন। একে অস্পৃশ্ঠের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তদুপরি ব্রাহ্মণের 
কন্া যাইতেছে অস্পৃশ্ঠের ঘরে। এফে প্রতিলোম বিবাহ । শাস্ত্র 
কখনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালা সনাতনপন্থীরা রাজা 
বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন। 
_ হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকা ইয়। আনা হইল। বিজ্ঞল 
উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, “গ্াখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র 
বিধানের বিরোধী । সরকারী আইন এট! কখনে। সমর্থন করবে না| 
এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে । ভালো চাও তো 
এ বিবাহ এখনই নাকচ করে দাও ।” 

অভিযুক্তের একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহার! নিবেদন 
করে, “মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ আমাদের বাক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর 
কিছু হানি হয় নি! কারুর কিছু বলারও নেই ।৮ 

“তবে কি রাঁজ-রোষের ভয়ও তোমর1 করছো না”--বিজ্ঞল 
ক্রোধে ফাটিয়। পড়েন । 

“মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমর করিনে। মাথার 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১১৫. 


ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর | 
এই ছুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে |” 

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে । 
দুঢ স্বরে আদেশ দিলেন, “এর! রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী । চরমদণ্ডই 
এদের প্রাপ্য । ছুষ্টা্দের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের 
লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্‌ দণ্ড 
পেতে হয়।” 

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মন্মাস্তিক স্তন্ধতা নামিয়। 
আসে রাজধানীর জন-জীবনে। 

বসভেম্বর শিহরিয়! উঠেন এ সংবাদে । সাধন কুটিরে একান্তে 
গিয়। উপবেশন করেন। করুণ আন্তি জাগিয়! উঠে সারা অন্তরে । 
যুক্ত করে নিবেদন করেন, “হে দেবাদিদেব, হে প্রভূ সঙ্গমেশ্বর, 
সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দেশে । সাধন 
ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি 
তোমারই সমর্থন ও প্রেরণা । আজ আমায় বলে দাও, অতঃপর কি 
আমার কর্তব্য |? 

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া! বসভেশ্বর গভার ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব । প্রশাস্ত 
কণ্ঠে প্রতু কহেন, “বৎস বসভেশ্বর, কায়কের সাধনা তোমার শেষ 
হয়েছে । লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে তোমার সাধনার বাতি জ্বালিয়ে 
দিয়েছে যুক্তির দীপশিখা | শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্চিত 
নিপীড়িত জনগণের জীবনে । তোমার ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট কাজ তুমি 
সমাপন করেছো । এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল- 
সঙ্গমে । সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে |” 

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরী হইল না। রাজা 
বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন। 

যোগীবর অল্লাম-প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। 
তাড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়। বসত সঙ্গমেশ্বরের নির্দেশ 


১১৬ ভারতের সাধক 


তাহাকে জানাইয়। দেন। তারপর সর্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু 
করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা । 
ভক্তের কাদিয়া বলে, “প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রইলো 
আপনার? কি করেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন” 
প্রশাস্ত কণ্ঠে বসভেম্বর বলেন, “শিবময় ধর্্মজীবন, আর শিবের 
মতন ত্যাগপৃত তপস্তা নিয়ে দিন যাপন কর। অন্ুভব*মণ্ডপ আর 
বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ববৎ চালিয়ে যাও তোমর1| ভুলবে না, 
তোমর। সবাই শিবতভ্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম 
লক্ষ্য | প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন! তার পুণ্যধামেই 
আমি এবার যাঁচ্ছি। তার প্রেরণায় তোমাদের তেতর এসেছিলাম, 
তোমাদের সেবা যথাসাধা করেছি । এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি 
কুড়ল-সঙ্গমে |” 
সহজ সহত্র মানুষের আত্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়৷ রহিল, 
বসভেম্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে । 
সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পৌছিয়! তাহার আনন্দের আর অবধি নাই। 
জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পাঁলা। এবার শুধু প্রভু 
আর তাহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন | 
প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা! দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত 
করিবেন | যতদিন ' দাসকে ছিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন 
চলিবে তীহ!'র আরাধন। ও ধ্যান জপ | সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন 
সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন £ 
তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি, 
হে প্র, চেয়ে গ্ভাখো, তাইতো জিহ্বা আঃ 
তোমার নামের স্ুধায় হয়েছে মিঠে, 
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায় 
প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল । 
তোমার নিরন্ ভাবনা আর অন্ুধ্যানে 
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে, 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১১৭ 


তোমার স্তরতিগানের পবিত্র বঙ্কারে 
আমার এ শ্রবণ ছুটি সদাই রয়েছে ভরপুর । 
পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অম্ভুভূতি 
রহিয়াছে, তাহা বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিষ্ফুট। 
তাহার মতে-সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রত 
লীলাভরে এই যন্ত্র নিশ্নাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে 
তালে লয়ে তাহ! সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির 
বর্ণন। দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন £ 
দয়াল প্রভু, আমার এই দেহকে 
কর তোমার বীণা যন্ত্রের দেহ। 
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্রে, 
ন্নায়ু-শিরা গুলোর হোক রূপান্তর 
সেই বীণার মধু-নিহহন্দী তারে, 
. আমার এই হাতের আঙুল গুলো হয়ে উঠুক 
বীণার তার-জড়াবার কান, 
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর ! 
আমার এ দেহবাণার তারে তারে 
কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য পুর | 


এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক ছঃসংবাদে 
কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জান! যায়, বিরোধীদের 
আকস্মিক আক্রমণে রাজ! বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আততায়ীর! 
বীরশৈব দলেরই অস্তুভূক্তি চরমপন্থীদল | 

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে 
জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেম্বরের অন্তরঙ্গ সাধকের শান্ত 
থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্য্যের সমুচিত 
দণ্ড বিধান করিতে উদ্চত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। 
সহকারীঘয় মোল্ল ও বোময়কে নিয়া রাজ। বিজ্জলের নিধনের জন্য 


১১৮ ভারতের স্ণধক 


তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া তোলেন । তারপর সুযোগ বুঝিয়া 
হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাহারা হত্যা 
করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন- 
অতিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ। 
কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তের বসভেশ্বরকে এই সম্কটময় পরিস্থিতির 
কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ। 
ধ্যানাবিষ্ট বনভেম্বর শুধু কহিলেন, “বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ 
হয়েছে । তাই বুঝি তাঁকে বিদায় নিতে হলো । তবে জগদেব ভুল 
করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে না নিয়ে তার ওপরই নির্ভর 
করা উচিত ছিল, স্থপ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন 
সদ! জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও 
নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র 1” 
গুরু জাতবেদমুনি বহুদিন যাঁবং গত হইয়াছেন । কিন্তু কুড়ল- 
সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্্যাসীর সমাবেশ পূর্বববৎই রহিয়াছে। 
'বসভেশ্বর কিন্ত আজকাল কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করেন না, আপন 
মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান 
জপে আবিষ্ট হইয়া! বসিয়া থাকেন । 
এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াঁছেন পরিপুর্ণততার পথে, 
দেবাদিদেব, মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে । দেহ, মন, আত্মা সব 
কিছুই আজ তরিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। 
এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন১ £ 
হে প্রভূ, যত কিছু কথা আমার 
ভরে তুলবে! তোমার নামের সুধায়, 
নয়ন ছুটি জুড়ে উঠবে ফুটে 
তোমার নয়নাভিরাম রূপ | 
তোমার রম্য স্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অস্তুর, 


১ বচন্ম অব বলভন্ন-_-অন্বাদ £ মেনজেল্‌ আও অংদ্দি 


বীরশৈব বসভেশ্বর ১১৯ 


শ্রবণ ছুটি উঠবে তরে তোমার যশোগানে, 
হে কুড়ল-সঙ্গম দেব, 

তোমার চরণকমল ছুটি ছুয়ে 

সার্থক করে তুলবো৷ আমার এ জীবন। 


সাধনার চরম স্তরে পৌছিয়াছেন বসভেশ্বর । ধ্যান দৃষ্টিতে 
সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাহার অনাচন্ত 
সৃষ্টি ছুইই হইয়া গিয়াছে একাকার | বসভের মুখনি:স্ত একটি 
বচনে, এই দ্রিব্য অতিজ্ঞতাটি বণিত : 


যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রভু, 

নিরন্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন | 

এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মা 

বিলসিত রয়েছে তোমারি অপরূপ রূপে 
তুমিই এই ত্রন্ধাণ্ডের আয়ত নয়ন, 

বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই, 

স্বন্ধ। হস্ত ও চরণছয় তাঁও যে প্রভ্‌ তুমি, 

বিশ্ব নিয়ন্তা হে কুড়ল-সঙগমেশ্বর, 

কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমার এই মহাকাশ-_ 
তোমার এই বিরাম বিহীন সুমহান স্ৃষ্টি-_ 
তোমারই মত অনাদি আর অনস্ত, 

তোমারই মত অপরূপ মহিমায় ভার সমজ্জল। 


সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাহার বিলুপ্ত হয়, 
ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরও প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেম্বরের দেহ মন আত্মাকে 
করেন আত্মসাৎ। 

১১৬৭ খুষ্ঠাব্ধের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্দ্াস্তিক দিনটি 
বীরশৈব সাধকের! কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। 


লীট্‌ মহাবীজ 


দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃ্চ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত | 
এই নৃতন অবাঙ্গালী শিশ্কুটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়। 
দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনট1 ঘোরে । আজ ঠাকুর 
তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তবে 
ছাড়িবেন। 

ঠাকুর যতবার পড়ান “ক” ছাত্র ততবার বলে “কা”। পশ্চিমদেশীয় 
ভক্তের জিহ্বায় সহজে অকারাস্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা 
সমস্যায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন “শালা, পি'কে যদি “কা? 
বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি ?” বনু চেষ্টার পর 
রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন, “যা শালা, তোর 
পড়েই আর কাজ নেই |” 

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ব শিষ্যের আধারে ঠাকুর অকৃপণ 
করে কপার ধারা ঢালিয়! দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন- 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল--পবিত্রতাঁ, সরলত৷ ও ঈশ্বর দর্শনের 
ব্যাকুলতা। তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ব-শিল্পী 
রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাট মহারাজের মধ্যে 
ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভগবং-প্রাপ্তির 
অস্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে 
দেখাইয়া গিয়াছেন; উত্তরকালে লাটু মহারাজের অলোকসামান্ত 
অধ্যাত্ব-জীবনেও দেখা গিয়াছে তাহারই অন্থুকৃতি | 

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়৷ গেল। লাটু 
তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু 
করিলেন, “মমুয়ারে--সীতারাম ভজন করলিজিয়ে 1 | 

শ্মিতহাস্তে ঠাকুর দূর হইতে ইহা! শুনিতেছেন। লাটুকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “ওরে, তোর ওতেই হবে 1” সত্যিই ইহাতেই তাহার 


লাটু মহারাজ ১২১ 


হইয়াছিল । লোকচক্ষুর অস্তরালে থাকিয়! বৈরাগ্যবান্‌ স্বতাবসরল 
লাটু সদ্গুরুর নির্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই 
পথেই তাহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় 
রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু 
মহারাজ ফুটিয়া! উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পরূপে। 

লাটু মহারাজ তাহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই 
ভক্তদের কাছে বলতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়! এ গল্পটি কিন্তু 
লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। 

রামচন্দ্রের সভায় সব্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে 
দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হনুমানকে 
একছড়া বনুমূল্য মুক্তীমালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে 
নাঁড়িয়া-চাঁড়িয়! কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেকটি 
মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার 
করিতে চাহেন। তাহার পর এ মালা ছু'ড়িস্া ফেলেন ভূতলে । 

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষণ ত্ুদ্ধ হইয়া 
ধন্ুববাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাম বাধ! দিয়া কহেন, 
“আসল কথাট। কি জানো, মুক্তামালাতে 'রামনাম" কোথাও ক্ষোদিত 
নেই, তাই পরমণগ্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য। 

গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লা মহারাজেরও 
ছিল | জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্রু 
রাঁমকৃষ্ণের কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন। 

লাটু মহারাজের গুরু ভাইর বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন 
রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জল রত্ব, রামকৃষ্ণের লীলায় লাটু মহারাজও 
তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি-মন্দিরে 
হনুমানজীর প্রস্তরমুত্তি বিরাজ করিতেছে এই নৈঠ্িক ভক্তের প্রেম- 
ভক্তির স্মারকরূপে। 

লাটু মহারাজের গুরুকপার সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির 
পরিমাপ কর! যায় ভাহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের 


১২২ ভারতের সাধক 


মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সম্ভতির আলোচন প্রসঙ্গে স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল ।” 
সদ্গুরুর অন্থুরণে, নিরস্তর অনুধ্যানে, লাটু মহারাজের অস্তর-সত্ব। 
তাহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের 
সাদৃশ্য দেখিয়। একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময় | এ জীবন 
ভক্তিময় ভজনের নিরাঁল1 পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ 
মগ্ডলী তাহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবন্তিত সঙ্গে তিনি 
যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি 
মঠে রাত্রিবাস কখনো! করিতেন না| বলিতেন, “হামরা সাধু। 
হামাদের আবার জমি, বাড়ী, বাগান, এম্বধ্য এ সব কিবাবা? 
এ সবের মধ্যে হামি থাকবে না।” 

তবুও মঠের বাহিরে, একাস্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় 
জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ব-পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! নাই । 

্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের 
পাঠাইতেন | আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় 
আশ্বাস দিয়া বলিতেন, “লাটুর কাছে ঘে'ষতে ভয় কিসের রে? 
ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব --সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু 
ওর ভেতরট। একেবারে ক্ষীরে ভরপুর । 

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তে। লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, 
সবাইকেই তাহার আশীর্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন । 
বলিতেন, “এমন বেদাগ, সাধু আমি জীবনে কখনো! দেখি নি।” 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, “ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর 
মুখ দিয়ে বেদ-বেদাস্ত ফুটে বেরোবে টু 


লাটু মহারাজ ১২৩ 


এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ 
প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামাম্ সষ্টিরূপে | 


লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা 
জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাহার জন্ম! গরীব ঘরের ছেলে, 
ভেড়া-ছাঁগল চরানো। অর্ধানগ্র রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন 
রামকৃ্ণ-মগ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত ? 
জানিতে পারিলে কেহ হয়তে। তাহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কত।র 
সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, 
রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে | 

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে 
পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে । প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভেরও কোন স্বুযোগ তাহার ঘটে নাই । আধিক ছুরবস্থায় 
পড়িয়! পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়। আসেন এবং এখানে 
রামকৃ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্বের বাড়ীতে পরিঢারক হিসাবে 
রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে । বাড়ীর নকলে আদর করিয়। 
তাহাকে ডাকিত লালটু নামে । তেজন্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নৃতন 
ভৃত্যটিকে রাম দত্ত ও তীহার পরিবারের সবাই নেহ করিতেন | 
অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার স্থতি 
করিয়। বসিত, রাম দন্ত সন্পেহে তাহাকে মানাইযা চলিতেন। 

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে । বালক উৎকর্ণ হইয়! 
এই আলোচন! শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ণ যে 
সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। 

এক একদিন কম্বল চাপ! দিয়! শুইয়া লালটু গুম্রিয়া কাদিয়! 
উঠে। অহৈতূক কান্নায় ছুই চোখ ভাষিয়া যায়। 

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। ধন্দালোচনা ও নামগাঁন তাই মাঝে মাঝে হয়, আর 


১২৪ ভারতের সাধক 


লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্যময় শিহরণ জাগে, নূতন জীবনোন্মেষের 
ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে । 

রামকৃষ্জদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার 
কানে পৌছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ-__“যে সদ! ব্যাকুল, 
ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত ।; 

প্রভু রামকৃষ্ণের কথাগুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই 
অজান। পরম বস্তর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে 
কেনই বা সে ফুঁপাইয়৷ কাদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ীর কেহ 
সে রহস্যের. সমাধান করিতে পারে ন।। 


১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্দটি লীলটুর জীবনের এক স্মরণীয় বংসর। একদিন 
মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ের দর্শন লাভ 
করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে 
সসঙ্কোচে দীড়াইয়। থাকে । 

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, “গ্যাখো, 
যার! নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে। 
তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা । মিস্ত্রী এখাঁনে-সেখানে ওস্কাতে 
ওক্কাতে যেই এক জায়গার চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার 
মুখ থেকে ফর্ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে ।” 

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন।১ 
এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবাস্তর । গণ্ড বাহিয়৷ 
অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমরাজী কণ্টকিত। 
আর তার অস্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কান্না । 

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, “ব্যাপার 
তো বুঝলুম| তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাদতেই থাকবে ?” 


চন্ত্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : প্রঞ্জলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা 


লাটু মহারাজ ১২৫ 


ঠাকুর আবার স্পর্শ কর' মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। 
অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ । সে'দন 
লালটুর অন্তস্তলে কোন্‌ পাথরচাপা নির্ঝরের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে 
খুলিয়! দিলেন তাহা তিনিই জানেন । 

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে । তাহার 
সমস্ত চঞ্চলত। ও কলরব হয় অন্তহিত--সে যেন তখন একটি কলের 
পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু 
পরমোৎপাহে দক্ষিণেশ্বরে যাঁয়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও 
প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ। 

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জঙন্ত লাঁলটু বদ্ধপরিকর । 

কিন্ত এই সময়ে ঠাকুর হঠাঁৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়। যাঁন। 
তীব্র ব্যাকুলতা! নিয়া চাতক পক্ষীর মতো! দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে 
মাঝে বসিয়া থাকে । তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকুষ্জ দেশে 
গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্তমান আছেন। তবে লালটু 
তাহার সুক্মদেহের সাঙ্গসিধ্য ছাড়িবে কেন? 

একদিন ভক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্! কিন্তু পুর্ণ 
হয়, অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাহাকে দর্শন দান করেন। লাল্টুর 
অধ্যাত্ম-জীবনে সদ্গুরুর আশীর্র্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়! সক্রিয় 
হইয়। উঠে। 

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়। আসিয়াছেন। মনিবের 
প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন লালটু দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছে! ঠাকুর সন্সেহে এবার কহিলেন, “ওরে আজ তুই এখানেই 
থেকে যা। মায়ের প্রসাদ পাবি।” 

লাল্টু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর 
সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদলেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ 
আর ধরে না| অকন্মাৎ তাহার সার দেহে মনে একট। দিব্য ভাবের 
ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। 
চোখে নামে অশ্রুর বস্তা । 
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ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার রহস্য করিয়া হাসিয়া 
বলেন, «কিরে, তোর আবার একি হল ?” 

কম্পিত কে লালটু উত্তর দেয়, “হামে কি জানে ?” 

সবাই বুবিলেন, পরমহংসদেবের সামান্যতম কূপ! কটাক্ষে এই 
নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে 
এমন ঘনীভূত। 

লালটুকে দিয়া আর বাড়ীর পরিচারকের কাজ করাইতে রাম 
দত্তের মন এবার সরে না| ঠাকুরের কাজের জন্যেই তাহাঁকে তিনি 
নিয়োজিত রাখিতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে 
কন্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে 
দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, 
রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়! লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে 
পাঠাইয়া দেন | 

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়। 
সদ্গুরুর সন্সেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ । মাঝে 
মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, “দেখিস রে লেটে?, তুই যেন 
ইখানকার বাইরেট! দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের 
খাঁচা ) সেবায় কিছু পাঁওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, 
তার সেবা করলে সব পাবি 1” 

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্ধেশটি পালনে চেষ্টিত 
ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাহার মুখ্য ভাব ছিল. 
তাকে যেন না ভুলি | ঠাকুরকে জীবন-সব্বস্থ করিবার এই 
সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন। 

লাটুর সাধনা ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা । সব্গুর চরণে তিনি 
বিসঙ্জন দিয়াছিলেন তাহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্ধবসত্বা। | 

আত্মনমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরত। ও শুদ্ধা- 
ভক্তির বেগ তাহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল | 
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শিন্ত নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাহার যেমন সব কিছু 
দিয়াও মনপ্রাণ ভরিয়! উঠিত না, গুরুরও তেমনি চাওয়ার অন্তু ছিল 
না| শিস্তের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধর ও নিখুঁত করিবার জন্য তাহার 
কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহর! ! 

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়! চচ্চড়ি 
রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া! আঙিয়। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, “আজ এমন চচ্চড়ি রন্থুই হয়েছে 
যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই 1৮ 

ঠাকুর যেন তাহার সঙ্গী অবোধ বালকটি । ব্যথিত স্বরে তিনি 
বলিলেন, “বলিস্‌ কিরে ৷ তুই এক] সে-সব খেয়ে এলি ! ইখানকার 
জন্যে কিচ্ছু আনলি নে ?” 

এ চচ্চড়ি পরের দিন আনানে। হয়। সর্ববপাশমুক্ত, সর্ব্ধ- 
লোভগমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য সামান্য 
চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃপ্তির 
সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত 
তাৎপর্য বুঝুক--ইহাই ছিল রামকৃষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষাণে উৎসাহের 
প্রকৃত মন্ম। শিষ্য গুরুকে যেমন আকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। গুরুও 
তেমনি তাহাকে দিয়াছিলেন সর্বাত্মক আশ্রয়। 

যছু মল্লিকের বাড়ীতে সেদিন দিংহবাহিনীর পুজা হইতেছে। 
সংবাদ পাইয়! রামকৃষ্ণ লা প্রভৃতি ভক্তদের নিয় দেবীকে প্রণাম 
করিতে গেলেন । মল্লিক মহাশয় তখন মহাঁবাস্ত, এদিকে ওদিকে 
ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তে! দূরের কথা, 
একবার বসিতেও বলিলেন না। 

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিষ্যদের নিয়া 
বাহিরে আঙ্িলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তের এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়! 
ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্য এই অভদ্র বড়লোকের 
বাড়ীতে কেন তিনি আসেন ! 

ঠাকুর শ্মিতহান্তে উত্তর দিলেন, “হ্যারে, তোর! কি তবে বাড়ীর 
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বড়লোক কর্তীকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান 
করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ 
মানলে! কি না মানলো, এসব দেখলে চলবে না, বুঝলি ?” 

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের অহমিকার অঙ্কুর 
সযত্বে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন। 

গিরিশ ঘোষ একদিন মগ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া পৌছিয়াছেন। ঠাকুর লাট্ুকে কহিলেন, “ওরে, যা তো 
গাড়ীতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা গ্ভাখ.।” 

লাঁটু গাড়ীর ভিতরে উঁকি মারিয়। তো৷ অবাকৃ। তারপর সেখান 
হইতে একটি মদের বোতল ওগ্লাস উদ্ধার করিয়। আনিলেন | উপস্থিত 
ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল । 

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বাললেন, “ওগুলো রেখে আয়। শেষ 
খোৌয়াঁড়ীর কাজে লাগবে |” 

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন 
তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্য এই উদার আশ্রিতবাংসল্য ও 
সহনশীলত। দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধার। নামিয়া আসে । 

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চা করিয়াছিলেন, কুম্তী কসরতও 
কম করিতেন না । স্বভাবতই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার 
করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাহার ছিল। 

“ওরে, কখনো ভূলিসনে, তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়”-_ 
ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মণ্মমূলে গিয়। প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার 
এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছ সাধনে রত হন। 

ক্লান্ত হইয়। প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। 
ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “সে কিরে, এত ঘুযুলে সাধনভজন 
করবি কখন? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে 
করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত । এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ 
সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষদিন পর্যযস্ত তিনি 
এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন। 


লাটু মহারাজ ১২৯ 


লাটু অস্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের 
অবসর সময়টা! কাটাইতেন সাধনকর্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ব 
ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন । 

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ 
হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, “মা'র মতো বৈরাগ্য 
হামনে ত দেখি নি! আউর তার দয়ার কি তুলনা আছে? মায়ের 
কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে । হামি তাকে পেয়েছি। 

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ 
আশীব্বাদ তাহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বদ্ধিত হইয়াছিল । 


রামকুষণ-সর্ববন্য ছিলেন লাটু মহারাজ । গুরু-দরশশন, গুরুপরিচর্ধ্যা 
গুরুদত্ত সাধনা তাহার জীবনে আবস্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার 
মতো । 

প্রতিদিন ভোরবেলায় শয্যাতাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন- 
খানি না দেখিয়া তিনি কার্ধ্যারস্ত করিতেন না। একদিন ঠাকুর 
বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, লাটও তাহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে 
অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ছুই হাতে চক্ষু আবরিত করিয়া 
তিনি শুধু টেচাইতেছেন “মোশাই, আপনি কুথায় !: 

লাটু যতই চীৎকার করিয়া ডাকেন পরমহংসদেব দূর হইতে ততই 
ব্যস্ত হইয়! উত্তর দেন, প্যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি ।” 

যতক্ষণ ঠাকুর তাহার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু তাহার 
চক্ষু হইতে হাতছ্‌টি অপসারিত করিলেন না। 

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নূতন চটি দিয়াছিলেন। 
পরদিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া যায় । রামকৃষ্ণ এ সংবাদ 
শুনিয়। বড় ক্ষুপ্ন হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই নিজে বাগানে 
উপস্থিত হইয়া! শুরু করিলেন এ চটির সন্ধান। 

লাটু ব্যত্তসমস্ত হইয়! ছুটিয়া আসেন। কাতর স্বরে কছেন, 
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“ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই ? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে 
বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে ।” 

ঠাকুর চটিজুতা৷ খুঁজিতেছেন এবং পরিতাপের সুরে বলিতেছেন, 
“তাই তো রে। নতুন জুতো জোড়া তোর তোগে এলো ন11” 

লাটু 'অসহিষু কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, “হামার জুতোর জন্য আপুনি 
কষ্টে! কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে” 

ঠাকুর ফিরিয়া আনিয়া উত্তর দিলেন, “ওরে, দিন কি ওতে খারাপ 
যায়? যেদিন তগবানের নাম নেওয়া হয়না সেইদিনই খারাপ 
যায়!” 

ঠাকুরের এই অপূর্ব ভক্তবাংসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ 
পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন । এই দৌভাগ্যের তুলনা কোথায় ? 


লাটু গুরু-কৃপায় জপসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার 
অন্তর সত্বায় নিরন্তর নাম-সাধনা চলিত । উত্তরকালে তিনি বলিতেন, 
“নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয় ।*** 
একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পাল্টে যায়, মনের সঙ্ব-বিকল্প 
সব বন্ধ হয়ে যায় । মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মত 'নিসপিওর' 
হয়। তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সং বস্তুকে চেন। যায় |” 
নিরন্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাটু 
মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন, এই কথ! উত্তর- 
কালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন। 
ব্রহ্মচারী সাধক লাটুকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 
গ্যাখ,, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান করবি ॥ 
। ভাব-ভেদে ইষ্টতেদ হইয়া থাকে । লাটু নিজ ধ্যেয়ের আসনে 
কাহাকে বসাইবেন? সম্মুখে সদ্গুরুর প্রেম'ঘন বিগ্রহ বর্তমান.। 
প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লাট্র কঠোর তপস্া। এযাবং 
অগ্রসর হইয়াছে । রামকৃষের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সেদিন তরুণ সাধকের 
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সকল সমস্যা ও অন্তর্ধন্ের অবসান ঘটিয়! যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর 
তাহাকে ডাকিয়া বলেন, “গ্তাখ ধ্যান করতে বসবার আগে ইখান্কে 
(আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেত) একবার ভেবে নিবি । এঁকে 
ভাবলেই তাকে মনে পড়ে যাবে ।” 

ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থার পিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের 
বেদীতে চিরদিনে জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। 

লাটু মহারাজ বলিতেন, “গুরু _সচ্চিদানন্দ । সাধনপথে গুরু 
করা ভাল। তুমি ভগবানকেও গুরু করে নিতে পার--বাকী 
ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা তাপ । কেনজান? তোমার যখন 
পিয়াস লাগে-তুমি কিকর? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে 
সেখানকেই যাও তো ?” 

সর্বজ্ঞ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্দের চালনা করিতেন নিজ নিজ 
প্রবণতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী । লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার ' 
দিকে গুরু সেব! ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রলর হয়। ঠাকুর ভাহাকে 
সংকীর্তনের রসেও রসায়িত করিয়। নিয়াছিলেন | 

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কার্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে 
লাটু ও অন্তান্ত তক্তদের মধে) শক্তি সঞ্চারিত করিতেন । এই শক্তি 
সঞ্চারের কালে লাটুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলন হইয়া উঠিত। তাহার 
অশ্রুপাত, সর্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দগ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপাখিব 
ভাব-ঘন পরিবেশের স্থষ্টি করিত। লাট্র ভাবময়তাকে ঠাকুর 
যেমন প্রশংসা করিতেন। তেমনি মাবার উহা শিয়ন্ত্রণের জন্য 
সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন । তরুণ সাধককে বলিতেন, “হাব যেন 
মাত। হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে 
থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কাছুনি ভাল নয়। ওতে সময় 
সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। -ভাবকে গোপন করতে না পারলে 
তা অস্তমুখধী হয়ে চায় না।” 

গুরুর এই নির্দেশের পরে তাবাবেশের পরবর্তী স্তরে লাটুর মধ্যে 
ধীরে ধীরে অপুর্ব সংঘম ও প্রশান্তি মানব প্রকাশ করিতে এলাগিল | 
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ব্রহ্মতত্বের বিচার-বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
বলিতেন, “আমি সারেও আছি, মাতেও আছি ।” নিধিবশেষ ব্রহ্ম ও 
রূপ-ত্র্গ তাহার নিকট একাকার । সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর 
সর্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন | লাটু প্রভৃতি তক্তদের 
তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রস্ততি অনুযায়ী 
চালিত করিতেন । আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর 
জন্য, এই সমন্বয়ের রসাম্বাদন করাইবার জন্য, বলিতেন, “ওরে তোবা 
একঘেয়ে হোস্নি। একঘেয়ে ইখানকার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও 
খাবো, ঝালেও খাবো, অন্বলেও খাবো--এই ভাব ।” 

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মণ্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই 
ভাব ও জ্ঞান তীহার জীবনে সমভাবে ক্ফুরিত হইয়া উঠে। গুক-কৃপা 
এবং তাহার নিজস্ব স্থকঠোর ব্রহ্মচধ্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের 
সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমবোধেব ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার খুলিয়৷ দেয়। 

এই মহাসাধকের তপস্তার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 
“কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তীহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন 
প্রায় সার! রাত্রি জাগিয়! ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং 
দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন | ''এইবরপে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত 
থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেব। করিয়া যাইতেন |৮১ 


সাবদানন্দজী একাত্তচারী লাটু মহারাজের সাঁধন সম্পর্কে একটি 
মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তখন দেহাস্ত 
ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই নিজ নিজ সাধনায় রত| এই 
সময়ে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র করিয়৷ একদিন কৌতুককর 
ঘটনা সংঘটিত হয়। লাটু দিবাভাগে নিদ্রা যান এবং রাত্রেও 
কাহারে সঙ্গে বসিয়! তেমন ধ্যান-জপ কবিতে তাহাকে দেখা যায় 
না। গুরু-ত্রাতা শরৎ মহারাজ প্রায়ই গভীর রাত্রে শায়িত থাকা 
কালে ঠক্ঠক্‌ শব্ধ শুনিতে পান। প্রথমটায় সকলে মনে করেন যে 
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ঘরে ইহুরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শেষটায় কিন্ত লাটুর উপরই 
সন্দেহ ঘনীভূত হয়| 

শরৎ মহারাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিজ্রার ভান 
করিয়া পড়িয়া আছেন। সবাইকে ঘুমন্ত মনে করিয়া লাটু মহারাজ 
চুপি চুপি নাম-জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বসিলেন। 

জপের মাল। আবন্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুকভাইরা একযোগে 
চড়াঁও হন, “তবে রে শালা” বলিয়া লাটু মহারাজকে জড়াইয়া ধরেন। 
বমাল সহ চোর ধর! পড়াতে মধারাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়। 
গেল ।১ 

এমনই ছিল লাটু মহারাজের তপস্তার সুমধুর গোপনত। ও 
অন্তলশন ভঙ্গিমা | 


দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকুষ্চ জপ-্ধ্যান শিরত লাটুর সমগ্র 
সত্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়া দিলেন। ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ 
প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিয়াছেন, “একদিন ব্রাহ্গমুহ্র্ধে ঠাকুরের 
আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুলল । ঠাকুর আমাদের 
বললেন, “তোর! আজ খুব জপ করতে থাক্‌ । 

“তারপর তিনি “জাগো মা কুল-কুগুলিনী” গানখানি বেড়াতে 
বেড়াতে গাইতে লাগলেন। হঠাৎ কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো 
আর লেটো উদ্ছ' উন করে চাৎকার করে উঠলো | ঠাকুর তার 
কীধ ছুটো চেপে ধরে বললেন, “ঠিক বসে থাকবি । আসন থেকে 
উঠতে পাবি নি !” 

“কিছুক্ষণ পরে লেটে। বেহ্'শ হয়ে পড়লো | ঠাকুর তখনে! 
সেই গান গেয়ে তার শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন ।” 


১ চন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ; লাঁটু মহারাজের স্থতিকথ| ৷ 
মহেজ্জনাথ দত্ত ঃ তাপস লাটু মহারাজের অন্গধ্যান। 


১৩৪ ভারতের সাধক 


লাট মহারাজ তখন কৃচ্ভ, ও তপশ্চর্ধ্যায় রত। নিজের অভীষ্ট 
সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। একদিন ভিনি শিব 
মন্দিরে ধ্যানমগ্নর- অচৈতন্-প্রায় হইয়া আছেন। কুপালু রামকৃষ্ণ 
ধ্যানী শিস্বের অবস্থাটি সম্যক্‌ অনুধাবন করিলেন । একটি হাতপাখা 
ও এক গ্লাস জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। 
শিষ্তের ঘশ্মান্ত কম্পমান দেহে ব্যজন করিতে করিতে কহিলেন, 
“ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন ?” 

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাট্র লজ্জার সীমা রহিল না। 
আপত্তি জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, “আপুনি একি করছেন? 
এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে! কুথায় আপুনাকে চামি সেবা 
করবে, না- আপুনি হামার জন্য কষ্ট করছেন ।” 

শ্মিতহাস্তে ভক্ত-বংসল ঠাকুব উত্তর কহিলেন, ওরে তোর কে 
সেবা করছে? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিজকে দেখাইয়। ) 
এসেছিলেন | তার সেবা করবে৷ না, সেকি কথারে ! এত গরমে 
গর যে কষ্ট হচ্ছিল ।” 

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশ্মের উত্তরে লাটু বলিলেন, “হামি তো 
কুছু জানে না, বাকী তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা 
জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা তরে গেল, আর কুছু হামার 
মনে নেই |” 

একদিন কি এক কারণে লাটু তাহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে 
পারিতেছেন না । রামকৃঞ্কে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। 
ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, “আজ মন্দিরে 
যাবার আগে মনে হয়েছিল-- মা! যদি বর দিতে আসেন তবে হামি 
কি চাইবো! ? 

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়! শিষ্যুকে সতর্ক করিয়া দিলেন, “এ হয়েছে 
রে! কামনা আশ্রয় করলে কখনে! কি জপ-ধ্যানে মন বঙে? 
ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই |” 

দেব-দেবীর দর্শন জাত হইলে স'ধক সাধায়ণতঃ বর প্রার্থনা 


লাটু মহারাজ ১৩৫ 


করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাহার 
স্ব সমস্তার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, «নারে না, বর 
চাইতে নেই। একাস্তই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে 
বলবি,_ম। আমি ধন-জন দেহস্ুখ চাইনে, আমার কেবল শুদ্ধ 
ভক্তি দাও ।” 

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কপাসিন্ধু 
ঠাকুর আশ্রিতদের সযতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাহার অধ্যাত্ব- 
সম্ভানদের সাধনজীবনের কোন রক্ধপথেই তাহার সদীজ্ঞাগ্রত দৃষ্টিকে 
এড়াইয়া অবিদ্যার প্রবেশ সম্ভব ছিল না। 

লাটুর পরবর্তাঁ সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন' স্বামী 
অদৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন একদিন ধ্যানতম্ময় অবস্থায় লাটু 
অচৈভন্য হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়! মাটিতে পড়িয়া তিনি গৌ-গেঁ 
শব্দ করিতে থাকেন । 

এ সংবাদ পাওয়। মাত্ত ঠাকুর £সখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি 
তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিজেন আর তাহার বুকে নিজের স্থাটু 
দিয়! ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে লাটুর সম্থিং ফিরিয়৷ আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস? চুপ কর শালা! চুপ কর্‌ 
শুনতে পেলে এখনই একট! হৈচৈ পড়ে যাবে 1” স্বভাব-শান্ত সাধক 
লাটু চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুতাইরা 
তাহার রূপান্তরের নান! বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন। 

গুরু কৃপায় ও নিজের কঠোর-তপস্ার ফলে লাটুর নানা দিব্য 
দর্শন হইতে থাকে । ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, 
মা-কাঁলী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন 
এঁশী প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্তির আনন্দধারায় ন্নাত হইয়া সাধক 
লাটু তাহার চরমসিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

একদিন নিশীথ রাত্রে বামকৃষ্ লাটুকে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর 
আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচধ্যপরায়ণ, নির্ভীক 


১৩৩৬ ভারতের পাধক 


ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চযুণ্ডীর আসনে সহসা কাহাকেও 
বসিতে দিতেন না। 

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটু মহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্তু 
ঠাকুরের সিদ্ধি-পুত এই পঞ্চমুগ্তীর আসনে বসিবার পুর্ববক্ষণে এই 
বীর সাধকের অন্তর কাপিয়া! উঠে। 

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লা এক বিপদে পতিত হন। কোনমতেই 
আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুণ্তী আসনের 
চারিদিকে লাটু বীভৎস ভীতি প্রদ দৃশ্তাদি দেখিতেছেন, একেবারে 
বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন | সর্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা কিছুই 
নাই] তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সঙ্কটমোচনের জন্য অগ্রমর 
হইয়া আসিলেন। উচ্চক্ে অভয় জানাইয়া বলিলেন, “কিরে তয় 
পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয় আয়, আমার সঙ্গে 
চলে আয়!” 

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাটু 
মধ্যরাত্রে ধ্যান শুর করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিস্পন্দ 
দেহে বাহা চৈতন্যের চিহুচমাত্র নাই। ব্রান্মমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, 
কিন্তু তখনে! লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া! আছেন। 
প্রিয় শিশ্কুকে ব্রান্গমুহূর্তে ঘরে দেখিতে ন। পাইয়া ঠাকুর বেলতলার 
দিকে অগ্রসর হইলেন। 

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্জ্ঞান নাই। 
বেলতলার অনূরে ছুইটি কুকুর স্থির নিষ্পলক নেত্রে দাড়াইয়া 
রহিয়াছে । ঠাকুর কতকক্ষণ অপেক্ষা! করিয়। রহিলেন, ক্রমে সাধক 
চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদ্গুরুর দিব্যমুত্তি। 
আনন্দাপ্নুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। 

ঘরে ফিরিবার পথে রামকুষ্চ বলিলেন, “ওরে তোর মহা- 
সৌভাগ্য |” মা তোর রক্ষার জন্ত হুটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন । 
কুকুরের বেশ ধরে ছুটে! ভৈরব তোকে এতক্ষণ পাহার! দিচ্ডিল, 


দেখলুম। 


লাটু মহারাজ ১৩৭ 


দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তখন একে একে আদিয়া 
জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরান্তর ঠাকুরের নির্দেশে শিষ্যদের নাম-জপ, 
কীর্তন ও ধ্যান চলিতেছে । গৃহী-শিষ্বোর দলও ঠাকুরের সাঙ্গিধ্যে 
আসিয়। ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত। এসময়ে একদিন ঠাকুর 
সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “লেটো চড়েই 
রয়েছে । ক্রমে লীন হবার যো 1” 

যুবক নরেব্দ্রনাথ ( উত্তরকালের বিবেকানন্দ ) তখন মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দ্বিধা ও সংশয়ে তখনো তাহার চিত্ত 
চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটর ধ্যান 
ভাঙ্গানোর জন্য রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাহার কাছে পাঠাইলেন। 
নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে 
নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন | এই শব্দে লাটুর ধ্যান 
টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোন হু'শই নাই। 

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “থাক, ওকে আর 
বিরক্ত করিস নি।” 

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, “ওর হু'শ থাকলে তো বিরক্ত করবো । 
একেবারেই যে বেছ'শ |” শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্তে উত্তর দিলেন, “এরকম 
বেছ'শ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে |? 

অন্যান্ত দ্রিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর 
করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই 
বুঝি তাহার সঙ্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন । 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রভাবে লাটু 
এক উচ্চতর অধ্যাত্-স্তরে আরূঢ হন। তাহার ধ্যানতশ্ময়তা এমন 
বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাটু দিয়া শিষ্তের 
বক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন । 


সদগুরু রামকৃষ্ধের নিকট হইতে লাটু বে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ 


১৩৮ ভারতের লাধক 


করিয়াছিলেন, সার! জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের 
উপদেশ হিসাবে, মুযুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন। 
সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, “ভক্ত 
নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও বর্ষের সম্বন্ধ নিয়ে 
ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে ছুজনাই 
এক জায়গায় পৌছায়। জানবে ধ্যেন জম্লে নামও ছুটে যায়। 
তখন একটা রেশ থাকে | বাকী, সেট। যে কি তা মুখে বলতে পারা 
যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ বেপার মুখে 
বল। যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প 
কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে ।” 
আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথ! লাটু মহারাজ তাহার 
প্রজ্ঞা-প্রোজ্জল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন,_-“জানো, 
সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়--ওসব দেখলে শুধু 
বিশ্বাস ঘৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অস্তর শুদ্ধ, পবিত্র 
হয়, তখনই বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুল্লুক 
আছে-_যে মুল্লুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো 
কাশীপুরে ওনার (শ্রীরামকৃষ্জের ) মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম ; তখন তো৷ 
হামার সামনে সেই যুলুক খুলে গেলো | সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা 
চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি। 
কিন্ত সব কুছু হামি অনুভব করেছি ।” 
কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া 
দেন, নিরম্তুর গুরু পরিচর্যার মধ্যেই তাহারা অধ্যাত্ম সাধনার 
মূল ধারাটির জন্ধান প্রাপ্ত হন1। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই 
দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাদের রী ধ্যান-ধারণার অবসর 
বড় একটা মিলিত না। 
কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, “তাই তো ভজনের সুযোগ 
আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না; যার! সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 
এসে তপস্ত। শুরু করেছে, তাদের দশ! কি হবে ?* 


লাটু মহাঁরাঁজ ১৩৯ 


লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, প্যাখো, আস্লি উপাসন। 
হচ্ছে তার সেবায়। তিনি (ঠাকুর ) হামাদের বলতেন, উপাসন। 
করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (ইষ্টদেব ) সামনে রয়েছেন আর 
তুমি তার পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাকে নাওয়াচ্ছো, তাকে খাওয়াচ্ছো। 
তাকে সাজাচ্ছে! গোছাচ্ছো, হৃদয়ে বসাচ্ছে, যেন ফুল দিয়ে পূজা 
করছে? হামাদের তে। সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোত |” 
_ গুরু-অস্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্মের মাহাত্ময- 
কীর্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয়া উঠিত। 

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত 
গিরিশের স্তরতিতে তাহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ। 

“তোমাদের চৈতন্য হোক্‌” বলিয়া কল্পতরু শ্রীরামরুষ সেদিন 
সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীব্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে 
সবাই ধন্য হইল। লাটু কিন্ত সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং 
ভক্তদের আহ্বান পাইয়া ছুটিয়া আসেন নাই । কল্পতরুরূগী 
ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্-প্রার্থী হন নাই, এ 
প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, “তিনি তে! আশীর্বাদ 
দিয়ে হামাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবে! 
তার কাছে?” 

অহৈতুক গুরুকুপার রসধার! ধাহার সারা সত্তাকে অভিসিঞ্চিত 
করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্ববন্থ সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নৃতন 
করিয়া! আর কি-ই বা চাহিবার ছিল? 

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহাকে সর্বসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের 
কাছে 'অদ্ভুত” রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাহার 
সন্ন্যাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুতানন্ন স্বামী । বনহুর মধ্যে লাটু মহারাজ 
ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ-_ এবং রহস্যময় ! 


দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ শুদ্ধসব কিশোর লাটুকে সারদা- 


১৪০ ভারতের সাধক 


মণির "সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নান! গৃহকর্নে সহায়তা 
করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্তানরূপে চিহ্নিত হন । 
শ্রীরামকৃষঃ ও মা-সারদামণির নেহরসে যেমন লাটু বদ্ধিত 

হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও 
নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া 
এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন । 

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান 
যে ঠাকুরের হালুয়াতোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা 
পরিফার করিতে ভুল হইয়াছে । ঠাকুরের সেবার ক্রটি হইলে একাস্ত 
ভক্ত শশী মহারাজের ধের্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি লাটু 
মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন । 

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়। 
বলিলেন, “তোমার বাবা-মা! আর হামার বাবা-মা কি আলাদ। 
আছে? হামি মাকে আজই পত্র দিব 1” 

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বৃন্দাবন 
ধামে তীর্থ ভ্রমণে যান । খামখেয়ালী সাধক-পুত্রকে নিয়া এই সময়ে 
মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বসিয়৷ লাটু সমস্ত 
খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন । আবার অসময়ে আসিয়া মা ও 
তাহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাহাদের বিব্রত 
করিতেন। যমুনার তীরে কখনে ব। সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া! 
বালকবৎ লাটু মায়ের নিকট আব্বার করিতেন, “বড় খিদে পেয়েছে 
মা, জলদি হামাঁয় কিছু খাবার দিন ।” 

“আমার লাটুর সবই অদ্ভুত”, এই মন্তব্য করিয়া! শ্রীমা তাহার 
সমস্ত স্নেহের দাবী শ্মিতহান্যে মানিয়া নিতেন। 

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ 
আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদ্দিন আসিয়াছেন। বহির্বর্াটিতে 


লাটু মহারাঙ্জ ১৪১ 


লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী 
পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন। 

লাটু বাড়ীর অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা! করিয়াই এতক্ষণ যান 
নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাং 
করিয়া আলাপ জুড়িলেন__“কি বাবা লাটু, কেমন আছ ?” 

লাটু বিপদে পড়িলেন। উদ্মা-জড়িত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার করিয়া 
বলিলেন, “তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটিতে তুমি কেন? 
ভেতরে যাও | হামি তো তোমার গোলাম আছি ! হামি সেখানে 
গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি ।” 

অভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই 
হাসিতে হাসিতে তখনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। 
এবার অন্দরমহলে বাড়ীর ভিতরে গিয়া! মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাত করিয়! লাটু যুক্তকরে ফাড়াইয়। রহিলেন।৯ 


বরানগর মঠে নরেজ্্নাথ .লাটুকে বিরজা হোম করিয়া সন্যাস 
নিবার নির্দেশ দেন। এই হোমের পুর্বে পিগুদান করিতে হয়। 
লাটু তাহার স্বভাবসিদ্ধ আস্তরিক' ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান 
করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, 
“এ মেরা! বাপজী, হিয়। আয়, হিয়া বৈঠ। ইয়ে পূজা লে, পিণড লে, 
পানি লে।” 

অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবময়তা ও ধ্যানানুরাগের জন্থ স্বামী 
বিবেকানন্দ লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্দ । সন্গ্যাস গ্রহণের 
পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া! যায়। গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কার্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠার 
সহিত আকড়াইয়! ধরেন । 


১ শ্রীপ্ীমায়ের কথ! 
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মুক্ত বিহঙ্ের মতো স্যেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর 
গঙ্গার তীরে বসিয়া করিতেন জপ-ধ্যান । বেশভৃষা বা আহার্য্যের 
দিকে তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই__-কঠোরতপা তপন্বীর একাগ্র 
সাধনসত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাহার ইষ্টদেব। 

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন 
খেয়াল মতো কখনে। কখনো! কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার 
কোথায় হইতেন অধুশ্য | 

অর্থের প্রতি তাহার তীব্র বিভৃষ। যেমন তাহার ছিল, চিরজীবন 
নারী সান্গিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোকও ছিল তেমনই প্রবল। 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে 
বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু 
অকল্মাং লাফাইয়। মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে 
এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীর! রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাকিয়া 
বসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়। তবে নৌকায় তোলেন । 

একাস্তচারী, আত্মগোপন প্রয়ামী লাটু মহারাজ কোন অন্যায়ের 
কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। - উচিত-বক্তারূপেই সব্বধত্র তিনি 
পরিচিত ছিলেন । 

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং 
মাতববরী চালে তরুণ সন্স্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে 
থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সঁকলে ইহার অত্যাগর সহা করিয়া 
যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আপিয়া ভদ্রলোকটি তাহার 
বৈরাগ্য-প্রবণতাঁকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন ন1। 

এক মুহুর্তে লাটু জলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, “আশ- 
চুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আগুনারও 
যে সেই অবস্থ(! আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
কথ। কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা 
কি সবাই ছোতে পারে ?” | 
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অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে 
চুপজাইয়া গেলেন। 


বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘণ্টা 
বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে । এ আদেশ 
জারীর পরদিনই দেখা! গেল, লাটু মহারাজ তাহার কাপড়-গামছা 
নিয়। মঠ ত্যাগ করিতেছেন। 

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আদিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে 
লাটু বলেন, “হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবো! না৷ ঘড়ি 
ধরে হামার মন ধোনে বসে যাবে না।” 

স্বামীজী তাহাকে বুঝান, “নৃতন সাধকদের জন্যই এই 
বিধি, লাটু, তোর জন্কা এসব নয়।” অনেকক্ষণ পরে লাটু 
নিরস্ত হন। 

আপ্তকাঁম, রামকুঞ্চময়, এই ত্যাগী সন্যানীর নিজের মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্মানুষ্ঠানের সামস্থয 
স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সঠিত আত্মিক 
যোগ রাখিয়া লা নিভৃত ও নিজন্য আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন 
করিয়। থাকিতে ভালবাসিতেন। 

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাহার ভালবাস ও শ্রদ্ধা ছিল 
চিরজাগ্রত। নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা 
তিনি সর্ববান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী 
বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাটু 
মহারাজ গুরুতাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন 
পোষণ করিয়া! গিয়াছেন। 

লাটু মহারাজ ন্বেচ্ছামত বিচরণ করেন, যত্রতত্র ভিক্ষা গ্রহণ 
করেন, ইহা! অনেকের মনঃপৃত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল 
মহারাঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন 
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ভক্তকে নিয়োজিত করেন, তাহারা যেন লাটু মহার1জকে বুঝাইয়া 
ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন। 

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম 
নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আগত 
ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “ঠিকই তো, রাজাকে অনেক 
দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের স্থনাম তাঁকেই যে রক্ষে করতে 
হবে। তাই সে হামাকে এমন অন্থরোধ জানিয়েছে তোমাদের 
থ.দিয়ে।? 

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্‌ সঙ্গ্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা 
ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাহার ভাবাবেগ € উৎসাহ বশে 
বলিতেছিলেন “ওরে দেখছিস্‌কি? যা করে গেলুম, পরে তার ফল 
বুঝতে পারবি । এর পরে দেখবি-লোকের পর লোক আসছে। 
তখন বুঝবি এই বিবেকাঁনন্দটা কি করে গেছে ।” 

তেজন্বী, উচিত-বক্তা, লাটু মহারাজ চট্‌ করিয়া! উত্তর দিলেন, 
“ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছে।? শঙ্কর বুদ্ধ এর! যা করে 
গেছেন, তুমি তো৷ তার উপর শুধু দাগ! বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু 
করেছ কি?” 

উদারচেত স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও 
সত্য। উত্তরে কহিলেন, “ঠিক বলেছিস লেটো। ! ঠিক ! শুধু দাগাই 
আমি বুলিয়েছি।” 

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির 
হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী 
তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, আপনারা “আগে আমায় প্রশ্্ করুন| 
আমি যদি সহ্‌ত্বর না দিতে পারি তবেই আমার এই প্রবীণ 
গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন ।” 

বল! বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙ্গাইয় লাটুর নিকট কাহাকেও 
পৌছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ সবাইকে 
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বলিলেন, “হী, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শাল! এক মুখ্যু, 
তা কাউকে জানতেই দিলে ন1।” 


গুরুকপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আব্মবাদন 
লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাঁধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। 
লাটু বলিতেন, “হামনে দারু-ত্রন্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম-_ 
যে রূপ দেখে মহাপ্রস্থ চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি 
তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থন! পূর্ণ 
করেছিলেন ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বংসর পর লাটু মহারাজের 
আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাহার নিজের ভাষায় 
ব্যক্ত করিয়াছেন, “হামার উপর তার অশেষ কৃপা, তাই সাত- আট 
বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্‌ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। 
একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি 
জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফে্লুম। 
বাকী, সে মুলুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম-_তখন সব 
কুছ আনন্দময় হয়ে গিয়েছে ।” 

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লা 
মহারান্গ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন 
পধ্যন্ত এই অমৃত পঁতিনি মুক্তিকামী দাধকদের মধ্যে বিলাইয়। 
গিয়াছেন। ৃ্‌ 


জীবনের শেষ আটটি বৎসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন 
করেন | ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই রামকৃষ্ণ সম্তান অল্পকাল 
মধ্যে কাশীর সাধকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। নিভৃতে 
আপন সাধনভঙ্গন নিয়া রত থাকিলেও বনু গৃহী ও সঙ্ল্যানী সাধক 
ভারতের মাধক »-১* 


১৪৬ ভারতেয় সাধক 


তাহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে 
অনেকে সমর্থ হন। 

দেহান্তের এক বৎসর আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি 

ংরিন্‌ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি 
অস্ত্রোপচারের সময়ই সার্জনের! সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহা- 
পুরুষের চোখে মুখে ছুঃসহ যন্ত্রণার কোন চিহ্নুই নাই। নিধিবিকার 
চিত্তে ইষ্ধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ 
হইয়াছে তিরোহিত।১ 

কাশী হাডারবাগের বাড়ীতে শরৎ মহারাজ রোগ শয্যাশায়ী লাটু 
মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন।২ সন্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কি সাধু কেমন আছো ?” 

“শরীর ধারণ বিড়ম্বনম্”-_সহান্যে উত্তর দেন লাটু মহারাঁজ। 

লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া! শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্গ্যাসী প্রশ্ন 
করেন, «আপনি লাটু মহারাঁজ্কে প্রণাম করেন কেন ?” 

“মেকি! সাধুযে আমাদের সবাইর আগে ঠাকুরের চরণে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন । আমাদের সন্গ্যানী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু 
মহারাঞ্জই জ্যেষ্ঠ। তাকে প্রণাম করবো না, বলিস্‌ কিরে !” 

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাটু 
মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 
“মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে 
মনে হয় 1? 

লাটু শ্মিতহাস্তে কহিলেন, “গ্ভাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, 
মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারট। বুঝ! যায় না । তেমনি 
ভগবানের সংসারে তগবানকে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝ। আর 


১ দ্য ভিসাইপল্স্‌ বব রামকৃষ্ণ _অদ্ভুতানন্দ 
২ শ্রীীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথ!। 


লাটু মহারাজ ১৪৭ 


বোঝা! বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেলা বলে মনে 
হয়| তুলসীদাঁসের একটা কথা মনে রেখো যো যাকো শরণ 
লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ । উলট্‌ জলে মছলি চলে, বহি যায় 
গজরাজ। আরো একটি কথ। জেনে রাখবে-_-তোম জ্যায়সা রাম 
পর, তোমসে ত্যয়স! রাম। ডাহিনে যাও তো! ডাহিনে যায়, বামে 
যাও তো বাম।” 

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিঙগ লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্নটি 
আসিয়। গেল। পরম সম্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামুত 
পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকুষ্ণময় 
মহাসাধকের জীবনধারাঁটি এবার মিশিয়! গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে। 


স্ৰাসীব্রহ্ধীজল্দ 


রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের 
জীবন যেন রাঁমকৃষ্ণেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি । জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
অপূর্ব সমাহার দেখ! গিয়াছিল তাহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে 
অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়! উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্মম-সমন্বয়ের 
বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই এক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের 
মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া! উঠিয়াছিল অপূর্বব একা ত্মকতাবোধ। 
প্রাণপ্রিয় শক্ত ও সহচর রাখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে 
অভিসিঞ্চিত। 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর 
কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়,--“মা, তোমার কাছে কাতর হয়ে 
বলেছিলাম, আমারই মতো৷ আর একজনকে সঙ্গী করে দাও, তাই 
বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছে 1” 

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন্‌ ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের 
এছিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অস্তরজগ জন | 

রামকৃষ্ণ ও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিকরের! রাখালকে আদর করিয়া 
ডাকিতেন--রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ- 
মণ্ডলীর রাজা। এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই 
দিয়। গিয়াছিলেন। 

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ বুঝিতে বিবেকানন্দের ভুল হয় 
নাই। তাই রাম মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই 
প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন । এই পদের গুরু- 
দায়িত্ব রাখালও অবঙ্গীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন | 

মঠের কাজের সংগঠন ও প্রসার, জনসেবা এবং আর্তত্রাণ, 
সাধনপ্রয়াসী তক্ত-শিত্যদের পরিচালনা--এ ধরণের বন্থমুখী অনেক 


স্বামী ক্রন্মানন্দ ১৪৯ 


কিছু কর্তব্য কণ্মই তাহাকে করিতে হইত, আর এগাল তিনি সম্পন্ন 
করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, শ্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে | 

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ 
শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক 
সাধনার গভীরে । বহিরঙ্গ জীবন হইতে "অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের 
মধ্য দিয়া “রাজা' হইতেন 'রাজধি' | তাহার এই বৈশিষ্ট কে উদ্দেশ 
করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, “রাখাল হচ্ছে 
আধ্যাত্মিকতার একট! বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোপ্টের শক্তি 
ওর ভেতর সুপ্ত রয়েছে ।” 

রাখালের অধ্যাত্ম মাধন। ও সিদ্ধির কেউ প্রশসা' করিলে 
স্বামীর্জী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেনঃ বলিতেন, “রাজার স্পারচায়েলিটি 
আকডে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, 
দর করে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শযন করতেন, তার মঙ্গে কি কারে 
হুলন! হয় রে! রা! আমাদের মঠের প্রাণ _মামাদের রাজা1” 

রামকৃষের আদকরর ধন, গুকভ্রাতাদের মধ্যমণি, ধার গম্ভীর 
সার্থক সাধক এই রাখাল মহারাই উরকালে বন্ুশধ্াযা হইয়া 
উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে । 


চবিবশ পরগণার অন্তর্গত গণুগ্রাম শিক্রা। এইট গ্রামেরই এক 
দম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষের পুত্রবূপে উত্তরকালের বহুজন 
বন্দিত রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রন্মানন্দ আবিহ্ৃত হন। মাতা 
কৈলাপকামিনী ছিলেন পরম তক্তিমতী মহিল!1 | পু্গা-অর্চন। ধ্যান- 
ধারণায় সদাই তাহার ঝেণক ছিল । ভাগবত ও কৃষ্ণপীলার গ্রন্থাঙ্গি 
পাঠেও ছিলেন পরম উৎসাহিনী । ১৮৬৩ খষ্টাবের ২১শে জানুয়ারী 
তাহার অঙ্ক আলো কত করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় এক নুদর্শন শিশু! আদর 
করিয়া জননী ও পরিজনের! নাম রাখেন রাখাল । 

পাচ বংসর বয়ঃক্রমকালে রাখাল তাহার জননীকে হারান, 


১৫৩ ভারতের সাধক 


অতঃপর বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন 
করিতে থাকেন, সযত্বে মান্থুষ করিয়া তোলেন। 

শিশু রাখালের ব্বভাব ঝড় অদ্ভুত। সঙ্গীদের নিয্পা প্রায়ই পূজার 
খেলায় থাকেন মত্ব। কখনো ঘোষেদের পুজ। মন্দিরে, কখনো 
বা বোধন তলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়া আনন্দ করেন। এই 
পুজা-খেলার মধ্য দিয়! মাঝে মাঝে কোন্‌ এক অজানা ভাব-গস্ভীর 
তম্ময়ত্ায় শিশুচিত্ব তলাইয়া যায়, কখনে! বা! সঙ্গীদের সাথে শ্যামা- 
সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাখাল বাহাজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন । আত্ম- 
জনের! শিশুকে নিয়! উদ্িগ্ন হইয়া উঠে। 

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার স্ুুবন্দোবস্ত কর। দরকার। 
অভিভাবকের] ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন, রাখাল কলিকাতার 
ভাল স্কুলে পড়াশুনা করিবে । বিমাঁতা হেমাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয় 
কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে । ইংরেজী 
স্কুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি তত্তি হইলেন। 

সঙ্গেই সুন্দর একটি ব্যায়ামাগার। রাখাল সেখানে সোৎসাছে 
শরীর-চ্চা করেন। স্কুলের সহ্ধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়া- 
আসা করেন। প্রিয়দর্শন তেজস্বী এই যুবক যেন এক আগুনের 
ফুল্কি। অনতিকালমধ্যে রাখাল তাহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া 
পড়েন এবং ছুজনের মধ্যে গড়িয়া! উঠে অপুর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা । যে অমোঘ 
আকর্ষণে ছুজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠত। জন্মে, য্ভোবে তাহ। পরিণত 
হয় অচ্ছেগ্ভ আত্মিক সম্পর্কে, তাহার তাৎপধ্য কে সে সময়ে বুঝিতে 
পারিয়াছিল? 

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে 'তখন কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত 
প্রভাব।| এই ব্রাঙ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্কিত্ব, তাহার আদর্শ চরিত্র 
ও রাগ্মিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে । কেশবের 
সংস্কারপন্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন৷ 

উন্নততর নৈথ্িক জীবন এবং ভ্রচ্ম উপাসনার আহ্বানও রাখালের 
অস্তজ্জ্গবনে গভীরভাবে করে রেখাপাত। 


ত্বামী ব্রদ্মানন্দ ১৫১ 


অবসর ও স্থযোগ পাইলেই ব্রাহ্মমমাজ গহে [গয়া বসেন, 
উপনিষদের মন্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে 
তীত্র আকুলতা, কি করিয়৷ পরমার্থ লাভ করা যায়? দিনরাত এই 
ভাবনাতেই থাকেন বিভোর । 

পড়াশুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাড়িতেছে। পিতা 
আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়া পডেন। বিবাহ দিলে সংসারের 
আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ 
করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভঁবনমোহন মিত্রের কন্াটি বড় 
নুলক্ষণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধুকপে ঘরে 
আন! হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধকে সৃত্র করিয়াই রাখালের অধাত্ম- 
জীবনের সম্মুখ আসে এক পরম সুযোগ। ঠাকুর রামকৃষের 
সানিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নৃতন 
মান্ুষে। 

রাখালের শ্বশুরবাড়ীর লোকের ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক 
রামকৃষ্ণের অনুরাগী, ইঠাদের মাধামেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের 
পাদমূলে আপিয়! পৌছেন। 

পুত সলিল! গঙ্গা তটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সিদ্ধ মহা" 
সাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসত্ব আধার, ভক্তদলের জন্ত তীব্র 
আকাঙ্ষা । জগন্মাতার নিকট তাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রার্থন। 
জানান-_“মাগো, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিত 
যে আমার জ্বলে গেল।” 

মা আশ্বাস দেন, “তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাতা। ভক্তের সব 
এবার আসছে ।” 

বালকবৎ ঠাকুর আর একদিন আবদারের স্থুরে মাকে জানান, 
“মা, আমার তে! সপ্তান-টস্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি 
পরম শুদ্ধসত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে । তেমনি একটি 
ছেলে আমায় এনে দে।” 


১৫২ ভারতের সাধক 


এই প্রার্থন! জগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়। দিয়াছিলেন 
পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে। 


বিবাহের পর রাখাল কোল্নগরে তাহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। 
এই পরিবারটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরমভক্ত। রাখালের শ্টালক 
নিজেই সেদিন তম্নীপতিকে ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য 
দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান । 

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন । কুশল প্রশ্নাদির 
পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকেন_-একি, এ 
ছেলেটি তো তাহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা। 
ঠাকুর তাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন | হঠাৎ দেখিলেন, বটতলায় 
একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক ফাড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে 
তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে । 

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে 
বলিয়। উঠিল, “মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি | তোমার ছেলে 
হবে, তাই এট। তুমি দেখেছে |” 

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “সে কিরে? আমার তে 
মাতৃযোনি |! আমার ছেলে কখনে। হবে না ।” 

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য 
শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে । তাহার দিকে ইঙ্গিত 
করিয়। মা সানন্দে কহিলেন, “এই গ্ভাখ. তোর ছেলে ।” 

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন ! দেবী এ আবার কি 
বলিতেছেন! গাহ্‌স্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই 
জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে 
তাহার ঘরে? 

অন্তর্ধ্যামিনী ম। সহাস্তে কহিলেন, “না গো তা নয়। এটি হচ্ছে 
তোর মানসপুত্র । 


ত্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৫৩ 


একথ। শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিংশ্বাস ছাড়িয়! 
বাঁচেন। 
আর একদিন আসে এই মানস সন্তানের বিষয়ে নৃতন সঙ্কেত। 
ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের 
উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
আছে এক রাখাল-সখা-_নৃপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সে নৃত্য 
করিতেছে । 
এই দিবাদর্শন যখন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত 
মনোমোহনের সঙ্গে বাখাল গঙ্গা অতিক্রম কবেন, উপস্থিত হন 
দক্ষিণেশ্বরের পবি্ধ ভূমিতে । বিন্ময় ও কৌতুকভরা নয়নে ঠাকুর 
দেখিলেন__ এই তো! সেই পুর্ব্বদৃষ্ট গোপ বালক । জগজ্জননীই বুঝি 
এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন। 
. ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম 
জিজ্ঞাসা করিলেন | উত্তর হইল- শ্রীরাখালচণ্দ্র ঘোষ । 
মুতূর্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাৰিষ্ট হইয়! পড়েন। গদ্গদ কণ্ঠে অক্ষুট 
স্বরে বলিতে থাকেন, “সেই নাম রাখাল। ত্রজের রাখাল 1” 
সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার 
রাখালকে সঙ্সেহে স্ুধান্সিগ্ধ স্বরে বলেন, “আবার শিগ্ীরই এসে! 
একদিন । বুঝলে ? শিগগীর এসো ।” 
তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়! তোলে 
অভূতপূর্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না । 
ঠাকুরের মোহন মৃত্বি, মধুর ক, আর সঙ্গে আহ্বান বার বার মনে 
পড়িতে থাকে । কেবলই মনে হয়, এযে কত জন্মের চেন! জন, 
এযে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধারা বাহিয়া৷ এই 
আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আসিয়াছে । 
রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল 
ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্বরে 
যান। ঘনিষ্ঠ আত্মজনের মতো! নেহের সহজ ও ম্থাভাবিক 


১৫৪ ভারতের সাধক 


দাবী নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন_-“তোর এখানে আসতে এত দেরী 
কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির |» 
রাখাল তো! অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই মধ্যে 
ঠাকুর তাহাকে এমন আপনার করিয়া নিয়াছেন! মন তাহার 
অভান। আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশবে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়! 
থাকেন-_ভাবসমুদ্র অস্তরে কেবলি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। 
ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত 
হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটি আনন্দোজ্জল 
শিশু। ঠাকুর যেমন তাহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও তেমনি 
সহজ অধিকারের বলে তাহার কোঁলেই কখন কখন চড়িয়া বসেন। 
আবদারের যেন সীম নাই, ভুলিয়া যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক 
যুবক। ঠাকুরের এ বাংসল্/ লী চলে অব্যাহত ধারায়__ স্সেছে, 
প্রেমে, মমতায় শিশুপ্রতিম পবিভ্রচেত। রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত 
করেন। 
_.. রাখাল ঠাকুরকে কখনো দেখেন ন্েহময় পিতা রূপে, কখনো 
সখারূপে, কখনে! বা দেখেন তাহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্গুরু- 
ব্ূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের 
আত্মিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে । 
আত্মীয়স্বজন কিন্তু পখ।লকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন | সে সন্ভ 
বিবাহিত যুবক। নবজীবনের আনন্দ-আস্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখা- 
পড়ায় কৃতকাধ্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্ববান- ইহাই তো 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্ত আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত | 
সুযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমত্ত ঠাকুরের 
সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেও হয় ভাববিহ্বল। সংসারের সব বন্ধন 
ক্রমে শিথিল হইয়। উঠিতে থাকে। 
পিতা আনন্দমোহন বড় দ্ুশ্চিস্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ 
ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাহাকে ঘরের ভিতর 
জার করিয়া আবদধও রাখেন। একদিন পি] ব্ষয়বর্ধে লিপ্ত 
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রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজ। 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমমোহনও 
দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু! ঘরে তাহাকে ফিরাইয়া। 
নিতেই হইবে । কিন্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে? 
রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। 
আর, কি সুমধুর প্রাণগলানে! ব্যবহার! রাখালের প্রশস্তিও 
পিতার হৃদয়ে করে গভীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের 
সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার 
গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন । 

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন 
তাহার শাশুড়ী নিজের কন্যাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। 
কন্া ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারা, 
ইহাই তাহার অন্তরের কামনা । 

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাহাদের প্রবোধ দেন, প্রসন্ন করেন। 
হঠাৎ মনে তাহার প্রশ্ন জাগে রাখালের বধুটি সুলক্ষণা তো? 
তাহার সংস্পর্শে আসিয়া মানসপুত্র রাখালের অধ্যাত্ম-জীবনের ক্ষতি 
হইবে না তো? 

ঠাকুর তখনি মেয়েটিকে নিকটে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগুলি 
খৃ'টিয়া খু'টিয়া দেখেন । তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, “নাঃ 
ভয়ের কোন কারণ নেই- দেবী শক্তি । স্বামীর ধর্মপথের বাধ! 
হবে না কোনদিন ।” 

সারদামণি তখন নহবৎখানায় বাস করিতেছেন | খানিক বাদে 
ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দেশ দেন, 
«ওকে বল্‌বে, টাক। দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে 1” 


রাখাল দিবারাত্র রামকৃ্ের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। 
প্রাণ ভরিয়া! করেন তাহার সেবা পরিচর্ধ্য]। এখন হইতে ঠাকুর 
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যখনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমতাভরে বুক দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখেন। 

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম ঘত্বে ও সতর্কতায় 
গড়িয়। তূলিতেছেন। যখনি যেখানে যান, তরুণসুলত যে চপলতাই 
রাখাল করুন না কেন, সর্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। 
চরিত্রের সামান্ততম ত্রুটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাহার শাসন ও 


তিরস্কার | 
নৃতন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন । ঠাকুরের কৃপায় 


মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আলোর ঝলক । সেদিন 
একটি বিশেষ ধরণের অনুভূতি লাভের জন্য মন তাহার বড় ব্যগ্র 
হইয়া উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাঁপিয়া ধরিলেন। 

সব কিছু অস্তধ্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে। শীস্ত স্বরে বুঝাইলেন, 
“ওরে, এখনো! তার সময় হয় নি, আর একটু সবুর কর্‌।” 

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয়া পীড়াগীড়ি 
করিতে লাগিলেন । | 

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। একি রকমের একগুয়েমি ভার! 
তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। 

এবার রাখালের ধেধ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। রুখিয়া ঈাড়াইয়! 
উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, “বেশ তো, আপনার কাছে কিচ্ছু চাইনে। 
আপনাব এখানে থাকারও আমার কোন দরকার নেই। আমি 
আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি” 

* কিন্ত কি পরম আশ্চর্য্য । রাখাল যতই চেষ্টা করুন না কেন, 
দক্ষিণেশ্বরের বহিদ্ঘীরটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন 
না1। পদদ্য় কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে | ধীরে 
ধীরে তাহার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে । 

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় 
প্রভু নিকটে আসিয়! জানাইলেন ন্নেহ-আহ্বান । 
ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজ্জপ হাসি। স্গিগ্ধ স্বরে মন্তব্য 
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করিলেন, “কিরে, গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে পারলি ? তবেই এবার 
বুঝে নে।” 

রাখাল বুঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কৃপার এই গণ্তীকে ভেদ 
করিয়া দূরে যাইবার শক্তি তাহার নাই | পরম কারুণিক সদ্গুরু 
তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন । আর ত্াহারই নিন্দিষ্ট পরিধির ভিতরে 
রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমর্পণ । আর এই 
আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন। 

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালুকে 
কঠোরভাবে ভত্সন। করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উদদগ্র 
হইয়া উঠে, ক্রোধভরৈ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন । 

কৃপালু প্রভূ অতঃপর নিজেই বাস্ত সমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে 
আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথ কয়টি বলিলেন, তাহা 
তাহার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ব-শিল্পীরই উপযুক্ত । 

রাখালকে বলিলেন, “ওরে এখানকার কিন্তু শ্রাবণ মাসের জল 
নয়। জানিস তো, শ্রাবণ মাসের জল হুড়হুড় করে আসে আর 
বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালফ্োড়া শিব। বলানে। শিব নয়। 
তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বল্দুম__ 
“মা, এতে ওর অপরাধ নিসনি, ও যে নিতান্ত বালক ।” 

রাখাল অতঃপর তাহার স্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রান্তে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সাঁধনজীবনে জাগ্রত হয় এক 
অপূর্ব অধ্যাত্ম-অনুভূতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত 
আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাহার 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠে। তারপর সর্বসন্তা প্লাবিত করিয়া নামিয়। 
আসে ভাবাবেশের জোয়ার । ধীরে ধীরে বাহ্জ্ঞান হয় তিরোহিত। 
সম্থিৎ ফিরিয়া পাইবার পর বুঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অন্ৃভূতি 
ঠাকুরেরই কৃপা-প্রসাদের ফল। যে বন্ঘ লাভ করার জন্য সামান্য 
কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভরে ঠাকুরের সঙ্গে 
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বাতবিতগ্ু। করিয়াছেন, এ যে তাহাই। এই দ্িনকার অভিজ্ঞতাটি 
উত্তর জীবনে তাহার স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল। 


রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় ছয় মাম পরে নরেনের 
সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের 
রহিয়াছে অপার স্সেহ, ছুর্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়। কফিরিয়। 
বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয় বসেন, হৃদয়ের জ্বাল। জুড়ান। 
উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাখালের আনন্দের অবধি নাই । 

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম 
করিতেছেন। রাখাল তাহার সঙ্গে, তিনিও তক্তিভরে হইতেছেন 
প্রণত। নরেন তখনে। তাহার ব্রাঙ্মলমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ 
বর্জন করেন নাই। রাখালের এই তক্তি গদ্গদ ভাব, এই দৈশ্যময় 
প্রণাম নিবেদন তাহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জবলিয় 
উঠিলেন। 

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মদমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি 
করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবা বিগ্রহকে প্রণাম করার তাহার 
অধিকার কই? সত্যসন্ধ তেজন্বী নরেনের মনে হইল, এতো সত্যের 
অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাখালকে ডাকিয়। নিয়া কঠোর 
ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন । 

রাখাল স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় 
জড়সড়ো হইয়! পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া! ঠাকুর তাহার সাহায্যে 
আগাইয়া আসিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “ওরে, 
সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হর ন।| তাছাড়া, রাখালের 
সাকারে বিশ্বাম হয়েছে- নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো! ও চলবে | 
ওর যে সাকারেরই ঘর |” 

ঠাকুরের এই বিশ্বাসদৃপ্ত কথায় নরেনকে নিরস্ত হইতে দেখ। যায় । 

নৃতন জামাই-_তাই শ্বশুরবাড়ী হইতে রাখালের মাঝে মাঝে 
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নিমন্ত্রণ আসে। কিন্ত সংসারের আকর্ষণ তাহার শিথিল হইয়া 
গিয়াছে, তাই নূতন দাম্পত্যজ্জীবন আম্বাদনের জন্যও আর যেন 
উৎসাহ পান না। সামাঞ্জিক উৎসব-অনুষ্ঠানও তাহার কাছে আঙ্রকাল 
বিরক্তিকর । 

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিস্তু হিসাবে ভুল নাই। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে 
বুঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে শ্বু্ম ভোগেচ্ছ। কিছু কিছু 
রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসাদিত করিতে হইবে | এ 
সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, “রাখাল যে আমার উপর সব 
নির্ভর করেছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে 
আমিই পাঠিয়ে দিতুম_ একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা ।” 

রাখাল মাঝে মাঝে নিদ্দের গৃহে চলিয়। যান, ছুই চারদিন 
অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়। আসেন দক্ষিণেশ্বরে । আত্মীয় ও 
বন্ধুবান্ধবেরা তর্ক করেন, “রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো, 
মুক্তির জন্য অভিলাষী হয়েছো, তা তো বুঝলাম । কিন্ত তোমার স্ত্রীর 
তাতে কি? সে বেচার! অসহায়া, কোন দোষই তে। সে করে নি। 
তাকে ত্যাগ করলে কোন্‌ ধন্ম লাভ হবে, বল তো। ?” 

পত্বীর ভবিষ্যতের কথ! ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাখালের ছুশ্চিন্তা 
হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়! বসিলেন, “তাই 
তো, আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে? তার হূর্দশার জন্য শেষটায় কি 
আমিই দায়ী হবো? পাপের ভাগী হবো ?” 

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিস্পন্দ হইয়া 
বসিয়া থাকেন। পঙ্গকহীন নয়ন ছুটিতে বিরাজিত পরম দিপ্িপ্তি | 
রাখাল বড় বিন্মিত হইয়া যান | নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নট তিনি 
ঠাকুরের কাছে উ্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তের জন্য একান্ত মনে 
নির্ভর করিতেছেন তাহারই উপর। অথচ এদিকে ঠাকুরের মনোযোগ 
দিবার অবসরই যেন নাই। এ বড় রহস্যময় | 

কয়েকদিন পরেই কিন্তু রাখাল তাহার প্রশ্বের উত্তর প্রাপ্ত হন, 
এই উত্তর আসে ঠাকুরের কৃপায় এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার 
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মধ্য দিয়া। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া রাখাল ধ্যান করিতেছেন, 
হঠাৎ দেখিলেন, শয্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মুত্তিখানি দিব্য আলোক- 
ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই দেখা গেল আর এক 
অপূর্ব দৃশ্য | জগজ্জননী মহামায়া সেখানে জ্যোতির্্ময়ী মুন্তিতে 
আবিভূর্তি হইলেন তারপর ধীরে ধীরে দেবীর এ মুণ্তি রামকৃষ্ণের 
অঙ্গে মিশিয়া গেল । 

সেদিনকার এই দিব্যদর্শন রাখালের সর্ধ্বসত্তায় এক প্রচণ্ড 
নাড়া দিয়। গেল। রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মাহাত্যের কিছুটা! তিনি 
উপলব্ধি করিলেন। সদ্গুরুর উপর আমিল মনের দৃঢ়তর বিশ্বাস। 
পরমাশ্রয়দপে একান্তভাবে তাহাকে তিনি আকড়াইয়। ধরিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপর আসিল প্রবল বিতৃষ্তা। স্ত্রীর 
প্রতি যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, সেদ্দিনকার অতীন্দ্রিয় দর্শনের পর 
সেটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল । 

ঠাকুর প্রায়ই উচ্চ ভাবভূমিতে আর থাকেন, আপনভোল! মহা" 
পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে না, অনেক সময় দিগম্বর 
হইয়াই বসিয়া! থাকেন। কিন্তু যত ভাবতনম্ময়ই থাকুন না কেন, 
রাখাল প্রভৃতি তরুণ শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে একটুও তাহার ভুল 
ক্রটি হয় না। বিশেষ করিয়া সদাসজী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে 
তাহার সদা জাগ্রত দৃট্টি। প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও 
নির্দেশ দানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজের সেবার কাজ ও গৃহকাজের 
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রাখালকে দিয়া করানো হয় । সব কিছু যাহাতে 
নিখুঁত হয় সেজন্য ঠাকুরের সতর্কতার অবধি নাই। আধ্যাত্মিক ও 
ব্যবহারিক এই উভয় জীবনের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের ফলেই উত্তরকালে 
রাখাল মহারাজ রামকৃষ্জমঠ ও মিশনের নেতৃত্ব এবং ছুরহ দায়িত্বের 
ভার অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। সিদ্ধকাম সাধকের 
জীবনে দেখা যায় জ্ঞান, তত্তি, কর্মের অপূর্র্ব সমাহার | 

মানসপুত্র রাখালের উপর ঠাকুরের প্রহরা ছিল অতন্দ্র 
নিরবচ্ছিন্ন । সেদিন রাখালকে চিস্তিত দেখিয়। নিকটে ডাকিলেন, 
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তীক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, “তোর মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন রে? কি 
যেন একট। গুরুতর অন্যায় করেছিস । ঠিক করে বলতো” 

রাখাল বড় থতমত খাইয়! যান । ভাবিয়া পাঁন না, অজ্ঞাতসারে 
কোন্‌ অপকণ্ম তিনি করিয়াছেন। 

তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়।৷ ঠাকুর আবার কহিলেন, “ভাল করে 
ভেবে গ্ভাখ. তো, কোন মিথ্যে কথা বলেছিস কিনা ।” 

এবার রাখালের মনে পড়িল, সত্যিই তো, সেই দিনই রহস্তছলে 
এক বন্ধুর কাছে তিনি একট। মিথ্য! কথা বলিয়াছেন । ভক্তবংসল 
রামকৃষ্ণের সুক্ম ঘৃষ্টিতে এই তথ্যটি এড়ায় নাই। সাধকের পক্ষে 
ঠা্টা-বিদ্রপের ছলেও যে অসত্য বলা অন্তায়, এ তত্বটি চিরতরে 
তাহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায় | 

উত্তরকালে সত্যসন্ধ আপ্তকাম সাধক রাখাল মহারাজ বলিতেন 
“যে মিথ্যা কথ! বলে বা মিথ্যাচার করে, তার জপতপ সাধন সবই 
বুথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধারণ। করে দিয়েছেন 
যে, আমর! বুঝেছি-__অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথ্যা- 
বাদীর বা মিথ্যাচারীর পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই ।৮ 


সেবার ব্রাহ্মদের এক উৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। 
সঙ্গে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য । উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী 
গৃহম্যামী তাহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের নিয়া মহাব্যস্ত, ঠাকুর 
ব1 তাহার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসরই তাহার নাই। 

অন্তরঙ্গ ভক্তগণমহ ঠাকুর এক কোণে দ্াড়াইয়া আছেন, মাঝে 
মাঝে বালকের মতে৷ প্রশ্ব করিতেছেন, “কই রে, কেউ যে আমাদের 
ডাকছে না রে।” 

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গৃহস্বামীর এই অবহেল! সহ করিতে- 
ছিলেন৷ এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, “চলুন মশাই ! 
আমর! এক্ষুনি চলে যাই । এ অভদ্র জায়গায় আর থাক নয়।” 


ভাক্পতের সাধক ৯.১১ 
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ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখা যায় না। উত্তরে 
বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, “আরে রোস্‌। 
এত ফোঁস ফোঁস করিস নে। বলি, গাড়ী ভাড়া! তিন টাক! ছু আন 
কে দেবে? আছে তোর টণ্যাকে? তাছাড়া, এত রাত্রে তোর। সব 
খাবিই বা কোথায় ?” 

রাখাল নিরস্ত হইয়া ভিতরে তিতরে গঞ্জিতে থাকেন। অবশেষে 
গভীর রাতে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া! সবাই ভোজন সমাধা 
করিলেন । ূ 

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে কিন্তু রাখালের মনশ্চচ্ষু হইতে একটি 
পর্দা অকস্মাৎ সরিয়। গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর উপেক্ষার মধ্য 
দিয় ঠাকুরের কি অপরূপ ক্ষমাসুন্দর বূপই না৷ আজ ফুটিয়া উঠিল। 
এই সঙ্গে রাখাল ধন্ত হইলেন নিরভিমানতা৷ ও সরলতার মূর্ত বিগ্রহ- 
রূপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া । 

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত রহে নাই। তরুণ 
শিষাকে লক্ষ্য করিয়া সিগ্ধত্বরে কহিতে লাগিলেন, “গ্যাখ, গৃহস্থের! 
অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতার জন্য সাধুর সঙ্গে ঠিকমতো আচরণ 
করতে পারে না, প্রকৃত মর্যাদা দিতে ভুলে যায়। কিন্তু সাধুর 
উচিত তাদের নিতাস্ত অবোধ বলে ভাবা, দোষ না দেখে তাদের 
কল্যাণ কামনা করা। আমরা আজ ও-বাড়ী থেকে না খেয়ে চলে 
এলে, গৃহস্থের যে অমঙ্গল হতো রে ।” 

নীরব বিস্ময়ে রাখাল ঠাকুরের করুণাঘন মুন্তির দিকে নিনিমেষে 
চাহিয়া রহিলেন। 


অন্তরঙ্গ তক্ত সাধকের কাহারে! কাহারে নান৷ দিব্য অন্থুভূতি ও 
দর্শনাদি হইতেছে। রাখালের অন্তরে এজন্য মাঝে মাঝে ক্ষোভ 
জাগিয়! উঠে। এত সাধন-ভজন করিতেছেন, কিন্তু কই,. ঠাকুরের 
কৃপা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় তো! তিনি তেমন পাইতেছেন না। 


স্বামী ব্রদ্ধানম্দ ১৬৩ 


ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন | ভবতারিণীর মন্দিরের 
এক কোণে বসিয়। রাখাল সেদিন জপ করিতেছেন । হঠাৎ দেখিলেন, 
সার! কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। 
শুধু তাহাই নয়, এই জ্যোতির প্রবাহ ক্রমে আরো তীব্র হইয়। উঠে, 
তারপর অগ্রসর হয় জপনিরত রাখালের দিকে । 

একি অন্তুত দৃশ্য ! রাখাল কি জানি কেন ভয় পাইয়া গেলেন। 
ছুটিয়া গিয়। আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের কক্ষে। বিম্মিত ও বিমৃঢ 
হইয়া! অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। 

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া আনুগুধিবক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। 
তারপর হাসিয়া কহিলেন, “কিরে, তুই না ক্ষোভ করিস দর্শন-টর্শন 
তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা৷ যখন হয়, ভয়ে পালিয়ে আসিস্‌। 
তা হলে কি করবি, বল্‌ ?” 

রাখাল বুঝিলেন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী ব্যগ্র হইয়! পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর সদ্গুরু, 
অস্তর্ধ্যামী, তাহার কাছে তিনি চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়। আছেন । 
কাজেই সকল দায়িত্বতার যে তাহারই | এ কথাটি বিস্মৃত হওয়। তো 
রাখালের পক্ষে শোভন হয় নাই। 

অপর একদিনের কথা। রাখাল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট মন্দিরে 
বমিয়া একাস্তমনে জপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে সারা সত্তায় 
নামিয়া আসিল ধ্যানের আ্োত, তরুণ সাধক তাহার গভীরে সততায় 
নিমজ্জিত হইয়া! গেলেন। 

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকঞ্জের আবির্ভাব । ভাবতন্ময় 
অবস্থায় টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্মুখে । দৃপ্তস্বরে 
একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “ওরে, এই যে তোর মন্ত্র। 
আর এই গ্ভাখ তোর ইষ্ট ।” 

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্মুখে ফুটিয়া 
উঠিল জ্যোতির্ঘয় ইষ্টমুন্তি। 

ঠাকুর যেন অধ্যাত্ম-রাজ্যের মহান্‌ এন্দ্জালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন 


১৬৪ ভারতের সাধক 


উপস্থিত হওয়া মাত্র কোথা! হইতে হঠাৎ আবিভূ্ত হইলেন, শিশ্তের 
জীবনে ঢালিয় দিলেন কৃপার প্রসাদ । 

সেদিনকার এই অতীন্দ্রিয় দর্শন রাখালের সার। দেহে মনে 
জাগাইয়! তোলে অপূর্ব আনন্দ শিহরণ। ভাববিহবল হইয়া ঠাকুরের 
চরণতলে তিনি পতিত হন । 

রাখালের সাধন পথের বাকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিদ্ব। তরুণ 

হৃদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হইয়। উঠে । মনে উঠে চিস্তার 
তরঙ্গ, ঠাকুরের পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে 
পরম প্রাপ্তির জন্য মন এত আকুল হইয়! উঠিয়াছে তাহা এখনে! 
রহিয়াছে স্দূরপরাহত । মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উচ্চতর 
উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহ। তো স্থায়ী হইতেছে না। 

সেদিন জপ করিতে বসিয়া মনে বড় অনুশোচনা জাগিয়। উঠিল । 
সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মধিকার । তাবিলেন, নাঃ আর এমন করিয়া 
এখানে পড়িয়া থাক। নয়। যেদিকে ছুই চোখ যায় সেদিকে বাহির 
হইয়া পড়িবেন। 

তক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমনি উচ্চকিত করে অস্তর্ধ্যামী 
শ্রীরামকৃষ্কে | দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তখনি রাখালের 
কাছে আসিয়া তিনি উপস্থিত । তরুণ ভক্তকে আশ্বাস দেন, “ভয় 
কিরে? আমি তে! আছি । আচ্ছা হা করে জিবটা বার কর দেখি। 

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তখনি 
আপনমনে অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙ্গুল 
দিয়া রাখালের ভ্রিহবাতে অঙ্কিত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক 
রেখ! | ঃ 

তরুণ সাধকের অন্তরের সর্ব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহুর্তের 
মধ্যে শাস্ত হইয়! যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি ভাঁদিতে 
থাকেন। 

প্রয়োজন মতো এমনি করিয়। শক্তিধর রামকৃষ্ণ মানসপুত্র 
রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজভ্র 


স্বামী ব্রহ্মা নন্দ ১৬৫ 


অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণ! ও উদ্দীপন! জাগাইয়া তোলেন 
অবিরাম ধারায়, শিষ্তের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক 
সার্থক অধ্যা্-স্থগ্টিরপে । 

সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজন করার ফলে রাখালের 
সাধনজীবনে আসে পরম প্রশাস্তি, দেখ! দেয় জ্ঞান, তক্তি ও কর্মের 
অপূর্ব সমাহার। নিরস্তর সাহচর্য্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় 
ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন । 
এ সময়ে ধ্যানজপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর 
তাহাকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু 
দিয়াছিলেন | 

সেদিন ভবতারিধীর মন্দিরে ঠাকুর অর্ধবাহা অবস্থায় উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বসিয়া! জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর 
হঠাৎ তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ তক্ত খানিক আগে 
যোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে | নিবেদিত 
পাত্র হইতে কারণবারি আঙ্গুলে তুলিয়া রাখালের ভ্র-যুগলের মধ্যে 
ঠাকুর একটি ফোঁটা দিয়! দিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন 
নিগৃঢ মন্ত্র। দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অনুষ্ঠিত সেদিনকার এ ক্রিয়ার 
পর রাখালের জীবনে উদম্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি 
নৃতন স্তর। বল! বাহুল্য এই তরুণ শিল্তের প্রত্যেকটি অন্ভূতি ও 
অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শক্তিধর সদ্ঞ্চরূর সদা- 
জাগ্রত দৃষ্টি। 

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি 
বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যেক 
মানুষের অন্তস্তল তিনি পরিফাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের 
দর্শনাভিলাধী হইয়। এ সময়ে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ 
আসিয়। উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাহাকে টানিয়া নেওয়া 
কেন? বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহা! সঠিকভাবে 


১৬৬ ভারতের সাধক 


নির্ণয় করিয়৷ নেওয়া ভাল। নবলন্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি 
সকলেরই মনের অত্যন্তরতভাগ আগে হইতে খানিকটা দেখিয়া 
নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাহার মনে হইত শুদ্ধসতব, 
বাছিয়। বাছিয়। তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে । 

শিষ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ। 
রাখালের এই কাণ্ড ভাহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাহাকে 
ডাকিয়া তীক্ষ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “আচ্ছা, 
তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্‌ তো? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাতক্তি 
নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না-_-কেবলই অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্‌। 
বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ 
ওদিকে মন রাখিস্নে-ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।” 

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন | সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন, 
অস্তর্য্যামী ঠাকুরের অমোঘ হৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম 
ভক্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে | আজ তাই কৃপা 
করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভূৃতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অঙ্কুরে 
এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন | এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে 
রাখালের কাছে অতীন্দ্িয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ 
হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিলেন ইঞ্টের পাদপদ্নের 
দিকে। 

রামকৃষ্ের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বল্লকাল মধ্যে 
অস্তমুখীন হইয়া যান, তলাইয়! যান চৈতন্যময় সত্তার অতল গভীরে । 
এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য 
উদ্দীপনা | এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অক্ষুটম্বরে রাখালকে 
কহিতে থাকেন, “আমি তো! সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। 
হ্যারে, তুই কবে এলি? বল্‌ দেখি, কবে এলি ?” 

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকের। অবাক বিশ্ময়ে ভাবিতে থাকেন, 
রাখালের সৌতাগ্যের অস্ত নাই। অন্মান্তরের পুরানো সম্পর্কের 
ধারাটি বাহিয়াই তাহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া 


স্বামী ব্রদ্মানন্দ ১৬৭ 


ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ধদের এই নিত্য সম্বন্ধের গৃঢ ইঙ্গিতটিই যে 
ভাবমত্ত সদ্গুরর ব্রীমুখ হইতে হঠাৎ আব প্রকাশিত হইল 


ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়৷ দক্ষিণেশ্বরে জড়ে! হইয়াছে চিহ্নিত 
শিহ্যগোষ্ঠী। দিব্য স্পর্শ, সান্নিধ্য ও সাধননির্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের 
জীবনে প্রজ্ঞলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো | তাই বুঝি 
এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপন্থত করিয়া নিতে চান। এ 
উদ্দেশ্যে নিজ দেহে স্ষ্টি করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ । আর 
তাহার শুশ্রধাকে উপলক্ষ করিয়। শিষ্বেরা হইতেছে দিনের পর 
দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগতপ্রাণ। সবার অলক্ষ্যে গুরুতাইদের মধ্যেও 
গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন | ঠাকুরের সেবা-শুশ্রীধার 
মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন তাহার সঙ্গে, অচ্ছেন্ঠ 
বন্ধনে বাধা পড়িলেন তাহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে । 

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন- ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ 
দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ? সাধন বলে 
অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অজ্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হয় নাই? 
জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতট তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি 
তাহার প্রকৃত স্বরূপ ? জিজ্ঞাস তরুণ সাধকের মনে বার বার এই 
সব প্রশ্ন আসিয়া ভীড় করে। 

শ্তামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটন! 

ঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয় যায়, ঠাকুরের 

স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়। তিনি কৃতার্থ হন৷ 

সেদিন শ্যামাপৃজা। অন্তরঙ্গ তক্ত-শিষ্যের। সকাল হইতেই পুজার 
আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পুজ। সম্পন্ন করিবেন। 
পুজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আকম্মিক 
তাবের জোয়ার । আগ্ভাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে সবাই তখন সমম্বরে 
ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন । শুরু হয় তাহারই অর্চন! ! সচন্দন 


১৬৮ ভারতের সাধক 


রক্তজজব! ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিয়া ভক্তের আনন্দে মাতোয়ার 
হইয়া উঠেন। 

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব 
অর্চনায়। হৃদয় তাহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে । বার বাঁ 
ভাবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আহ 
কত উৎদাহ দিয়াছেন । অতঃপর একি কাণ্ড! লগ্ন উপস্থিত হইলে 
দেখা গেল, নিজেই নিজের পুজা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর 
দিব্য আবেশে হইলেন অভিভূত ।+ 

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয় অস্তরত 
ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত 
রামকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। ভক্তদের পৃজ্জার অঞ্জলি 
পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌছিয়াছে। 

সেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বদ্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে 
নৃতনতর এক উপলব্ধি। সদৃগুরুর সর্বব্যাপী মহিমার আলো! নৃতন 
করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার হৃদয়াকাশে। 

সে-বার ঠাকুরের বর্ষীয়ান ভক্ত বুড়ো গোপাল (উত্তরকালের 
অদৈতানন্দ ) উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। তীর্ঘদর্শনের পর সাধু সেবা করাইতে হয় 
বুড়ো গোপালের অভিলাধ-_একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয় 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। 

শ্ীরামকৃখ কহিলেন, “ওরে কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি | 
এখানেই সব রয়েছে-এই ছোক্রাদের খাওয়ালেই তোর কান্ত 
হবে।” 

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর 
তাহাকে দিয়! কতকগুলি গেরুয়! বসন ও মালা-চন্দন আনাইয়। নেন। 
নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তের সবাই সেখানে উপস্থিত 


১ লীলাপ্রদ্গ--সারদানন্ব 


স্বামী ব্রদ্ধানম্দ ১৬৯ 


ঠাকুর একে একে তাহাদের কাছে ভাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন 
একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, 
কিন্ত তাহার তাংপর্য্য বড় গভীর । সেদিন ইহারই মধ্য দিয়। রামকৃষ্ণ 
সন্নলাদী সঙ্ের বীজ ঠাকুর তাহার নিজ হস্তে রোপন করিলেন । 

বৈরাগ্য ও শুদ্ধাতক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমৃতধার1 ঠাকুর 
এই ভক্তদের জীবনকুভ্তে ঢালিয়! দেন। এই কৃপাপ্রসাদ উত্তরকালে 
তাহার চিহ্নিত সন্গ্যালী পার্ধদদের সাধনজীবনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া 
তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপুর্ব সমাহার সম্ভব হয় 
তাহাদের জীবনে । লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিষ্যদের 
কেহই শু সন্াসীতে পরিণত হন নাই। 

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, “শুকৃনে। সাধু হবি কেন 
শুধুগুধু? তোর জেনে রাখ.বি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে।” 
রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের 
এই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাহাদের মধ্যে অগ্রণী । 
স্থখে ছুঃখে মঠ মিশনের কন্মের ভীড়ে বা ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখা 
যাইত তাহার প্রশান্ত, প্রসন্নমধুর মৃত্তি। 

এই সময়ে ঠাকুরের তক্তদের মধ্যে তীর্ঘ পর্যটনের ঝেঁশক প্রবল 
হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরী, 
বারাণসীতে | রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইতে 
রাজী নন, অটল হইয়। ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন, অবিচল 
নিষ্ঠায় করিতেছেন তাহার সেবা-শুতধা। কাশগুরের বাগানে 
এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠার 
পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সন্যাসী সভ্বের নায়করূপে দেখা 
যায় তাহারই পরিণত অভিব্যক্তি । 

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকস্মাৎ গয়াধামে চলিয়া 
যান। উদ্দেশ্য, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপন্তায় অতিবাহিত 
করিবেন। নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা হইবে 
বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিস্তিত হইয়া! পড়িলেন। 


১৭৩ ভারতের সাধক 


এ ছুর্ভাবনার কথা অস্তরধ্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। 
রোগশয্যায় বসিয়া শ্মিতহান্তে সেদিন রাখালকে কহিলেন, “কেন 
তুই মিছে ভেবে মরছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে 
থাকতে পারবে? গ্ভাখনা এল বলে। চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি 
কোথাও কিচ্ছু নেই।” 

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, “মনে 
রাখ বি, যা কিছু আছে সব এইখানে ।” 

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে 
আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া! পড়িলেন | 

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল । কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান্য 
তক্তের! ফিরিয়া আসিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে । 

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অর্তদৃষ্টি স্বচ্ছতর হইয়া 
আসে । উপলব্ধি করেন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাহাদের মতে! গুটিকয়েক 
তক্ত-শিষ্বেরই প্রভূ নহেন। জগংগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ। এঁশী 
লীলার এক চিহ্নিত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি 
বিতরণের জন্যই তিনি আসিয়াছেন । 

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে 
তাহার উপলব্ধির কথ স্পষ্টরূপে বলিয়া ফেলিলেন । ঘুঢন্বরে কহিলেন, 
“উনি নিজে কৃপা করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, “সদ্গুর জগদ্গুর?। 
তোমর। কি ভেবেছো, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্যই 
আবির্ভূত হয়েছেন 1” 

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্ঠ প্রতিভা ও তীক্ষবুদ্ধি ছিল 
ঠাহার। তাই যে কোন তত্ব ও তথ্য তাহার সম্মুখে আসিত, বিচার 
বিশ্লেষণ না করিয়৷ ছাড়িতেন না । সেদিন রাখালের এই কথাটি 
সোতসাহে তিনি সমর্থন করিলেন । পরমশ্রন্ধায় ঠাকুরের মাহাত্ম- 
কীর্তন শুরু করিলেন। 

রাখাল হৃষ্টচিত্তে ঠাকুরকে গিয়া! কহিলেন, “আজকাল নরেন 
আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে ।” 


ত্বাধী ব্রহ্মানন্দ ১৭১ 


ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথ প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছ! বল্‌্তো আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে ।” 

নরেন তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর দিলেন, “বীরভাব, সখীভাব-- 
সমস্ত কিছু ভাব।” 

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন, মৃদুত্বরে 
কহিলেন, “দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু ।” 

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, “ওরে, কি 
বুঝলি বল্‌্তো। 1” 

“যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে ।” 

হর্যভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, 
“দেখছিস্‌ কেমন বুঝ ছে ?” 

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন তাহার সহিত কথ! প্রসঙ্গে 
এমনিভাবে রাখালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, চিরতরে তাহার 
অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর 
প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একান্তে বসিয়া নান! নিগৃঢ় তত্ব আলোচন। 
করিতেন, আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত বা 
নির্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, “জানিস্‌, 
আমাদের রাখালের কিন্ত রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা 
প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে ।” 

ঠাকুরের সামান্য একটি মন্তব্য | কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া 
নিতে তীক্ষধী নরেনের একটুও দেরী হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, 
ভক্ত-শিষ্যদের যে সঙ্ঘ পরবস্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল | বিনা দ্বিধায় তখনি মনে মনে 
নরেন ইহা মানিয়! নিলেন । 

তারপর ম্থযোগমতো৷ একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের 
গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, “রাখালরাঙকে আজ থেকে 
আমর! রাজ! বলেই ডাকৃবো। 

ভক্তেরা জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকৃষণের মানসপুত্র, পরম 


১৭২ ভারতের সাধক 


আদরের ধন। কাজেই সবাই তাহার এই নৃতন নামকরণ সোৎসাহে 
সমর্থন করিলেন । | 

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল । নরেন এবং অন্তান্য ভক্তদের 
ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, “বেশ করেছিস্‌ তোর! । 
রাখালের রাজ! নামই ঠিক বটে ।” 

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাহার 
অন্তর শিষ্যদের মধ্যে চিহ্চিত হইয়া! রহিলেন | 

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভূগিতেছেন। তরুণ শিষ্েরা প্রাণপণে 
দিন রাত তাহার সেব। করিয়! চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী 
মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আমিত। নানা অনাচার 
উপদ্রবও করিত। 

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, “পাগলীকে 
আর আস্করা দেওয়। ঠিক নয়। এবার এলে ধার! মেরে 
তাড়াতে হবে ।” 

কৃপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃহ্ম্বরে 
কহিলেন, “না_ন। সে আসবে । আর আমায় দেখেই চলে যাবে। 
ওকে তোরা তাড়াস্‌ নে।” 

ঠাকুরের আদেশ শশী মহারাজকে শুনা ইয়া দিয়া রাখাল কহিলেন, 
“ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় 
সহা করে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওর কাছে এসেছে? ওঁকে 
আমর! কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্ত্র আগে কি রকম ছিল--কত 
তর্ক করতো1। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে 
গেলে আমর! কেউই নির্দোষ নই |” 

উদারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়। ঠাকুর বার বার সানন্দে 
তাহার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন ।' 

“প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধনভজনে রাখাল এক 
অপূর্ব উদার প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে নিরস্তর নিরীক্ষণ করিতেন। 
তাহার ঈশ্বরলুবধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ডাহার প্রেমমুত্তি দিন 


গ্বামী ব্রদ্ধানম্দ ১৭৩. 


দিন দৃঢ়ভাবে অস্কিত হইতে লাগিল । ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অস্তরঙ্গ 
ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, আমি কে আর ওরা! কে, এই জানলেই 
হল। কাশীপুর উদ্যানে তাহাদের মধ্যে এই তত্বই দিন দিন স্কুরিত 
লইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, 
কাশীপুর উদ্ভানে তাহা অঙ্করিত হইতে লাগিল । অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার অন্তরঙ্গ পার্যদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে 
গড়িয়! তুলিতেছিলেন | যে প্রেমস্থত্রে ইহারা পরস্পর আনন্দে 
আবদ্ধ হইতেছেন-_সেই প্ররেমস্থত্রই শ্রীরামকৃষণ১।৮ 


ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকষ্ণ ১৮৮৬ সালের 
১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা 
শোকে হইলেন মুহমান | বাহার প্রেরণায় এহিক জীবনের সব 
কিছু তাহার! ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার চরণতলে বসিয়। আত্মিক 
সাধনার তিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি আজ কোন্‌ অনৃশ্যলোকে 
চলিয়া গেলেন? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ সাধকদের জীবনে 
নামিয়া আমিল এক সীমাহীন শৃন্যত]। 

নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিন্তা, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তর 
তক্তদের কি করিয় সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি 
করিয়া সর্বত্র প্রচার কর! যায়। 

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন সুযোগ মিলাইয়৷ দিলেন। ভক্ত 
স্থরেশচন্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়। ধ্যান-জপ করিতেছেন। 
হঠাৎ ছায়া মৃত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সম্মুখে আবিভূর্তি হইলেন। 
কহিলেন, “তুই করছিস্‌কি? আমার ছেলের! সব পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে--তার আগে একটা ব্যবস্থা কর্‌।” নির্দেশটি দিয়া তখনই 
ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। 


১ স্বামী ত্রন্ধানন্দ £ জীবন কখা-দেবেশ্রনাথ বন্থ 


১৭৪ ভারতের নাধক 


সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়। সাশ্রুনয়নে নরেনের কাছে এই 
দর্শনের কথ! বর্ণনা করিলেন | কহিলেন, “ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের 
জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত কর, একত্রে তারা সাধন-ভজন 
করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবে |” 

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাতীরে 
একট! জীর্ণ বাগানবাড়ী ভাড়। করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল 
তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শুরু করেন বসবাস। 

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং তাহাদের 
এখানকার সাধনা! ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া সুত্রপাত হয় মঠ 
প্রতিষ্ঠার | রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তের। প্রত্যেকেই 
এক একটি বিশুদ্ধ আধার। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটা মূলে, ভবতারিণীর 
মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে 
সুমুক্ষার আলো জ্বালাইয়1 দিয়! গিয়াছেন। এবার সে আলো আরো! 
উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। 

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাজ্। তীব্রতর 
হইয়া উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্তন ও শাক্সব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়! 
চলিল। 

রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা 
করিতে বরানগরে আসিতেন । তাহার ধারণ। ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে 
যুবক ভক্তের! স্বভাবতই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে 
এই শোক কমিয়া গেলে যে যাহার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে | কিন্ত 
কার্ধতঃ দেখা গেল অন্যরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ও 
তপস্তা যেন আরে। তীব্র হইয়া! দেখা দিল । 

পিতা বার বার কই করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিক্ন হৃদয়ে 
ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাহাকে নিজের সিদ্ধান্ত 
অকপটে জানাইয়। দিলেন, “কেন আপনারা কষ্ট করে এখানে 
আসেন ? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন 
আপনার! আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদেব ভুলে যাই |” 


ক্বামী ব্রন্মানন্দ ১৭৫ 


দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সন্কল্পের কথা কহিলেন 
তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাহাকে সংসারে ফিরাইয়া 
নেওয়া! সম্ভব নয়। 

বৈরাগ্যবান্‌ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু 
মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অস্তরেও ইহা! প্রতিফলিত করিতে তিনি 
সক্ষম হন । অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহাস্ত ঘটে, 
কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। 
পরবর্তীকালে তাহার দশ বৎসর বয়ক্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ 
শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশান্ত ও নিব্বিকার। 


১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী তক্তদের 
জীবনে সংযোজিত হয় এক নৃতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও 
প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া সবাই সন্্যাস গ্রহণ করেন। 
রাখালের নব নামকরণ হয়-- স্বামী ব্রহ্মানন্দ | 

তপস্যা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্ণ বলিতেন, “ওরে, 
আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা অন্তত এক ট্যাং তে কর্‌।” 
মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে 
উদ্দীপিত হইয়া! উঠেন, কচ্ছ,ময় সাধনার পথে হৃঢ়পদে তাহার! 
অগ্রসর হন। 

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নবীন সন্স্যাসীদের। 
ভিক্ষা কোন দিন জুটে, কোনদিন জুটে না। পাড়াপড়শীর 
পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নান। কুৎস। 
ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপন্বীদের তাহাতে ভ্রক্ষেপ 
নাই।| সদাই সাধন-ভজনে তাহারা বিভোর হইয়া আছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কার কথ। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো৷ 
মুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো! শুধু হুনভাতই চললো, কিন্ত 


১৭৬ ভারতের সাধক 


কারুর তাতে গ্রাহ্া নেই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা 
ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও হুনতাত-_এই 
মাসাবধি চলেছে । আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা 
দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি? 

বরানগরের এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়। স্বামী 
ব্রন্মানন্দ পরবর্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, “যখন খাবার 
শক্তি ছিল তখন তেলাকুচে৷ সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর 
এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুট্ছে |” 


পরবর্তী পর্ধ্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্ঘদর্শন ও 
নিভৃত তপস্তার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অন্তান্ত গুরুভাইদের মতে 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজও কয়েক বংসর অতিবাহিত করেন পরিত্রাজন ও 
তীর্থ পরিক্রমায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের নান! পবিত্র পীঠে তিনি 
দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনো বা গতীর ধ্যান-ভজনে থাকেন 
বিভোর । 

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নর্্মদা তীরে ওকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন। 
পুণ্যতোয়৷ নর্মাদার সহিত আচার্ধ্য শঙ্করের নাঁন। শ্মতি জড়িত, তাই 
এখানে পৌছিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন গুরুভাই স্থবোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। 

ন্মদার আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবংই বৌধ করিতেছিলেন। 
এবার এখানে পৌছানোর পর তাহার প্রাণমন তরিয়। উঠিল। 

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্যার 
অনুকূল। কত প্রাচীন সাধুরা ঝুপড়ি বাঁধিয়া, গুক্ষা! তৈরী করিয়া 
নিভৃত সাধনায় বসিয়া! আছেন। নদীতীরের এক বৃক্ষস্থলে ব্রহ্মানন্দ 
সেদিন ধ্যানামনে বসিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় 
একাদিক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীন্দ্িয় পরম 


স্বামী ক্রহ্মানম্দ ১৭৭ 


বোধে সর্ধবসত্তা রহিল নিমজ্জিত । এই সময়ে গুরুভাই স্থবোধানন্দ 
পরম যত্বে তাহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । 

গোদাবরী তীরের দণ্ডকারণা অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল | 
এখানকার পঞ্চবটি ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি প্রিয় তীর্থ। এই 
তীর্থে আসিয়! ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক দূর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ 
করেন। 

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়া রাম সীতার পুণ্যস্মৃতির 
অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া! উঠিল জটা- 
কম্বল পরিহিত ধন্ুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য যুত্তি। তরু- 
লতার পুষ্পাঞ্তলি আর পাখীর সেখানে কুজনে এক ব্ব্গায় আনন্দময় 
পরিবেশের স্থষ্ি হইয়াছে । 

জয় সীতারাম, জয় সীতারাম» বলিয়। ব্রন্মানন্দ ভাবাবেগে 
প্রমত্ত হইয়। উঠিলেন, তারপর বাহ্জ্ঞান হইল তিরোহিভ। চেতন। 
ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্জরণ 
চলিতে থাকে । এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া! তিনি আত্মহার! 
হইতেন এবং স্থুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাহাকে আগুলিয়! 
রাখিতেন। 


দ্বারকা, গির্ণার, পুক্ষর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ ও 
স্থবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন। এখানে আমিবার পর 
হইতেই মন তাহার কঠোর তপস্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে । দিনের 
পর দিন ধানামনে তিনি বলিয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত হতেন অগাধ 
ভাব-সমুদ্রে। এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোন কোন দিন সঙ্গী 
গুরুভাই স্থবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ পর্যস্ত হইত ন1। 
স্থবোধানন্দ ভিক্ষ। করিয়া যে আহাধ্য আনিতেন, প্রাই দেখা যাইত 
ব্রন্মানন্দ তাহ! স্পর্শ করেন নাই। 

এই ধ্যানতন্ময়তা ও কৃচ্ছ.সাধন দেখিয়া স্ুবোধানন্দ মনে মনে 
ভারতের সাধক ৯.১ 


১৭৮ ভারতের সাধক 


ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর 
কয়দিন টিকিবে? সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামীর 
সহিত তাহার দেখা । কথ প্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে 
আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্ত। শুরু করিয়াছেন । 

দক্ষিপেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, 
তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত । পরদিনই ধ্যানরত 
্রহ্মানন্দের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। ছুঙ্গনে হুজনকে দেখিয়! 
মহাধুসী, পুরানো দিনের নানা কথার আলোচন। শুরু হইল | 

কথাপ্রসঙ্গে গোর্টাইজী কহিলেন, “পরমহংসদেব তো! আপনাকে 
সব রকম সাধন-তজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন। তবে 
আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধন। করছেন ?” 

্জ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “তার কৃপায় যে সব অনুভূতি 
ব৷ দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলে। আয়ত্তে আনবাঁর চেষ্টা করছি মাত্র ।” 

গোনাইজী বুঝিলেন, এঁশী প্রেমের দুর্বার আবেগে ক্রদ্মানন্ৰ 
অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়। 

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইন্ফ্ুয়েঞ্জার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক 
দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই 
গোসাইজী তাহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন। কুটিরে কোন মশারী 
নাই দেখিয়া তখনি উহা! কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর 
শয্যায় তাহা টানাইয়। দেন। গোসাইজীর প্রদত্ত ওষধ খাইয়াই 
ব্রদ্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন। 

কিছুদিন পরে সঙ্গী স্থবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান এবং 
ব্রহ্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়৷ কঠোরতর তপস্থায় ব্রতী হন। যেদিন 
ইচ্ছা হয় মাধুকরী করেন বা কোন কুপ্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো 
বা! উপবাসে ছুই একদিন কাটাইয়! দেন, ধ্যান.জপে সময় কোথ দিয়! 
অতিবাহিত হয় তাহ! জানিতে পারেন না। 

এ সময়ে একদিন ভক্তপ্রবর বলরাম বন্ুর জ্যোতির্ময় মুত্তি চকিতে 
তাহার সম্মুখে আবিভূতি হয়; তারপর এই মৃত্তি প্রসন্ন হাসি হাসিয়। 
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অদৃশ্য হইয়া যায়। ব্রহ্গানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সার! 
অস্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে। তবে তে! ঠাকুরের ভক্ত-সেবক বলরাম 
আর ইহলোকে নাই ! কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম 
বসু মহাশয় সত্য সত্যই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের 
্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক । ঠাকুরের পরমভক্ত ও 
অন্ততম প্রধান সেবক বলিয়াই বলরামের অস্তর্ধান সেদিন এমন 
করিয়া বাজিয়াছে। 

অতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল 
সাধন-ভজন করিয়া! ব্রহ্মানন্দ তাহার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ সহ আবার 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন । এবার তপস্তা শুর করেন ব্রজমগ্ডলের 
কুন্থম সরোবরে । 

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা 
করিতে দিতেন ন' নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহাধ্য সংগ্রহ করিয়া 
আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুকৃনে! রুটি, একটু 
গুড় বা ব্যঞ্জনও যোগাড় কর! গেল না। এ রুটিই কুয়োর জলে 
ছিজাইয়1 তিনি ব্রন্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। ছুই চোখ তাহার 
অশ্রুদজল হইয়।৷ উঠিল, কল্প্রকণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আপনাকে 
ঠাকুর কত আদর-যত্ব করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতেন, আর 
আমার কি ছূর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে আমি 
খাওয়াচ্ছি শুকৃনে। রুটি” 

বলিতে বলিতে কান্নায় তিনি ভাঙ্গিয়। পড়িলেন। ুরুভাইদের 
দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রদ্ধার বন্ত। 

১৮৯২ সালের প্রথমার্ধ। রামকুষ্চ ভক্তদের মঠ এ সময় 
বরানগর হইতে আলম বাজারে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । সেখানকার 
চিঠি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্; এক বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন | 
সুদুর আমেরিকায়, চিকাগোর বিশ্ব-ধর্্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু 
ধর্মের বিজয় পতাঁক1 উড্ডীন করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিহিত 
তরুণ সন্গ্যালীর মুখে বেদান্তের তত্ব ও ধর্ম্দ সমন্বয়ের উদাত্ত বাণী 
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শুনিয়। পাশ্চাত্যের মান্গুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে । ইউরোপ, 
আমেরিকায় শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন। 

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও আনিয়া দিয়াছে অভূতপূর্ব 
উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে নৃতনতর গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস 
জাগিয়! উঠিয়াছে। রামকুঞ্চ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশ দিক 
হইয়াছে পরিপুরিত । 

কলিকাতা হইতে আরে! সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামকৃষ্ের জন্ম 
দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎসব হয় ভাহা৷ অভভৃতপূর্ব্ব। এবার 
দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়। ধন্য হইয়াছে । 
্রহ্মানন্দের হৃদয় তাই আনন্দে নাচিয়া উঠিল । ঠাকুরের মাহাত্ম্য 
এবার তবে জগতবাসী উপলব্ধি করিবে, তাহার উদার ধম্মীয় আদর্শ 
ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবে । 

ইতিমধ্যে ব্রন্মানন্দ স্বামী একবার লখনৌতে গিয়৷ উপস্থিত 
হন। গুরুভাইদ্বয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে 
তাহার মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্ছৃসিত হইয়1 উঠেন। 

্রক্মানন্দের সাধন পিপাস৷ তখনে। পুর্র্ববৎ তীব্র রহিয়! গিয়াছে । 
মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে যে দিব্য 
আনন্দের আতে সদ। নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে সেই প্রেম- 
মধুর অনুভূতি জাগ্রত ন! হওয়া অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন 
না। আবার তাই সেই বন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন, শুরু করিলেন 
কঠোর তপশ্চর্য্য 

ধ্যান-ভজনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাহার কাটিয়া যায়। 
মাধুকরী বা তিক্ষার জন্য কুটির হইতে এক পা-ও বাহিরে যাইতে মন 
সরে না | একেবারে অজগর বৃত্তি। ঈশ্বরের কৃপায় যে দিন যে আহাব্য 
আসিয়৷ উপস্থিত হয়, তাহাতেই হয় তাহার ক্ষুংপিপাসার নিবৃত্ভি। 

একদিন আসনে বসিয়া নিভৃতে একমনে তিনি জপ করিতেছেন । 
এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অযাচিভভাবে একখানি কম্বল তাহার 
গায়ে চড়াইয়! দিয়া চলিয়া যায়। ক্ষণপরেই সেখানে উপস্থিত হয় 
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এক তক্কর। কোন কিছু না বলিয়া অতি সম্তর্পণে সেই কম্বলটি 
খুলিয়! নিয়া দ্রুতপদে সে সরিয়া পড়ে। ব্রহ্ষানন্দ মৌন হইয়। জপ 
করিতেছেন । তন্করের কুকণ্ম সবই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একেবারে 
রহিলেন নিবিবকার | মনে মনে ভাবিলেন, ইহা মহামায়ার লীল। 
ছাড়া আর কিছু নয়, এক হাতে দান করিয়া! আর এক হাতে তিনিই 
এটি করিলেন অপসারিত । 

রামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করার পর হইতেই ব্রচ্মানন্দ বিরহ- 
বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হাদয়ের মধ্যে অহনিশি গুমরিয়া 
উঠিতেছে একটা বিরাট আন্তি ও হাহাকার। এই আত্তি এই 
হাহাকার কি করিয়া দূর হইবে, দিব্য আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে 
হইবে পরিপ্লাবিত তাহ জানেন শুধু জীবনবিধাতা। নিজ জীবনের 
নৈরাশ্ট ও অব্যক্ত বেদনার অবসান ঘটানোর জন্যই দিনরাত ধ্যান- 
ভজনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে চাহিতেছেন। বৈরাগ্যময় 
তপস্তাকে তাই এমনভাবে আকড়াইয়া ধরিয়াছেন । 

বন্দাবন ধামে তখন রাসযাত্রার বড় ধুমধাম। ঘুরিতে ঘুরিতে 
্রক্মানন্দ লালাবাবুর কুগ্তে উপস্থিত হইয়াছেন। ন্ুুসম্দিত রাসমঞ্চে 
কষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকের ভাবাবেশে মত্ত 
হইয়া কীর্তন করিতেছেন। দূর হইতে হধোতফুল্প নয়নে ব্রহ্মানন্দ 
সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হৃদয় হইতেছে 
অভিসিঞ্চিত। 

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি 
ইশার? দিয়। তাহাকে ডাকিতেছেন। 

কাছে যাইতেই বাবাজী তাহাকে পরমযত্ধে নিজের পাশে 
বসাইয়া দিলেন । ব্রহ্গানন্দ তখন কীর্তনের আনন্দে আত্মহারা, 
অন্যদিকে ঘৃ্টি দিবার অবসর তাহার নাই। এক একবার ভাব- 
তম্ময়তার ফলে বাহা চেতনা লোপ পাইবার মতো! হইতেছে। 

রাস উৎসবের তক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্তন-কীর্তনের মধোও 
বাবাজী কিছু প্রশান্ত মনে তাহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু 
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তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রন্মানন্দের দিকেও তাহার সন্গেহ 
দৃষ্টি রহিয়াছে নিবদ্ধ। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার 
উপক্রম হয়, ততবারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি কাহার 
ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ত্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত 
হইয়! উঠেন দিব্য আনন্দের তরঙ্গে | 

ত্রহ্মানন্দের এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্তার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে 
তাদের তক্তেরা লিখিয়াছেন, “এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও 
তণ্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাহার অস্তরলোক সহসা দিব্য 
আলোকে সমুস্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। 
মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে ছুঃখ-নৈরাশ্ তাহার হৃদয়কে 
অধিকার করিয়াছিল তাহ! যেন কোথায় অস্তহিত হইল। গভীর 
প্রশাস্তি তাহার সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব 
এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল১।” 

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের আোত আবার ফিরিয়া 
আনে । আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিষ্যদের 
কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন 
ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নৃতন 
প্রাণচাঞ্চস্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নূতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার 
বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন 
বিবেকানন্দের জয়গাঁনে ভরপুর। আলম বাজারে তখন কত 
লোকজনের আনাগোনা । কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণতক্তদের 
দর্শনের জন্য। তাহাদের উপদেশ নিয়! জীবন গঠনের জহ্বা, আদর্শবাদী 
যুবকের! দলে দলে আলিতেছে। 


১ স্বামী বরঙ্ধানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত 


ক্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮৩ 


দৃশ্যপটের এ পরিবর্তন দেখিয়! ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীম! নাই। 
বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত প্রাণের ঠাকুর রামকু্ণ মুষ্টিমেয় ভক্ত- 
শিষ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়া গিয়াছেন, এবার তাহ। 
ছড়াইয়া পড়িবে দিগ.বিদিকে । ধাহারা ঠাকুরের কৃপাধন্য, অনন্য নিষ্ঠায় 
বাহার! ঠাকুরকে জ্ঞান করিয়াছেন পরমাশ্রয়রূপে, এবার তাহাদের 
প্রস্তুত হইতে হইবে চবম তাগের জন্য, তাহার কাছে দেহ-মন-প্রাণ 
উ্রসর্গ করার জন্য | 

সেদিন বলরাম বন্থুর ভবনে বসিয়া গুরুভাই যোগানন্দ ও 
প্রেমানন্দকে কথা প্রসঙ্গে ব্রন্মানন্দ কহিলেন, “ঠাকুরের কৃপায় বৃন্দাবনে 
পরম আনন্দে ছিলুম। এবার যাতে মঠের সবাকার ভেতর ঠাকুরের 
সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথ 
সবাই স্মরণ করতে পারে, তাই তো বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা 
করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তে। আর সহজে মিলবে না।” 

আস্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে ভর' ব্রক্মানন্দের এই কথাকয়টি । 
শুধু তাহাই নয়, তিনি যে তাহার সর্বশক্তি নিয়া ঠাকুরের ভাবাদর্শ 
প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর ভাহাও সেদিন স্প্টতর হইয়া উঠিল 
গুরুতাইদের চোখে । 

বিশ্ব-ধর্দমসভার জয়গৌরব নিয়া,পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে 
দেশবাসী তাহাকে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে । 
সেখানে গিয়া স্বামীজীর কষে ত্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমাঁল! 
জড়াইয়া দিলেন | 

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার পদবন্দনা করিলেন। 
ন্মিতহান্তে কহিলেন, “গুরুবৎ গুরুপুত্রেযু।? 

ব্রন্মানন্দও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুন্ন স্বরে উত্তর দেন, “জোর্ঠ ভাতাসম 
পিতা ।৮-_স্বামীজী বয়সে তাহ হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি 
তিনি স্মরণ করাইয়া! দিলেন । 


১৮৪ ভারতের সাধক 


সেই দিনই অপরাহে আলম বাজার মঠে ব্রক্মানন্দকে স্বামীজী 
কাছে ডাকাইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাহার 
হাতে দিয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, “এদ্দিন যার জিনিষ বয়ে 
বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম ৷” 

এই বৎসরই ব্যামীজীর নেতৃত্বে বলরাম বসুর ভবনে মিলিত হইয়! 
ভক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই 
ব্হ্মানন্দ মহারাজের প্রেরণ। ও নির্দেশে মিশনের কন্মীরা যুশিদাবাদ, 
দিনাজপুর, দেওঘরে ছুতিক্ষের ত্রাণ কার্ধ্যে অবতীর্ণ হয়। চিকিৎসকদের 
পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই 
একধারে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে 
অর্থ সংগ্রহ, কম্মীদের পরিচালন1, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের 
সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন অনষ্ নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ 
দক্ষতার সহিত। কিন্তু এতকিছু বন্ুমুখীন কর্মে নিযুক্ত থাকা সত্বেও 
কোনদিন তাহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহিক জীবনের সংঘাত 


তাহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশাস্তি নিয়া অচল অটল পর্বতের 
মতে! সংগঠনের স্সায়ুকেন্দ্রে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত। 

স্বামীজী সে-বার ত্রহ্মানন্দকে কহেন, “রাজ, আমাদের এমন 
একট! সংগঠন তৈরী কর য! আপন ত্যাগে ও তেজ বীধ্যে আপন 
আপনি চলে যায়, আমর! মরি বা! বাঁচি তার অপেক্ষা না ক'রে এটা 
যেন বেঁচে থাকতে পারে ।” 

স্বামীজীর এই নির্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় ও যত্বে মিশনের মধ্যে এমন একটা 
দক্ষতা, নিয়মামুবন্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহ 
দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমুখী কর্্মধারাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত 
করিয়! রাখিয়াছে। 


কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে 


স্বামী ত্রহ্মানন্ব ১৮৫ 


ফিরিয়। আসেন । স্বাস্থ্য তাহার তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে | 
তাহার অবস্থা দেখিয়৷ রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতঙ্কিত হইয়া 
পড়েন । 

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়। আসেন। 
শয্যায় পড়িয়। থাকিতে তাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনমতে 
হাটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়। দাড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, 
“একি স্বামীজী, শুনলাম তুমি অতান্ত পীড়িত, তাই দেখতে এলাম। 
এখন দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো ।” 

স্বামীজী উত্তর দিলেন, “কি করবো বল জি-সি। বিছানায় 
শুয়ে থেকে যতবাঁন চোখ মেলেছি দেখেছি রাজ প্যাঁচার মতো মুখ 
করে সামনে বসে আছে । তার মুখখানার এ ভাব দেখে আর শুয়ে 
থাকতে পারলুম না। তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি 
বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজার মুখে একটু হানি ফুটে ওঠে।” 

এমন সময়ে ত্রন্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া কহেন, “এক, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শরীর কি 
কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে ?” 

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীঙ্গী কহেন, “রাজা শালা 
আমায় রোগী করে শুইয়ে রাখতে চায় । রোগ-ফোগ কি? আমি 
এখন বেশ ভাল আছি ।” 

ব্রন্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথ! প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, 
“বুঝলে জি-সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্ত অবাক্‌ হয়ে গেছি। কি 
স্ন্বর সুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ছে । রাজার রাজবুদ্ধির 
তারিফ অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলতেন- রাখালের 
রাজবুদ্ধি; একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে । তা ঠিক |” 

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন,_তা হবে না কেন? 
ঠাকুরেরই তো৷ ছেলে ।” 

স্বামীজী হর্যোৎফুল্ল হইয়া উঠেন । তারপর বলেন, “গ্যাথে, রাজার 
ম্পিরিচ্যুয়েলিটি আকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে 


১৮৬ ভারতের সাধক 


কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, 
তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ__ সত্যিই সে 
আমাদের রাজা” 

সে-বার এক ইউরোপীয় ভক্ত মঠে আসিয়! বিবেকানন্দের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোন একটি 
জটিল তত্বের তিনি মীমাংসা চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, “ভূমি 
এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ত্রহ্মানন্দের কাছে । তার কাছে 
গিয়ে সব খুলে বল ।” 

ভক্তটি. ব্রন্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন। ব্রহ্গানন্দ কিন্তু তাহাকে 
ফেরত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, “তিনি ছাড়া তোমায় 
এ তত্ব কে বোঝাবে, বল 1” 

স্বামীজীর কাছে তক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃটম্বরে কহিলেন, 
“তবে শোন, ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি 
সক্রিয় ডায়নামে আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নি:ম্যত হচ্ছে ভার 
ভেতর থেকে । আর আমর! এখানকার সবাই হচ্ছি তারই অধীনস্থ। 
তুমি তাকে ভাল করে চেপে ধর-_কাজ হবে ।» 

্রন্মানন্দ বুঝিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। 
এবার সযত্বে কাছে বসাইয়! জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবলীলায় 
করিয়া দিলেন। তক্তটির '্ানন্দ আর ধরে না| তখনই স্বামীজীর 
কক্ষে গিয়া! বার বার জ্ঞাপন করেন তাহার কৃতজ্ঞতা | বলেন, 
“আমার তারতে আস সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় সত্য 
বন্তব কি. তা আমি বুঝতে পেরেছি ।” 

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনিগ্মিত ভবনে স্থানাস্তরিত 
হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করান | এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে 
যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, “রাজা, তোর আদর শুধু 
ঠাকুরই যে জানতেন। আমর! কি জানি যে তোর প্রকৃত সমাদর 
করবে ?” 


হ্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৮৭ 


দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীজী দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ এবং 
মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর | স্সেহপূর্ণ 
নয়নে স্বামীজী তাহাকে কহেন, "রাজা, আজ থেকে এসবই তোর | 
আমি কেউ নই ।” 

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ছুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন 
রকমের । কিন্তু হুই জনেই ছিলেন অতি অস্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি 
একান্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন। আর সব্রবোপরি তাহাদের 
বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেগ্ হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকুষ্ণের সহিত 
তাহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়! । 

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃষ্ণের তত্ব প্রচারে স্বামীজী ও 
্রহ্মানন্দ ছুইজনেই ছিলেন ছইজনের পরিপূরক । তাহাদের যুগ্মশক্তি 
ও যুগ্ম প্রতিভ! তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কল্যাণে এমন সার্থক 
হইতে পারিয়াছিল। 

“্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো তেঙ্গন্বী, সাগরের মতো 
অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিগ্াবুদ্ধির আধার, তারুণ্য শক্তির 
ছুকুলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল, আর মহারাজ ছিলেন 
ধীর প্রশাস্ত অচঞ্চল, আকাশের মতো উদার, অপরিমেয়, অসীম 
ভাবতন্ময়, কমনীয় বালম্বতাবের মাধুর্যে কোমল। একজন ছিলেন 
প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্মশক্তির দীপ্যমান তাস্কর, অপরে ছিলেন 
অস্তমুখী ভাবছ্যতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি । একজনের বাণী প্রাণস্পশশ 
বিছাৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অস্তঃসলিলা ফন্তুর পুতপ্রবাহ। 
একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রথর 
দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, 
ঠাকুরের কথায় __ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে১। 

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়। স্বামী 


১ শ্বামী আন্বানন্দ £ উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত 


১৮৮ ভারতের সাধক 


বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন, “প্রথম 
বারে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সঙ্ঘবন্ধতা দেখে বড় ভাল 
লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর 
ব্যবসাদারী বুদ্ধি-আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। 
নিজের নিজের প্রাধান্ত আর ক্ষমতার লোভে যেন সবাই তার। সদাই 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । গরীব ছর্বলদের পিষে ফেলে ধনীর! নিজেদের 
নখ-নুবিধ। ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার 


জ্ঞান হল-_-ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক ।” 
্হ্মানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুর রামকুষ্জের ত্যাগপূত আদর্শ ও 


প্রেমভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকন্ম চলিতেছে, ভক্ত ও কর্মীর 
নিংস্ধার্থভাবে জীব সেবায় ব্রতী হইয়াছে, ইহ! দেখিয়" স্বামীজী খুব 
সন্তুষ্ট হইলেন। 


মিশনের তরুণ কনম্মাদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, 
কন্মব্রত উদ্যাঁপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরতজন ও ঈশ্বর নিষ্ঠা বৃদ্ধি 
পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সদাই সত্ত্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ 
বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রল 
হৃদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্থার্থবুদ্ধি, এহিকতা 
ও অহমিকা আসিবে, সঙ্ৰের ভিত্তি ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িবে, 
ইহা ব্র্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্ধবমময়ে তরুণ সাধুদের তিনি 
যোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণ। ও সাধন-ভজনের উদ্দীপন|। 

কন্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, “মনের 
গোঁলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় 
পাওয়া! যায় না, মনে করা ভূল । ওয়ার্ক ম্যাণ্ড ওয়ারশিপ--কর্ম এবং 
উপাসন। একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন- 
তঞ্জন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারবে? কিছু 
না করে অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বুদধি 


স্বামী ত্রহ্মাননদ ১৮ 


লোকেরা অর্থাৎ যাদের মস্তিষ খাটাবার কোনই শক্তি নেই, 
কোন রকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে--আ'র পারেন মহাপুরুষরা 
ধারা সকল কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম ন! করে জ্ঞানলাভ 
হয় না। কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যার! কর্ম ছেড়ে দিয়ে 
সাধনভজন করে, তাদেরও ঝুপড়ি বাধতে আর রান্না করতে সময় 
কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজির-_-এই ভাব নিয়ে করলে কোনো 
বন্ধন তে। হবেই না, অধিকন্ত তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক 
মানসিক, শারীরিক সব রকমের উন্নতি হবে। তাদের পায়ে 
আত্মসমর্পণ ক'র। শরীর মন সব তাদের পায়ে দিয়ে দাও ।” 

মানুষের মনস্তত্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মহারাজ অভিজ্ঞ 
ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশে 
বলিতেন১ £ 

“মন খাটিতে চায় না, সকল সময় স্থখ খোজে । কিছু পাইতে 
হইলে খাটিতে হইবে । প্রথম অবস্থায় অভ্যাস ঘৃঢ় করিবার জন্য 
জোর করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া 
থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াইয়৷ 
বেড়াইয়৷ করিবে | এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাত্তস্থ করিয়। লইতে 
হইবে | ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে 
চলিলে কোনদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় ন1। মনের সঙ্গে রীতিমত 
লড়াই কর! চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বসে 
আনাই সাধন পথের লক্ষ্য |” 

প্রথিবীতে সৎ অসং ছুই আছে এবং থাকিবে | এসম্পর্কে নবীন 
সাধনাীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ 
দিতেন। বলিতেন, “সংভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ 
তাদের স্বভাব । ছু্লোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু তাদের স্বভাব । 
“একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ তজন করত। একদিন 


১ ধশ্বপ্রসঙ্গে স্বাঙী ব্রদ্ধানন্দ ; পঞ্জাবলী 


১১৪৪৬ ভারতের সাধক 


একটি বিছে জলে তেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়! হল এবং হাতে 
ধরে বিছেটাকে জল থেকে পারে তুলে দিলে । বিছেটাকে যেমনি 
ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখন 
যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল । কিছুক্ষণ বাদে বিছেট। আবার জলে 
পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পারে 
তূলে দিলে -বিছেটা আবার ডাকে কামড়ে দিলে । কিছুক্ষণ পরে 
বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন 
তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে, দেখুন বিছেটা! 
আপনাকে বার বার কামডে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে 
যাচ্ছেন? তার কথা শুনে সাধুটি জবাব দিলে, “বিছের স্বভাব 
কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর ব্বভীব পরোপকার করা, আমি তাই 
করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্ঘয় হব কেন? এই 
বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, 
যাতে আর না জলে পড়তে পারে । যাদের সংন্বভাঁব, তার। এইরূপই 
করে যাবে-_তার। কখনও নিজের স্বভাব ছাড়ে ন' ” 

তরুণ ত্রন্মচারীরা ত্রন্মানন্দের কে যে আশা! ও উৎসাহের বাণী 
শুনিতেন, তাহ অপূর্ব । তিনি বলিতেন, “উঠে পড়ে লেগে বস্ত লাত 
করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাটার মতো করতে হবে | 
জাহাজ যে দিকেই যাক ন। কেন, কম্পাসের কাট। উত্তর দিকেই থাকে। 
তাই জাহাজের দিক্‌ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে 
থাকে, তাহলে তারও আর কোন তয় থাকে না। হাজার কুলোকের 
মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস তক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা 
হলেই সে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে । কিরকম জানিস? যেমন 
চক্মকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন 
নষ্ট হয় না--তুলে লোহার ঘ1 মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই 
রকম তাঁকে লাভ করে যে ধন্য হয়েছে সে অন্ত কিছুতেই মন দিতে 
পারে না। কেবল তাকে নিয়েই দিন যাপন করে । ভগবৎ কথ। ও 
সাধু তক্তের সঙ্গ ছাড়। তার আর কিছুই ভাল লাগে না । ঝড়ের এ'টো! 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৯১ 


পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, 
বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন 

ংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে 
পারে। 

“তোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাক! হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্‌। 
একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন 
কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই একবার ঘষলেই দপ. 
করে জলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘবতে ঘষতে কাঠি ভেঙ্গে 
গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্ত রকম ছাপ পড়লে শত 
চেষ্টাতে ত। নষ্ট করা যাঁয় না1।” 

মঠের যুবক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তিনি কহিতেন,» 
“আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সত্যাশ্রয়ী 
হতে হবে, সত্য খোট!কে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কাজে । 
দ্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসন! জয়ী হতে হবে! এই 
তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন করাই 
আসল তপস্যা । এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী 
হতে হবে । আমাদের শাস্ত্র বলেন, যার! বারে। বংসর কায়মনোবাক্ো 
ব্রন্মচধ্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবান লাভ কর। খুব সোজ।| 
এরূপ হওয়া ভারী শক্ত । আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 
তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া 
অসম্ভব। ন্ুুক্্ম বাসনা জয় কর! ভারী শক্ত । এই জন্য সন্ন্যামীদের 
এত কঠোর নিয়ম। সন্্যাসী কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। 
এমন কি, কটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে 
পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোন একটা সুন্দর জিনিন দেখলেই 
ভোগ করতে চায় । এইরূপে অনিচ্ছাসত্ধে অনেক জিনিস ভোগ করে। 
এট। অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচর্ধ্য পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।” 


১ ধন্মগ্রসঙ্গে ব্রন্ধানন্দ : কথাপকথন 


১৪২ ভারতের সাধক 


একটি জিত্তান্ তক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নান৷ প্রশ্ন 
উত্থাপন করেন । তাহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লিখেন, 
“ধ্যাননজপে ৪ পুজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পার! যায় তা 
কল্যাণকর । যাঠার। শুধু মাধন-ভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের 
'স্ততঃ ১৪।১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জপ কর। উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে সময় আবও বাড়িয়া যাইবে | মন যত ভিতরেব দিকে যাইবে, 
তত বেশী আনন্দ পাইবে। ভঙ্গনে একবার মানন্দ পাইলে আর 
কোনমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না| তখন কত সময় ক করিতে 
হইবে-_সে প্রশ্ের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়। লইবে। মনেব 
এইরূপ অবস্থ। ন। হওয়! পর্যন্ত চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত উ ভাগ 
সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষতাবে তাহার চেষ্ট! করিবে। 
সংগ্রন্থ পাঠ করিবে € ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন 
কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুয়া 
ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ কবিলেই সব হইয়া গেল না। তাহার সম্বন্ধে 
বিশেষ চিন্তা কর দরকার | এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা 
বিশেষভাবে বুঝ1! যায় এবং মনে যে সব ক্ষুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ 
করিবার চেষ্টা কর! যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ 
করিবার পর মন যখন স্লাস্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ 
হইবে। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা | ধ্যান-জপ কগিয়। 
মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি ন1 পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে 
ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক হইতেছে ন11৮ 

ব্রহ্মানন্দকে আরও বলিতে শুন। যাইত, “যার! সাধন-ভজন করে, 
সব অবস্থায়ই করে। যেখানে স্যোগ-মুবিধ। বেশী হয় সেখানে তারা 
আরও জোরে সাধন-ভজন করে । এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে 
সুবিধা হচ্ছে না করে যারা বেড়ায়, তারা কোন কালে কিছু করতে 
পারে না, ভ্যাগাব্ডের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে। 


১ পঙ্জাবলী : বশ্ানন্ব 


স্বামী ব্রদ্ধানন্ন ১৯৩ 


“খুব জপ কর্‌ বাবা, খুব জপ কর্। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ 
উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই 
মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে৷ জপের সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্টমৃতি 
চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-্ধ্যান হুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। 
এভাবে জপ করতে পাবলে খুব তাড়াতাডি কাজ হয়। 

“্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে। জপ-ধ্যান কবতে গেলে নান! 
সুযোগ নুবিধ। খুঁজে শিতে হয়, কিন্তু স্মবণ-মননে কোন অপেক্ষা রাখে 
না। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। 
দিনরাত ম্মন্ণ-মনন রাখত পারিস্‌ তা! জানবি, মন অনে ক উঁচুতে উঠে 
গেছে। রামান্থুজেব মতে, এরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।” 


তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, তাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর 
ব্রঙ্জানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুকত মারোপ করিতেন | কহিতেন, 
ছ্যাখো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখান|। তাই 
বলছি, যদি আমর! তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তার দাম বলে পরিচয় 
দিতে চাই, তা হলে আমাদেব শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হাদয়ই 
তার আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দুরে থাকেন। 
আমাদের হৃদয় যখন কাচেব মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে-কোন দাগ 
থাকবে না, তখনই আমাদের হনয় তার বৈঠকখান। তবে । তখন 
আমর! তার ভক্ত, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকাবী। 

“শুদ্ধ মনে তার ছাপ সুন্দর পড়ে | আরশিতে ময়লা থাকলে 
যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিশ্ব 
পড়ে না। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোন রকম ময়লা 
ধরে নি, এখন থেকে তার জন্য হাদয়ে আসন পেতে রাখ-_ অন্ত কোন 
জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন ন। 
হলে তাকে কখনো জানা যায় না । শুদ্ধ পবিত্র হও! তাকে লাত 
করতেই হবে এ জীবনে |” 
ভারতের লাক ৮১৩ 


১৯৪ ভারতের সাধক 


তপস্তার গুরুত্ব সম্পকে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছেন১, 
“মনকে ছুষ্ট অস্বের সঙ্গে তুলনা করেছে । ছৃষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়। 
যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর। 
কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়। নিলে আর সংসার ত্যাগ বরলেই কি 
সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের ? 

“সময় শুধু চলে যাচ্ছে । এক মুহূর্ত নষ্ট ক'রো৷ না| খুব জোর 
আর তিন চার বতমব করঠে পারবে, ভারপব শরীব, মন ছুবল হয়ে 
পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি 
কিছু হয়? তোমরা বুনি ভেবেছ যে আগে ন্থুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাস 
হোক তারপর ডাকবে । তা কি কখন€ হয়? অরুণোদয় না হলে 
কিআলে। আসে? তিনি এলেই ভবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে 
সঙ্গে আমবে। তাকে জানবাব জন্যই তপস্তা। তপস্ত। ছাড়া কি 
কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঠ5 তপঠ তপঃ1 দেখছ না 
অবতার পুরুষদের পর্্যস্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খেটে 
কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতম্থ এদেরও কত তপন্তা করতে 
হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্তা | 

“বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান বা অনুভূতি হলে তবে 
বিশ্বাস হয়| কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্বাম 
করে, এমন কি অন্ধ শ্বাস পিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই 
বিন্বুকের কথ! জানতো? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফৌঁট1 জলের জন্ত হা 
করে থাকে, ফৌটাট! পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈরী 
করে। তোমরাও তেমনি গুরুকৃপারূপ এক-ফৌটা জল পেয়েছো। 
যাও, ডুবে যাও। 

“তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই। সাধন পথে পুরুষাকার 
দরকার । কিছু কর--চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি | যদি 
কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চচঢ় মেরো | তমঃ রঙ: 


১ পঞজ্জাবলী : আঙ্গানম্দ 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৯৫ 


ছাড়িয়ে সত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-জপ কিছু হয় না। তারপর 
সত্বকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে । এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর 
আসতে না হয়। মানুষ জন্ম কত ছুর্নভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় 
না। একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান লাভ হয় এবং তা করতে হবে। 
এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন 
আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সুক্ষ, পরে সুক্ষ 
থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে 
নিয়ে যেতে হবে। 

“আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তার পাদপদ্ধে ছেড়ে দাও। তিনি ছাঁড়। 
যে আর কিছু নেই। “সবং খহ্িদং ব্রহ্মা।” তিনিই সব, সবই তার। 
কিন্ত হিসেব করো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা 
হলে তো৷ সব হয়েই গেল। সেটার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। 
অনস্ত জীবন রয়েছে । মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর; যদি 
অনস্ত সুখ চাও তো৷ এই একশ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে ।” 

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন-ভজনের 
কাজ গুছাইয়। নিতে “এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই! দশ বিশ 
বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে । কখন শেষ 
হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সন্থল যত শীপ্জ করা যায় ততই 
ভাল। কি জানি কখন সেডাঁক আসে। শেষে কিখালি হাতে 
অজানা, অচেন। দেশে যেতে হবে 1 খালি হাতে অজান। দেশে গেলে 
বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু 
হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক | যো সো করে পথের 
সম্বল করে নিয়ে বসে থাকো । ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে 
যাবে। কাঙ্দ গোছানো থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে 
ঠিক ঠিক জান? থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে। 

“সদ্বাসনা মনে যখন জেগেছে, সন্ভাবে জীবন যাপন করবার, 
তাকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটে-খুটে 
বস্ত লাভ 'করে নাও। খুঁটি পাকড়াও । শরীর যাক্‌ থাক্‌, খুটি 


১১৬ ভারতের সাধক 


পাকড়ানে চাঁই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, 
আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাম রেখে এগিয়ে যাও 
_বস্ত পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্যবহার হবে। আসা যাওয়া 
বড়কষ্ট। আসা যাওয়ার দফ। শেষ করে ফেল। তার নিত্যসাথী 
হয়ে যাও | 

“ভয় ও ছুর্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাঁপ পাপ ভেবে 
মন কখনও খরাঁপ করবে না। তাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না 
কেন, লোকের চক্ষেই উহ! বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওট1 কিছুই 
নয়। তার একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহুর্তে ছিন্ন 
হতে পারে ।” 

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ 
বলিতেন, “ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই 
নৌকা] ঠিকানায় ঠিক পৌছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল তোল। 
শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে । এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ -. 
তার নাম শুনেছি, তার নাম করেছি, আমাতে ভয় হূর্বলতা থাকতে 
পারে না; তার কৃপায় আমি তাকে লাভ করবই এ জীবনে। 
পিছনে কিরে তাকিও না, এগিয়ে যাঁও- তার দর্শন পেয়ে ধন্ত হয়ে 
যাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে |” 


মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোঁখে চোখে রাখিতেন, 
তাহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়। নির্ভয়ে তাহার! গঠন করিত 
সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারান্প বলিতেন, “তোদের এত বলি 
কেন জানিস? আমাদের যখন তোদের মতে। বয়স ছিল, ঠাকুর 
আমাদের জোর করে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেল। কাচা 
মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই 
আকড়ে ধরে। নরম মাটিতে য! ইচ্ছে হয় গড়_-সব জিনিনই তৈরী 
করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরী কর, তাকে ভেঙ্কে ফেলে 


স্বামী ত্রচ্ছানন্দ ১৪৭ 


আবার অন্ত জিনিস তৈরী কর। যতক্ষণ মাটি কাচা থাকে তাতে 
যেরূপ ইচ্ছে গড়ন কর যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার 
পর আর কোন রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাচা 
মাটির মতো । এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে| মন এখন শুদ্ধ 
পবিত্র আছে-_অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে । মনটা এখন 
থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোন ভাব ঢুকতে 
পারবে না। ভার ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর 
কোন ভাবনা নেই। 

“মন সরষের পু'টুলির মতো | সরষের পুটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে 
পড়লে কুড়িয়ে তোল যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে 
ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও 
তেমনি শক্ত । তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা 
গড়ে নে। খুঁটি বেশ পাকা করে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন 
যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সঙ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে 
হবে -কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা 
করবার করে নিতে হবে ।? 

ঠাকুরের কথ৷ প্রসঙ্গে ব্রন্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,১ 
“ভগবানের জন্ত যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর 
আছে | বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-্বজনের কাছে যেমন জোর করা 
যায়, আৰ্‌দার করা যায়, তাকেও তেমনি জোর করে বলা যায়-_ 
দেখা দাও, দেখ! দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে 
তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, ত সেই জানে 
যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন । সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে 
আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয় -আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 
যার ভার জন্য ইন্ড্রিয়ন্খ ত্যাগ করেছে, তার বার আন রাস্তা 
এগিয়ে গেছে।” দেহস্থখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তার অনেক 


১ পঞ্জাবলী : ব্রদ্ধানন্দ 
ধ 


১৯৮ ভারতের সাধক 


কপা থাকলে, পুর্ব জন্মের অনেক তপস্তা থাকলে তবে মানুষ সেই 
শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরী করতে 
চেষ্টা কর যেন ওসব বাসন। মনে আদৌ উঠতে না পারে । এইভাবে 
জীবন কাট।ন বড় শক্ত । এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজ। মনে 
করছিস তত সোজ। নয়। এ অবস্থাট! কি রকম জিনিস? খোলা 
তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাঁওয়।। প্রত্যেক মুহুর্তে কেটে টুকরো 
টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা । অখণ্ড ব্রহ্মচর্যয ছাড়! এ রাস্তায় 
চল! যায় না। তগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাম ন। হলে ব্রহ্মচর্য্য রাখা 
বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপুর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে 
শতকরা নিরানববই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে 
দৌড়ুচ্ছে; এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের 
মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা । এই সব ছাপ যদি 
একবার কোনরকমে পড়ে আর রক্ষা নেই। যার! ব্রক্মচারীর জীবন 
যাপন করতে চাঁয়, তাঁদের সদ! সর্বদা! নিজের মনকে সৎ বিষয়ে 
নিযুক্ত করে রাখতে হবে। সদ্গ্রন্থ পাঠ, সৎ বিষয়ে আলোচনা, 
ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। 
একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরী করা যেতে পারে। 

“প্রথমে ব্রহ্মচর্ষ্যে নিষ্ঠ। পাক! করবে-বাকী সব আপনি এসে 
যাবে। সাধনা না করণে ব্রন্মচর্ধ/ ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্্য 
প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান লাভ হয়। ভগবান লাভ না হলে 
মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তার দর্শন হলে তবেই আনন্দ । ছেলেমানুষ 
তোরা, সং বুদ্ধি, সং মন তোদের! একটু চেষ্টা কর্‌। অল্প চেষ্টাতেই 
ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে ।” 

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়। মঠের কঠোর সন্ন্যাস জীবন তরুণেরা 
নিয়াছে, তাহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দের 
ব্যাকুলতার অস্ত ছিল না| তাহাদের কহিতেন*, “ভগবান লাভের 


১ পজ্জারলী : ব্রদ্ধানম্ম 


ত্বামী ব্রদ্ধানন্দ ১৯৯ 


জন্য ঘর-দোর ছেড়ে এসেছিস্‌, তাকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে 
প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগল? কুকুরের মতন তগবানের জন্য “হস্তে? 
হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে 
অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা--না হল এদিক, না হবে ওদিক, 
একুল ওকুল ছুকুল গেল! ইতো! নষ্টন্ততোত্র্ুঃ হবে । আর মন যর্দি 
তাতে বসতে ন। চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় 
করে গীতাপাঠ দরকার । আমি নিজে দেখেছি, মন যখন নীগে নামে, 
একটু গীতাপাঠ করলে সেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয় । 
চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকাই তে ইতে। নষ্টস্ততৌ ভষ্টঃ। 

“প্রত্যহ মনকে খেচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে 
দিনট। গেল? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই ? চাই যদি 
তো করছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল্‌ দেখি চাওয়ার মতো কাজ 
করেছিস কিনা? মন ফাকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গল! টিপে 
ধরতে হবে, ফাকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে--পবিভ্র 
হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও 
মনের সুক্ষ ফাকিগুলো। ধর। পড়বে, আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ 
পাবে | “কে শত্রবঃ সম্তি নিজেক্দ্রয়ানি। তান্তেব মিত্রাণি- 
জিতানি যানি। এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের 
মিত্র । যে যত বিশ্লেষণ করে, জেরা করে, মনের এই গলদ বের করে 
তার সম্যক নাশ করতে পারবে, সে তত দ্রুত সাধনরাজ্যে এগিয়ে 
যাবে। 

“খুব জপধ্যান করবি। প্রথম প্রথম মন স্ুল বিষয়ে থাকে । 
ধ্যানপ করলে তখন সুক্ষ বিষয় ধরতে শিখে । শীতকালই তে৷ 
ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুস্ততু মে 'শরীরং 
-বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কি না একবার দেখে 
নে না। একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার, 
করা ভাল | বাজে গল্পটল্ল না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন 
করবি | খেতে, শুতে, বসতে--সর্ধবক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি 


২৪৪ ভাঙতের সাধক 


কুলকুগুলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে | ম্মরণ-মননের চেয়ে কি 
আর দ্রিনিস আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। 
নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি-_স্ব-প্রকাশ 
হবি।” 


স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই ছুই গুরুভাই-এর আকৈশোর 
বন্ধুত্, অভ্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্ত। আবার 
দুইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কারাকাটিও কম দেখ! 
যাইত না। গোলযোগটা প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের 
দিকে, রোগে ভূগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমর্জনিত অবসন্নতার ফলে 
স্বামীজীর মেজাজ কিছুট! খিটখিটে হইয়া যায়। এ সময়ে তাহার 
ঝামেলা! ও টেচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সন্ত করিতে হইত বেশী, আর 
ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর (প্রমের আকর্ষণে, নিজের গুদাধা ও 
প্রশান্তির গুণে। 

সে-বার বলরাম বস্থুর ভবনে স্বামীরী এবং ্রন্মানন্দ ছুই জনেই 
অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ, রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন 
খুব পীড়িত। ত্রহ্মানন্ন ও অন্যান্য গুরুভাইদের এজন্য উদ্বেগের অবধি 
নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রাপই ঘুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়। 
ছুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন | এমন সময় স্বামীজীর 
মাতার পুরানে। দাসী সেখানে আসিয়। উপস্থিত। 

ব্রন্মানন্দকে সে প্রশ্ন করে, “হ্যাগাঃ আমাদের নরেন কোথায় 
রয়েছে, বল তো।” 

ব্রহ্মানন্ন জানান, “তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অসুস্থ, কাল 
সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো।” একথা 
শুনিয়া দাসী সেখান হইতে চলিয়া গেল। 

নিদ্রাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়| ক্রোধে 
ভিনি গঞ্ছিয়া৷ উঠেন, ব্রহ্মানন্দকে কছেন, “তোর কি কিছুমাত্র 


দ্বাষী ত্রদ্ধানম্থ ২৯১ 


কাগুজ্ঞান নেই ? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখ! করতে 
এসেছিলো ? নিশ্চয় মা তাকে কোন জরুরী কাজের ভার দিয়ে 
এখানে পাঠিয়েছিলেন 1” 

সঙ্গে সঙ্গে বধিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটুক্তি। তখনি একট! 
ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া স্বামীজী তাহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে 
চলিয়া গেলেন । 

বাড়ীতে পোছিয়৷ শুনিলেন, মা এ ঝিকে তাহার নিকট পাঠান 
নাই। ও পাড়ায় তাহার কি যেন এক কাজ ছিল, সেই সুযোগে 
নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে । 

একথা! শোন। মাত্র স্বামীজীর অনু তাপের আর সীমা রহিল না। 
ভতক্ষণাৎ জননীর নাম করিয়া ব্রন্মানন্দের জন্য গাড়ী পাঠাইয়। 
দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌছিলে তাহ।কে জড়াইয়া 
ধরিয়৷ অনুতপ্ত স্বরে কহিলেন, “রাজ, আমি বড় অন্তায় করেছি। 
অযথ! তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলে ওরকম 
কটু কথা আমি বলতে পেরোছ।” 

ব্রহ্মানন্দের ছখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে । একগাল 
হাসিয়। এবার স্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্যই নি ব্যস্ত হইয়! 
পড়িলেন। 

স্বামীজীর ইচ্ছা, বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরের কিছুটা অংশে পোস্ত 
বাধানো হোক, এবং একট। ঘাট তৈরী করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ 
প্রাক্তন ইন্জিনিয়ার, তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, পগ্ভাখে! তাড়াতাড়ি 
এর একটা প্ল্যান আর খরচের এষ্টিমেট দাও ।” 

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই বায়বরাদ্দ স্থির করিলেন । 
কহিলেন, “ভিন হাজার টাকাতেই এট। হয়ে যাবে |” 

ব্রহ্মানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম দেখাশুনার ভার, 
কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখ! গেল, পূর্ব্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক 
থাকিতেছে না। ব্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়া! পড়িলেন। 
ব্ন্মানন্দ আশ্বাস দিয় কহিলেন, “তা আর কি কর! যাবে? কাজে 


২২ ভারতের পাধক 


যখন হাত দেওয়। হয়েছে, খর৮ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। 
এজন্য তৃমি ভেবো না। কাজ যাতে তালে হয় তাই কর।” 

স্ব'মীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়া দেখেন, এষ্টিমেটের 
চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়। গিয়াছে এবং কাঁজ এখনো! অনেক 
বাঁকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন ; তীব্র ভাবায় ব্রন্মানন্দকে 
করিতে লাগিলেন গালিগালাজ | 

স্বামীদী সেখান হইতে চলিয়া গেলে মম্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের 
ঘরে গিয়া হুজার বন্ধ করিলেন | 

এবার শ্বামীজীর হু'স হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি 
মনোব্যথাই না! তিনি দিয়াছেন । অখগ্ডানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“পেশন, শিগগীর যাও তো! একবার, দেখে এসো রাজা! কি করছে। 
আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি ।” 

অখগ্ডানন্দ ঘরে টুকিয়া দেখেন ব্রক্মানন্দ শয্যায় মুখ গু জিয়া 
অঝোর ধারে কাদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পে ছিল, 
ডখনি উন্মাদের মতো৷ তিনি ছুটিয়া আসিলেন ব্রক্মানন্ধের কক্ষে। 
তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রনয়নে বলিতে লাগিলেন,“রাজ, রাজা, 
আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অন্তায় আমি করেছি। তোকে 
অনর্থক গালাগালি দিয়েছি । আমায় তুই ক্ষমা করলি কিন! বল।' 

ব্রন্মানন্দের মনের ক্ষোভ দুঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত 
স্বামীজীকে সান্তনা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, 
“তুমি কেন এমন উতল হয়েছো! আমায় গালাগাল দিয়েছো, 
তাতে কি হয়েছে? আমায় এ ভালবাসো বলেই তো। গাল দিতে 
পেরেছো। তুমি শান্ত হও।” 

স্ামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোন।র 
পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, “না, না রাখাল, তুই 
আমায় ক্ষম! কর্‌। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো 
একট। কড়া কথ। তোকে তিনি বলেন নি| আর আমি কিন! ছাই 
কাজের জন্য তোকে এত গালাগালি করলুম--মনে কষ্ট দিলুম | 


গ্বা্মী ব্রদ্ধানন্দ ২৪৩ 


আমি আর তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমাঙয়ে। 
কোথাও নিজ্জনে গিয়ে থাকবো” 

্রক্মানন্দ বাস্তসমস্ত হইয়া বলেন, “ওসব কি কথা তুমি বলছে! । 
তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীববাদ। তুমি কোথায় চলে 
যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা । তুমি চলে গেলে আমরা 
থাকবে! কি নিয়ে ৮ 

বহিরঞ্চ জীবনের অস্তস্তল এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্তুধারা 
উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকম্মিক ঘটনায় 
ইহার প্রকাশ দেখিয়। ভঞ্ত-শিষ্যেরা অবাক হইয়া যাইতেন। 

আর একবার শ্বামীজীর কঠোর তিরস্কারে ব্রন্মানন্দ মনে নিদারুণ 
আঘাত পাইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, না এইট ঝামেলা আর 
পোহাইবেন না, ছু চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন। 

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় 
আসিয়া পা! ছুটি অচল হইয়। গেল। সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়। 
বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “এই মঠ, এই 
তত্তসঙ্ঘ, এই পবিত্র সেবাকন্ম, সব কিছুই তো ঠাকুরের । আমাদের 
কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় 
যাবো? কেনই বাযাবো? স্বামী্ীর বকাঁবাকতে কি আসে যায়। 
বকেছে তে! কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যই 
তো৷ তার এমন খিটখিটে মেজাজ ।, 

মন তাহার অমনি শান্ত হইয়! যায়, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে 
আনন্দোজ্জল হাসির আভ।। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন 
নিজের দিনচর্য্যা | 

ব্রহ্মানন্দ মহার।জ তাহার সার! অন্তরের উপলব্ধি দিয়! জানিতেন, 
বিবেকানন্দ, কাহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাহার প্রাণপ্রিয় 
ঠাকুরের সীলার প্রধান পার্ধদ-ঠাকুরের সহস্রদল কমল । আবার 
স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই 
নয়, ঠাকুর নিজের চিহিত সঙ্ঘনায়ক-_রাখালরাজ | তাই বাহিরের 


হ৪ ভারতের সাধক 


লোক এই হুইয়ের গ্রীতি ও সধ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে 
সক্ষম হইত না। ছৃইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্ববন্থ | 
তাই গুরুর মাধ্যমেই ছুইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর 
চির-অবিচ্ছেষ্ঠ। 


রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই ছুই প্রধান শিষ্কের প্রণয়- 
কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রন্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্ত। 

“মঠের বাগানের পার্থে খোল! মাঠ জমিতে ্বামীজীর গাভী, 
ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং 
বাগানের একটি সীম! বিভাগ করিয়। লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজ্গীর 
গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়। বাগানে আমিত 
তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়! প্রবল আপান্তি তুলিতেন। 
ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপশ্থিত হইত। 
পরস্পরের এই অস্তুত বালকবৎ আচরণে তাহাদের গুরুভ্রাতার! এবং 
মঠের সাধু-ত্রহ্মচারীরা আনন্দে আগুত হইতেন! মনে হইত যেন 
ছুইটি দিব্য ভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। 
ইহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্ধ্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
অন্যঙ্জন মঠ-মিশনের সঙ্বনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ছুই জনেই প্রায় 
প্রোট সীমায় উপনীত। অথচ ইহাদের ছুইজনের বাপকের মতো 
বাহিক গ্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত১।৮ 


মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক 
ব্রহ্মানন্দের তাই কর্মমতংপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও 
কন্মীর! শুধু সেবাকর্ম্ন নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাহার অভিপ্রেত নয়। 
এই কর্মের পিছনে একটি স্বধনভিত্তি গড়িয়া উঠুক, যে জন্য তাহার! 


খ্থামী অদ্ধানন্দ ; উদ্বোধন 


ত্বামী ব্রহ্মানন্দ ২৫ 


ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাভের সঙ্কল্প সফল হোক, 
ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ 
পরিচালনার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেও এই তরুণ কম্মদের আত্মিক 
উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রন্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন- 
নির্দেশ ও তত্বের মীমাংসা তাহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত 
সাধকের কৃতার্থ বোধ করিতেন । 

সেহপূর্ণ স্বরে ইহাদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, “খুব 
সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন 
যায় রাত্রি আসে - এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি 
শান্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকুূল। এই সময় সুুষ্া 
নাড়ী চলে, তখন ছুই নাক দিয়েই নিশ্বাস বয়। নচেত সর্বদা ইড়া 
পিঙ্গল। নাড়ীক্চিলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত 
চঞ্চল হয়। যোগীপুরুবরা সর্ববদ! লক্ষ্য রাখেন, কখন নুষুষ্া নাড়ী 
বইবে। সেই সময় তার! যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে 
দিয়ে ধ্যানে বসবেন ।” 

সাধন-ভজন সম্পূরক ভক্ত ও জিজ্ঞানু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ 
হইতে কত খু'টিনাটি কথা, কত জটিল তত্বের মীমাংসাই না! জানিয়! 
নিতেন। তিনি বলিভেন, “সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম 
সেই পরমাত্বা রয়েছেন, সর্ববদ! তার অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে 
ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু 
বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ 
সব আর চলে নাঁ। তার নীচে স্তবস্তৃতি ও জপ-তপ করা যাচ্ছে 
আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে । আর তারও নীচে হচ্ছে 
বাহপুজ1-_ প্রতীক ব! প্রত্থিমা-উপাসন!। এই সবই হচ্ছে ক্রমোন্গতির 
নানা অবস্থা । যার মনের যে রকম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন 
আরম্ভ করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়, একজন সাধারণ লোকের 
কথা ধর, তাকে একেবারেই যদি নিগুণ ব্রচ্মের চিন্তা বা সমাধি 
সম্বন্ধে উপদেশ কর! যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার 


২৪৬ ভারতের সাধক 


তালও লাগবে না। ছ'একদিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু 
তাকে যদি ফুল-বেলপাঁত। নিয়ে পুজা! করতে দেওয়া যায়, তাতে সে 
মনে করবে একট। কিছু করলুম। তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য 
কতকটা স্থির হলো । এতে মে বেশ আনন্দও পাঁয়। তারপর 
ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে। 

“মন যত স্গ্স হতে থাকে, স্থুলজিনিসে আর সেই রকম রসপায় 
না| ধরুন 'আপনি প্রথমে পুজা আরস্ত করলেন। কিছুদিন পরে 
দেখবেন, আপন। থেকেই মনে হবে_ জপ করা ভাল, তখন জপট। 
বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধান করা ভাল, 
তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছ! যাবে । এই রকমে মানুষ ভ্রমে ক্রমে 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে-_ন্াচারাল গ্রোথ, বা 
স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর নষ্ট 
হয় না। 

“মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে 
হবে। কোথায় সি'ড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সি'ড়ি বেয়ে তবে উঠতে 
পারেন । তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছু'ড়ে দেয়, 
ভা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাঁও 
খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন 
আছে, অস্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যনস্থা আছে”১। 

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, ৭ছ্াখো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মন্দির । সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। 
সহআারে মন গেলে আর নামতে চায় না। যা আছে ভাণ্ডে তা 
আছে ব্রহ্গাণ্ডে।' “রথে চ বামনং দৃষ্টা' প্রভৃতির মানে হচ্ছে, 
হৃদয়ের ভিতর মেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন 
অধিকারীর জন্ত বাহারথ, মন্দির প্রভৃতির স্যগ্ি | রামপগ্রসাদ যখন 
হাদয়ে মাকে দেখলেন, ভখন গান বানিয়ে বলঙলেন- তুমি মাত 


ধর্ম প্রণঙে ব্রক্মপন্দ : কথোপকথন 


বামী বক্ষানন্দ ২৯৭ 


থাকতে আমার জাগ! ঘরে চুরি । উঃ কি ভয়ানক কথা বল দেখি। 
বাস্তবিক সেই আমন্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে? 

“ঠাকুর বলতেন--ছুই ভ্রর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেট! 
ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখাঁয়। 

_রাঁজার সাত দেউড়ি বাড়ি। কোন গরীব নায়েবের কাছে 
রাজদর্শন প্রার্থনা করলে । নায়েব সঙ্গে করে এক এক দেউড়িতে 
নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাস। করে--এই কি রাঙ্গা? উত্তর হয়__ 
“না| এই প্রকারে যখন সপ্তম দেউড়িতে প্রবেশ করে রাজদর্শন 
করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। 
সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে 
মিলিয়ে দেন।” 

ধ্যানের পদ্ধতি ও চরম উপলব্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাজকে 
সেবার প্রশ্ন করেন | উত্তরে তিনি জানান,_-“ধ্যানকাঁলে ইট্টমৃত্তিকে 
জ্যোতির্ময় ভাবতে হয়-যেন তার জ্যোতিতে সব আলোকিত। 
চৈতন্তন্বর্ূপ ভাববে । এইরূপ ধান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে 
পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে 
তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে মার এক জগৎ! এ জগংটা যেন 
আলাদা । তাছাড়া, এটা তখন খুব তুচ্ছ হয়ে যায়--যেমন উদদি 
(মহারাজের ভূবনেশ্বরস্থিত পাঁচক ) কলকাতায় এসে শহরের এব্বধ্য 
ও সৌন্দর্য্য দেখে বললে, 'ভূবনেশ্বরটা কিছুই না, । তারপর মন লয় 
হয়ে যায়--তখন সমাধি । তারপর নিধিকল্প। তারপর আরও 
এগিয়ে কি যে, তা মুখে আর বলা যায় না। সেখানে দেখ। নাই, 
শোনা নাই, অনস্ত--অনস্ত ! এ সবই হচ্ছে অবস্থার কথা । তখন 
মনকে জোর করে এজগতে আনতে হয়--এটা কিছু নয় বলে 
মনে হয়। গিদ্বতাদ্বৈত-বিবজ্জিতং,। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ 
শরীরটাকে মস্ত বাঁধা মনে করে সমাধিতে শরীরটা ছেড়ে 
দেন। যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা! দৃষ্টান্ত 
দিভেন--“দশটা সরায় জল আছে, তাতে সূর্যের প্রতিবিশ্ব পড়েছে । 


২৩৮ ভারতের সাধক 


এক একটা করে সরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটি সরা ও 
একটি নূর্য্য রইল । সেটাও ভেঙ্গে দিতে যা রইল, তাই রইল-- 
সত্য সূর্য রইল এ কথাও বল। চলে না । কে তখন বলবে? 

অধ্যাত্-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি 
বলিলেন, “ঠিক পাঁকা বিশ্বাস, সেটা! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অমুভূতি 
ন] হলে হয় না। একবার যদি তার দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই 
ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি 
একট। হয়। খুব জোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বাঁরে বারে 
এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। 
যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়- ভগবান সত্য; 
আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাকে বুঝতে 
পারছি না। যখন তার কৃপা হবে তখন হবে। 

“এই মন কি তার ধারণা করতে পারে? তিনি যে এই মনবুদ্ধির 
অনেক দূরে । এই যে স্থষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো! মনের 
রাজত্ব? মনই হলে! এর কর্তা । এই সব হচ্ছে মনেরই স্থষ্টি। এর 
পারে ওর যাবার জে! নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর 
একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায় । সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই 
ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাত করে 
তখন নানারকম সুক্ষ অনুডূতি হয়। দেও ফাইনাল বা চরম কিছু 
নয়। এই স্ুক্মম মনও পরমাত্মার কাছ পর্য্যস্ত নিয়ে যেতে পারে না, 
জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্ভাবে বু'দ হয়ে 
থাকতে ইচ্ছ। হয়। 

তারপরে সমাধি । সে অবস্থা বর্ণনা কর! যায় না, অস্তি- 
নাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, ছুঃখ নেই, আনন্দ নেই, 
নিরানন্দ নেই, আলো নি আধার নেই__কি যে আছে মুখে বলা 
যায় না।৮”১ 


১ ধর্বপ্রসঙ্গে খ্বাযী ব্রহ্মানন্দ : কখোপকথন 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২১৪ 


এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, সাধন পথের শেষে তো 
আনন্দের শ্োত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই না ?” 

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, “আনন্দের কথ কি বলছে? সেখানে 
আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব 
কিছুই নেই | আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা! তোমার নৌকাখানি 
যতক্ষণ লক্ষাস্থলে না পৌছায় ততক্ষণ অন্থকুল বাতাস দরকার । 
পৌছে গেলে আদ বাতাস-টাতাস দবকার নেই। আনন্দ এ 
অনুকুল বাতাসের মতে! খুব সাহায্য করে । জ্ঞান-ন্দেয়-জ্ঞাতা, সব 
লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধ এ পধস্ত বলেছে। কিন্তু কি জান 
তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব 
নিজের অনুভব হয়। ন্বয়বেছ হচ্ছে সেই ভূমা বন্ত ! সেখানে কোন 
অভাব নেই, কোন ভয় নেই - শুধু ভাবলেই মনট? উচু হয়ে যায়। 
কি মজার জিনিস! কেউ কেট নিত্য আর লীলা _-এই ছুটোই 
দেখেন। 

“নিত্যে পৌছে তারপরে তো! লীলা”-_এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ 
বলিলেন--“তার কিছু মানে নেই, ছুই-ই বটে । রাসলীলা যখন 
হচ্ছিল, তখন এক সধী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি, বেদান্ত- 
সিদ্ধান্তে নৃত্যতি | বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ । এখনে নিত্য আর লীল এক। আর একটা আছে 
নিত্যলীল! হ্বইয়েরই পার ।” 


সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পরকে তাহার 
মতবাদ ছিল অতিশয় স্পট -“মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। 
আজ হয়তো তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ 
তাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো-কফলে কোনোটাতেই 
একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান লাভ ত দূরের কথা, 
সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে। 
ভারতের সাধক ৯-১৪ ... 


২১০ ভারতের সাধক 


ভগবান লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার । গুরু তার শিষ্যের 
ভাঁবানুযায়ী মন্ত্র ও ইস্ট ঠিককরেদেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস 
কবে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। 
ধর্মপথ অঠি দুর্গম । সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান 
হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই 
হবে। চুরি করতে পধ্যস্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এতবড় 
ব্রহ্মবিগ্ঠা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ?” 

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষু 
তক্তকে ব্রন্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, “মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ । 
হাজার জিনিস আন্মুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। 
আবার কিছুই নেই কিন্ত আসক্তি থাকলে সবই রইল । সাধনার 
দ্বারা মনটাকে শিন্জল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন 
পড়ে ন!। চট চেষ্টা, চাই সংগ্রাম । সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার 
আসেনি সেতো মুত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ করে নিতে 
হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শাস্তি। সব চেয়ে সচজ সাধন-_ 
'সর্দা তার স্মরণ-মনন। তাকে আপনার বলে জানতে হবে। 
বাষ্টরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের 
সঙ্গে আলাপ ব্যবঙারাদি করা, অনোবাজোণ্ড যখন এইকবপ 
হবে, অথাৎ সেই রাজ্যেও ঘখন আলাপ ব্যবহাঁরাদি হবে তখনই 
শান্তি 

“তার কার্ধ কি বুঝা যায়? অনস্ত অথচ শান্ত। মান্তষেও তিনি 
আঁসেন। কাকভৃষত্ী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণ! 
করে ভ্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে ভার কৃপায় তাকে 
ভগবান বলে বুঝলে ও স্তরস্তরতি দ্বারা প্রসন্ন করলে । ভগবান কাকে 
কোন্‌ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য | তিনি কখনও সুগম 
পথ দিয়ে, কখনও কাটার মধ্যে দিয়ে, কখনও ছূর্গম পাহাড়-পর্বতের 
মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তার শরণাগত্ত হয়ে পড়ে থাক ছাড়! আর 
কোন উপায় নেই ।” ০ | 


স্বামী ব্রন্মানন্দ ২১১ 


সে-বার এক জিজ্ঞান্ু সাধকের প্রশ্মের উত্তরে ধ্যান এবং 
ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দলেন, “ধ্যানাদিতে 
কেবল যে মনের শাস্তি হয় তানয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, 
ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি কর। 
উচিত। 

প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ দোলায়মান মনকে 
ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপন্পে লাগাতে হয় । এতে কিছুক্ষণ পরে 
একটু মাথ; গরম হয় । এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা করে 
মস্তিফকে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। 
কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন 
এক আসনে বসে তুই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণ! করলেও কোন কষ্ট 
হবে না বরং স্ুুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সতেজ ও স্বচ্ছন্দ 
হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে 
থাকবে। 

“দেহট! যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান 
করতে করছে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ড। ইষ্টদর্শন হবে। 
পার্খে হুদয়ে, পশ্চাতে বাচিরে সবখানেই ধ্যান কর! খায়। ধ্যান 
করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু এরূপ জে)াতি দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা নবিড় আনন্দ আসে, তা৷ ছেড়ে মন 
এগতে চায় না| তারপর জোতির্ধন-দর্শন, তখন মন তাতে তনয় 
হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন 
তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজা এর কি ইতি আছে ? যত এগোও 
অনন্ত! অন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিং-টোতি দেখে মনে ভাবে 
এই শেষ--ত। নয়! যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ 
বলেন এখানেই শেব। আবার কেউ কেউ বলেন, এখান থেকেই 
আরম্ত১।” 


১ ধশ্মপ্রসঙ্গে খ্বামী ব্রদ্ধানন্দ 


২১২ ভারতের সাধক 


ভগবান লাভ না হঈলে মানবজীবন সফল হয় নাঃ বন্ধ্যা বলিয়। 
গণ্য হয়। এ সম্পকে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, “ভগবান লাভের জন্য 
তিনটি জিনিসের দরকার । প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা 
তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়! ভগবানের কৃপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, 
সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাঁও জেগেছে, এখন জীবনটাকে 
এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মট| বৃথ। নাযাঁয়। কি হবে 
্ষণস্থ।য়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর 
একট কথা মনে রেখো, মনুষ্খুজন্ম আবার হয়ছে] হবে, মুক্তির বাসন। 
পরজীবনে আবার হয়তো আমবে, কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙগ 
বার বার পাবে না? সব সময় মচ্যাপুরুষের-সঙ্গ ভাগ জোট বড় 
দুর্লভ । জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও জপস্ার ফলে এই সুযোগ 
হয়। ভাগ্যফলে যখন ঠাকুরের শপ্ডির ভিল এসে পড়েছ, দেখো 
যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায়। 

“বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই ! গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে 
পড়ে থাক | গুরুবাক্যে বিশ্বা করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। 
গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রেতন্ত্রে কিছু হবে না! 
বেড়ালের ছানার মতে পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার করিংয় 
নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তার উপর ভার দিয়ে পড়ে 
থাক। ধাকে ভার দিয়েছ, তার একটা দায়িত্ববোধ আছে | তিনি 
তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন । যোল 
আনা তাতে নির্ভর কর, ত্বিনি সকল আপদ-বিপ্দ থেকে তোমায় রক্ষা 
করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্কের অনিষ্ট 
করে। গুরুর কৃপায় তার চতুদ্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা । 
জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান লাত হয়। 
গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভূল হবার সম্ভাবনা! নেই। আলের 
উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তে1? 
বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত 
ধরলে পড়বার ভয় থাকে । সদ্‌্গ্ররুর আশ্রয় যার! পেয়েছে, তার। 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২১৩ 


যদি তাকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাদের ভুলভ্রাস্তি 
সব শুধরে নেবেন |” 

গুরুতত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া 
কহিতেন, “ঠাকুর বসতেন --“সদ্গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে 
ঘুচে যায়।” গুরু কাচা হল গুরুরও যন্ত্রণা, শিম্যেরও যন্ত্রণা । কাচ! 
গুরুর হাতে পড়লে শিষ়োর অহঙ্কার যায় না, সংস্কীর-বন্ধন ঘোচে না । 
যার ঈশ্বরলাভ করেনি, ভার আদর্শ পায়নি, ভার শক্তিতে শক্তিমান্‌ 
হয়ান, ভাদের সাধা কিযে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে ? কানা 
কানাকে পথ দোখয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত 
হলেই তবে অপরকে যুক্ত কর! যায়__সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়। 

“যদি কারে। ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাবনভজন করবার ইচ্ছে 
হয়, তালে নিশ্চয়ই তিনি সদ্গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্য 
সাধকের চিন্ত! করবাব কোন দরকার নেই। যাদের সদ্ঞচর লাভ 
হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা তো ভরা পেয়েছে । সে 
রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক । 


সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কণ্ম, সর্বব দিক দিয়াই ব্রহ্মানন্দ ছিলেন 
একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আতন্তকাম সাধক, 
দরদী আচার্য্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক । তাহার 
প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষ দশ, 
ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বড় হুন্দররূপে ফুটিয়। 
উঠিয়াছে।১ তিনি লিখিয়াছেন, “মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন 
ছিলেন, ভ্রাহার বহুমুখী শক্তি বর্ধার বারিধারার ন্যায় শতমুখে 
প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মুন্ময় 
আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত ন1। 


১ ধর্শপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্ধানন্দ £ পরিচয়-_-দেবেজ্্রনাথ বহু 


২১৪ ভারতের সাধক 


বিছ্যৎবাহী তার দেখিতে নিজাব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি 
অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির 
শরীর মৃন্সয় নয়_ চিম্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া 
সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি 
সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নির্মল চিত্ত 
লইয়! অথব! ব্যথিত, ভাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝ বহিয়। 
যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই 
অন্তরে অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন- তিনিই দেখিয়াছেন, 
যাহাকে সন্তাধণ করিতে মন সন্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে 
মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন । আত্মীয়স্বজন যাহার 
নাম শুনিতে কু্ঠাবোধ করে, কি স্নেহ বিগলিত কে মহারাজ তাদের 
তত্ব লইতেছেন। যে অভাগা সব্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় 
মহারাজ তাহাকে বীধিয়াছেন | যাঁর কোথাও স্থান নাই, মহারাজের 
দ্বার তাহার জন্য চির উন্মুক্ত | 

“এই উদ্দার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আন্বাদ পাইয়া কেহ ধারণ! করিতে 
পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শীস্ত শিবময় পুরুষের কি মহান্‌ ত্যাগ, 
কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিফাম 
কন্মান্ুরক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য 
নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষাঁয় স্থির হইয়া! থাকিভ! ভিক্ষু তাহার অপ্রত্যাশিত 
করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত ; জ্ঞানী জ্ঞানচষ্চায় তাহার ইতি করিতে 
পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিম্কু সম্ভরণ করিয়া পার পাইত না; 
কম্মী কন্দকৌশলে তাহার কাছে হার মানিত ; সংশয়ী বিশ্বাসের বল 
পাইত; সংসারী সংসারধর্মের নিগৃঢ মণ্ম বুঝিত; রসিক তাহার 
রসন্ষুন্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত;? সাধক তাহার কাছে 
সাধনার উচ্চতত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত: তাহার সংস্পর্শে 
আপিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়। 
উঠিত, অথচ এই মহারাঁজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই 
খেলা করিতেন । 


স্বামী ব্রহ্ানম্দ ২১৫ 


“মহারাজ যে মহারাজের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন সেথায় দুঃখ, 
দৈম্ত, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না; রিপুদল সেখানে বল 
প্রকাশ করিতে পারিত না। সেরাঙ্জোর যাহার! প্রজ।- মহারাজের 
অমাঘ্িক ব্যবহারে তাহার! ভাবিতেন, আমি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, 
অথচ আপন আপন অধিকার-সীম! লঙ্ঘন করিয়। প্রশ্রয় লইতে 
কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত 
সংসারের বনু উদ্ধে কোন্‌ এক অত্যাশ্চধ আনন্দময় লৌকে আসিয়াছি 
_-যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ স্পন্দনহীন, তর আনন্দ অবাধ ।৮ 


সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ 
গুরুতরভাবে অস্স্থ হইয়া পড়েন। সারা শরারে শোথ দেখ! দেয়, 
ডাক্তশরেরা তাহার অবস্থা দেখিয়] চিন্তিত হইয়া উঠেন। 

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পৌছে। তিনি স্থির 
করেনঃ কলিকাতায় আনিয়া স্বামীজীর চিকিৎসা করানো হইবে। 
অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড় মঠে নিয়া আসা হয় এবং অভিজ্ঞ 
কবিরাজের তত্বাবধানে তাহার চিকিৎসা চলিতে থাকে । এ সময়ে 
ত্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রঙ্মচারীদের বলিতেন) “তোমরা সবাই 
প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ব কর, তাকে সুস্থ করে তোল । স্বানীজী 
আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন ।৮ 

স্বামীজার সেবা-পরিচধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাহার 
প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শযার পাশে 
চিন্তাকুল, হইয়া তাহাকে বলিয়। থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে ম্বামীজী 
কিছুট। সুস্থ হইয়! উঠেন, গুরুভাইর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং 
্রন্মানন্দের মুখে ফুটিয়! উঠে প্রসন্নতার আভা | এ সময়ে প্রসঙ্গ ক্রমে 
ঠাহাকে বলিতে শোন! যায়, “ম্বামীজীর এই গড়ার সময় কি ব্যস্তত। 
আর উদ্বেগেই না দ্রিন কেটেছে । মনে হচ্ছে ঠাকুরের গীড়ার সময়ও 
এত সেবা! করতে পারি নি।” 


২১৬ ভারতের সাধক 


স্বামীজীর তগ্নন্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই 
আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই 
তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরু- 
ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার । 

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্র প্রধানতম লীলাপাধদ 
বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মন্তের মভে] হইয়া যান, 
স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়। পড়িয়! তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন । 
শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রনয়নে বলিতে 
শোনা যায়“সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য 
হয়ে গেল।” 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার 
লাভ করে| বিশেষ করিয়া! তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধশ্মের একটা 
জোয়ার বহিয়! যায় । আর্তত্রাণ, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বন্তা- 
তুতিক্ষের সঙ্কটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে 
অগ্রসর হইয়া আসে। সারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব 
অন্থভৃত হয়। 

মঠ ও মিশনের বিজ্ঞার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃহু- 
শক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী | দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্েের 
বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 

যুবক ভক্ত ও ব্রন্মচারীদের কাছে ত্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা 
ছিল কন্ম ও উপাসনার যুগ সাধন! | প্রায়ই বলিতেন, “রামকৃষণ- 
ভক্তদের সেবাধন্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবন্ত 
ভগবানের পুজা প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা” 

্রন্মানন্দ ছিলেন রামকৃ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ । মঠ মিশনের 
কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের 
অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞাস্থ তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের 


খ্বামী ব্রদ্ধানন্দ ২১৭ 


আ্োতধারা। মহারাজের প্রেম বিহবলতার স্মৃতি চিরতরে তাহাদের 
মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত । এশ্বরীয় ভাবে তাহারা উদ্দীপিত হইয়। 
উঠিত। 

মহারাজের প্রাণঢাল। ভালবাসাই ছিল তরুণ কম্মীদের এবং 
সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার 
এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। “সকল প্রকার 
কাজকন্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উদ্ধে 'অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে 
নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি ছুঢ ও শক্তিসম্পন্ন 
করিয়াছিলেন। এইরূপ পরমহংসের ম্যায় বিরাজ কারয়াই তিনি 
সজ্ঘের বিস্তার সাধন করিয়াছলেন। মঠ ও মিশানের যাবতীয় 
সদনুষ্টান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কাধোর প্রেরণার মূলে থাকিয়াও 
তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নিদ্বন্দ এবং সমাহিত। বালকবং 
কোমল, সরল ও আনন্দময় হইধাও জনি ছিলেন প্রশান্ত, চঞ্চল 
এবং গম্ভীর । এই অপুর্ব দ্ব্যভাবেই আধাাস্ঘিক তরঙ্গের প্রবাহে 
তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রপারণ করিয়ারিলেন৯ 1” 

বঙ্গভঙ্গের পর সার] দেশে একট! বিরাট রাজনৈতিক স্মালোড়ন 
দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্ি-সাধন এবং ভাবতীয় ধন্মসংক্কৃতির 
উজ্জীবন সাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়। 
উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের 
সর্বত্র বিপুল উদ্দাপনার স্ষ্টি করে; দলে দলে যুবক কম্মী ৪ 
মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভীড় করিতে থাকে । রামকৃষ্েের 
ধারক ও বাহক ব্রহ্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এইলময়ে অনেকের 
জাবনকে বূপাস্তরিত করে| 

কিছুসংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক 
কম্মীও এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ 
নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রুকুটি উপেক্ষ। করিয়া মহারাজ মঠে 


১ স্বামী ব্রচ্মানন্দ ; উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত 


২১৮” ভারতের সাধক 


তাহাদের আশ্রর দেন, পরমার্থ লাভের সুযোগ পাইয়। তাহারা 
ধন্য হয়। 

নবাগত সাধনার্ধী ও কম্মীদের মহারাজ বলিতেন, “ঈশ্বরের দিকে 
লক্ষ্য স্থিণ রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বারো। আনা মন 
ভগবানের দিকে রেখে, চাব আনায় জগতের কাজ ভেদ যায়।” 

ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কপ্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের 
আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, স্থযোগ ঈশ্বর নিজেই 
পুরাইয়া দেন। ঈশ্ববের ধারক বাহক জীবন্ত মহ্তাপুকষেরাই শুধু নয়, 
সক্মদেহী বিদেহী মহাপুকষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে 
সাহাযা করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাহার নিজ জীবনের একটি 
অতিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলিতেন। 

একবার তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন । সে সময়ে বাত 
বারোটায় ঘুম হে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হণ্বার মন্যাস তাচার 
ছিল। জপ করার সময় প্রাযই চোখে পাড়ত এক অলৌকিক দৃশ্য । 
কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু, দেখ! যাইত, এক মসৌমামুন্তি বৈষ্ণব 
বাবাজী জপের মালা হাতে নিধ। শয্যার পাশে দাড়াইয়া আছেন। 
ব্রহ্মানন্দ বুঝিতেন, কোন সুন্্রদেহী মহাক্মা তাহাকে আশ্বাস € প্রেরণা 
দিবার জন্তই রোজ প্রভাতে আবিভূত হইতেছেন। 

একদিন শরীর বড় কান্ত ছিল, অশ্যাসমতো বাদরাটার প্ররকালে 
ব্রহ্মা নন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এমন সময়ে কে যেন তাহাকে ধাকা 
মাওয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী 
বাবানী শ্মিতহান্তে শয্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত 
করিয়া ত্রন্মানন্দকে ইঙ্গিত করিতেছেন জপে বসিবার জন্য | 

ভগবান লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে 
ভগবং কৃপায় জাগতিক ও সুক্ষ স্তর হইতে নামিয়া আসে। 


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চেষ্টায় ও যত্বে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ় 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ২১৯ 


ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার আন্রিক ইচ্ছা, মঠনাধক 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদাপপণ কবেন। মহাবাজের 
আগমনের প্রাক্কালে রামকুফ্ণানন্দ মাদ্রাজ মদের সাধ ও কঙ্দের 
ডাকিয়া কঠিলেন, “একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ £রখো ম্ব,মী 
ব্রহ্মানন্দ ঠাকুবের নি র সন্ধান । ০গামরা কে যখন দর্শন বণ 
তখন গাঁকুব কেমন ছিলেন তা ক“কটা। অ।শাস পাবে। অকন্ধানন্দের 
অহংটি সম্পূর্ণবপে খুছে শছে | যাঠনি বলেন যানি কাখন 
তা ঠাকুরের প্রেবণায় | ঠাকুর তাকে ঠিক নিজেব ছেলের মতোই 
দেখতেন | টিনি গাকুরের খারেশ হাতল, কখনো কখানা এক 
মশারীর ভেঙবই থাকঠেন। গাখালের প রধানে “কোন ছিল পন 
দেখলে তিনি কেদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে খল হন, পিিখালকে নূন 
কাঁপড বেবার কি কেউ নেই ?' ঠাঁকুবের জন্থা কেট কোন ফল শিষ্টি 
বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেস, ও সপ 
রাখালকে দা - মামি তার মুখে খাই | এবদিন রাতে গাকুদের 
পিপাসা পায়। তিন রাখালকে খাবার জল দিতে প্লেন। রাখাল 
বিছানায় শুয়ে শন্দ্রর ঘোরে বিড়া ড় করে পিা।?বো ৮1 দলে পাশ 
ফিরে ঘুনিযে পড়পেন | গুক মঙ্তাবাজের এঠে আপন্া যেন উৎলে 
উঠল। পরের দিন তান আনন্দ করে সবাহকে এই খউনাটি 
আন্ুপুবিবক উল্লেখ ওরে বলেছিলেন, “এখন বুঝেছি, রাখাল মামাকে 
ঠিক বাপ বলেই জানে ।' 

গুরু'ভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃঞ্-শিন্যদেব ধারণা « যুলায়ন 
কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহ উপলব্ধি করা যায়। 

ঠাকুর রামকৃষেগ ভাষায় রাখাল মঠারাক্গ ছিলেন একটি প্ণগোর। 
আম। সহজ হুন্দর অমায়িক আনন্দময় এই সাধকের ভিঃরে যে 
গম্ভীর তত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন তাহার সন্ধান অনেকের 
পক্ষেই পাওয়া কঠিন ছিল । স্বামী রামকঙ্তানন্দকে সে সময়ে ভক্ত" 
প্রবর গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “তুমি আমায় 
। লিখিয়াছিলে, রাখালকে কেউ চিনিতে পারে ন। আমার ধারণা, 


২২০ ভারতের সাধক 


যে ভাগ্যবান রাখাঁলকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের (ঠাকুর 
রামকৃষের ) কপ! প্রাপ্থু হইবে তাহার মনুষ্য জন্ম সফল ।” 

মাদ্রাঞ্জে মীনাক্ষা মন্দির দর্শন কালে ব্রক্মানন্দের যে দিব্য 
ভাবাবেশ হয তাহার স্মৃতি স্থাণীয় ভক্তদে« হৃদয়ে দীর্ঘদিন 
জাগ্রত ছল | দর্শনের দিন ,.ভাপবেলা হইতে মহাবাজ গুকভাই 
রানকষানন্দকে বলতে থাকন, “মনে কেমন একটা অপুবৰ ভাবের 
জোয়ার আসছে, যেন একটা কছু মাঞ্জ ঘটবে |” 

মান্দবের শে গিয়া দেখামূন্তির দিকে দৃষ্টি ণিব্ধ করার সঙ্গে 
সঙ্গেহ মহাবাজ শাবর নিস্পন্দ হইয়। দাডাশয়া পড়েন, অতাজ্জ্িয় 
দর্শনে ফলে হাপান তাহার বাহজ্ঞান। ঞুকগাই পামক্ষানণ্দ 
তাড়াতা 1৬ ছুটিয়। আসয়া তাহার দেহটি বেষ্টন কারয়' থাকেন। 

একঘণ্চ। ঞাল ত্রক্গানন্দের এহ ধ্যানাদেশ ৮লিতে দেখ। যাঁষ, 
মান্দরেব তাথযাধা ৬ সাধু সন্গযা।সারা দখাগাঃব বিভাবত এই 
মহাপুরুষেঞ দিকে সাবস্মংয় ।শশিমেষে চ।ভিযা খাকেন। বাহ্াজ্ঞ।ন 
ফিপিয়। আ।স৮শ শত শত লোক তাহাকে প্রণাম কাগয়া ধন্য হয়| 

সেঁদনকাব ভাবাবেশ সম্পকে ব্রহ্মানন্দ ভপ্তদের গলিয়াছিনেন, 
“যখন মন্দিগো বগ্রহের সামনে দাড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার 
বিগ্রহ যেন জাবজ্জ হয়ে মামার দিকে এগিয়ে আপসছেন-_ তাহ তো 
অমন স্ভাহার। হয়ে গিয়েছিলাম 1৮ 


বাঙ্গালোরে মঠ স্থাপিত হওযখার পর সে-বাব স্বামী নিন্মলানন্দের 
আগ্রহাতিশয্যে ব্রন্মা।নন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত কগেন। 
হার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল 
বহিয়। যায়, একটা অভ্ভতপূর্ব আধ্যাত্বক পরিবেশ রচিত হয়। 

এখানকার মুচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক তক্ত রবিবারে মঠে 
আপিয়। কীর্তন ও ভঞ্ঞনে অংশ গ্রহণ করিত। মহারাজ পরমানন্দে 
সঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, তাহারাও এই পুণ্যচরিত মহাত্বার 


ত্বামী ব্রহ্ষানম্দ ২২১, 


পদবন্দনা করিয়া ধন্য হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারান্ধ 
একদিন তাহাদের পল্লীস্িত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন- 
ভদ্রনে উৎসাহ দান কপ্সিয়। এই মুচিদের আশীর্বাদ করিয়া আসেন । 
তাহার এই প্রেমপুণণ মনোভাব ও সমদশিত! দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
ও ভক্-সাঁধকের। প্রেরণা লাভ করেন, মন্ত্যজদের প্রতি সংস্কারজাত 
যে বৈষমাবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনকট। দূরীভূত হয় । 

এই মঠের কম্মী ও সাধূদের আধাম্বিক ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় 
এজন্য ব্রন্মানন্দ সদাই তাঁহাদের উৎসাহিত কাঁবতেন। কখনো কখনো 
মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লঞঠনধার) সেবককে সঙ্গে নিয়! 
নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করি'তন জপতপে 
কাহারা রত, আর কাহাঝাই বা রহিয়াছে ভাঁনস ঘুমে অচেহন। 
পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেরা তাহাকে প্রণাম করিতে আদসিত, 
ক্ষুব্ধ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ আলস্তপরায়ণ সাধুদের অত্র তিরস্কার 
করিতেন--“এ কি কচ্ছিস্‌ তোরা? রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত 
সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস্। «ই জোয়ান 
বয়মে তোদের এত ঘুম ? এখন যদি ভগবাদ লাভ করবার ভম্তা ন! 
খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো 
কাজকর্মে গল্পে-সলে সময় কেটে যায় । তাকে ভাকবি কখন ?” 


স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ত্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে 
বাস করিত একটি '্ানন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক 
একদিন আত্ম প্রকাশ করিয়া বসিত, তখন আনন্দরক্ষ ও হাস্ত পরিহাসে 
মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন | তখন তাহার রকমলকম 
দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহুভক্ত- 
সেবিত অধিনায়ক ব্রন্মানন্দ মহারাজ । 

মহারাজের রহস্যপ্রিয়তার একটি কাহিশী এখানে বণিত 
হইতেছে। সেবার দূরদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের 
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সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে 
অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাহাকে নিজের 
কর্মকেন্দ্ে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন | 

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন 
চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান | কহিলেন, “আরো ছ'চার দিন 
থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা |” 

“তা কি করে হয়। সেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। 
আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার ।” গুরুভাইটি উত্তরে বলেন। 

্রন্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়! রাখার জন্য 
গোপনে আটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে বেলুড় মঠ হইতে 
স্টেশনে যাইতে হইলে পান্ধী নিতে হইত | রাতের বেলায় পাল্কী নিয়া 
বেহারার! হাঞ্জির, যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে 
ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পাক্কী চলিতে 
শুরু কিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তত্্রায় ঢুলিতেছেন আঁর 
মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্ন্ম আওয়াজ। 
ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

অতি প্রত্যুষে দেখা গেল, বাহকের! পান্ীটি নিয় মঠের মাঠেই 
বিচরণ করিতেছে. 'আর অবিরাম হুম্-নহুম্‌ শব করিয়া চলিয়াছে। 
স্বামা ব্রন্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আলিয়! ম্মিতহাস্তে গুরুভাইটিকে 
অভ্যর্থনা জানাইলেন। 

বুঝ গেল, বাহকের! পান্কীটি নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় 
নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ 
শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়। ভাবিতেছিলেন, পান্ধী যথারীতি তাহাদের 
গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। 
আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইতেছেন| 
মহারাজের এই রমিকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া৷ গেলেন, 
চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল । 

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে 
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লুক্কায়িত রহিয়াছে পুরাতন ও অন্তরঙ্গ সথাকে আরো! ছুই চারদিন 
কাছে ধরিয়া রাখার বাকুলত1 । তাই ছুই চোখ তাহার আনন্দের 
অশ্রুতে ছলছল হইয়া উঠে। 


সে-বার ব্রক্ষানন্দ মহারাজ ও প্রবীণ ভক্তির কিছুদিনের জন্য 
কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের 
আগমনে চারিদিকে সাড়া! পড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কন্মী ও 
সাধুর জনার়েত হইতেছেন । আশ্রম ও সেবায়তন দিন রাত আনন্দ- 
কোলাহলে পুর্ণ! মহারাজ তরুণ সাধুদের রোজ উৎসাহ দিতেছেন, 
“ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ । কাশীর মতে! জায়গা নেই । কত 
সাধু খধি তপত্বী রাজষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান! এখানে 
একটু জপ-ধযান করলেই জমে যায়!” 

কখনো! বা! কাউকে বলিতেছেন, “খুব উঠে পড়ে লাগ । এ এমন 
স্থান যে ধ্যান আপনা হাতই হয়। রাতদিন হর-হর বোম-বোম্‌ শব্দ 
হচ্ছে । এখানকার হাওয়াই অন্করকম। একটু করলেই হাতে হাতে 
ফল পাওয়া যায় । 

মা-সারদামণিও তখন কাশীতে রহিয়াছেন । একদিন ভক্তের 
পরম সমাদরে তাহাকে আশ্রম ও সেদায়তনে নিয়া আমিলেন 15 
পান্কীতে করিয়া চরিদিক ঘুরাইয়া তাহাকে সব দেখানো হইল। 
দেখিয়। শুনিয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। তাহার নিজ আবাসে 
প্রত্যাবর্তনের পর এক ভক্ত মায়ের পদবন্দন। করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 
“মা, কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেবাশ্রম ।” 

প্রশান্ত কণ্ঠে সারদামণি উত্তর দিলেন, “দেখলুম, ঠাকুর ওখানে 
প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন । তাই এই সব কাজ হচ্ছে । এই সব যত 
কিছু তারই কাঁজ।” 


১ জীগ্রামায়ের কথা 
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তক্তটি তখনি আশ্রমে গিয়া লোৎসাহে মহারাজকে মায়ের এই 
মন্তব্য জানাইয়া দিলেন। শিষ্য ও ভক্তের! সবাই এ সংবাদে আনন্দে 
উৎফুল্প । ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথাম্বতকার মহেন্্র গুপ্ত এসময়ে 
আশ্রমে আপিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে একদল কহিতেন, 
'ঠাকুরের উপদেশের সারমন্ম প্রাণপণ প্রয়াসে ঈশ্বর লাভ কর। 
আাণকাধ্য ও সেবাধন্মের কথা কখনেো। তিনি বলেন নাই | এসব 
পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে | মহেল্স গুপ্ত এই 
মতবাদীদের অন্যতম ত্রহ্মানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য-ভক্তের! 
তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, “মাষ্টারমশাই, মা'র কথা 
শুনেছেন তো ? 'এখন আর ন। মানলে চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি 
আছে সেবাকম্মে। মা এই মেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন । 
মা বলেছেন- এ তার» শ্রীমুখের কথ11” 

মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সহান্তে কহিলেন, “তা বটেই তো । আর 
এসব অন্বীকার করবার জে। নেই 1” 

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো! আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। 
্বামীজীর আহ্বানে কন্ম ও উপাসনার যে তত্ব তাহার! প্রচার করিয়। 
চলিয়াছেন সে তত্বের বিপুল সমর্থন যেন তিনি আদায় করিখ। 
ছাড়িলেন। 

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের 
বাড়ীতে অবস্থান করিতেন| ব্রহ্গানন্দ প্রাতদিনই সেখানে মাকে 
দর্শন করিতে যাইতেন । নীচতলায় দাড়াইয়া এই দর্শনকার্ধ্য চলিত । 
এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া উঠিতেন, আর 
উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। 
কোন কোনটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন, কখনে! বা বলিতেন, 
“রাখালের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।” কোন কোন সুমুক্ষু 
ভক্তকে গৈরিক দিয়া মা! নির্দেশ দিতেন, “এবার রাখালের কাছ 
থেকে সন্যাস নিও ।” 
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একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে ধাড়াইয়া আছেন ! 
আশেপাশে আরে! কয়েকজন উপস্থিত । মায়ের সেবিকা গোঁলাপ-মা 
দোতল! হইতে ডাকিয়া বলেন, রাখাল, ম। জিজ্জেস করছেন, 
আগে শক্তিপূজ! করতে হয় কেন ?” 
ব্রহ্মানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, “মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের 
চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই |” 
কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মনে এক দিব্াযভাবের 
তরঙ্গ খেলিয়! যায়। পরমানন্দে উদাত্ত স্বরে তিনি গান ধরেন £ 
শহ্করী-চরণে মন মগ্র হয়ে র€রে। 
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা 'এড়াওরে । 
এ তিন সংসার মিছে, মিছে জমিয়ে বেড়াখরে | 
কুলকুগ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধেয়াও রে। 
কমলাকান্তের বাণী শ্যাম মায়ের গুণ গাওরে। 
এতে! স্বখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে । 
ভাবাবেশে মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচয়া নাচিয়া করতালি 
দিয়। গানটি শেব করেন। তারপর ঠো-হো-হো! শবে অট্টহাস্ত করিয়া 
সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন । 
মা-সারদামনি এতক্ষণ অলিন্দ হইতে এই স্বগীয় দৃশ্য উপভোগ 
করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরঙ 
দেখিয়া অন্তর তাহার অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল । 
বেলুড় মঠে আর একদিন ম।-সারদামণির সম্মুখে ব্রন্মানন্দ যেরূপ 
দিব্ভাবে আবিষ্ট হন, তাহার স্থৃতিও মেবকদের মনে দীর্ঘকাল 
জাগরূক ছিল। 
মঠ প্রাঙ্গণে কালীকীর্ততন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা 
উপরের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন ! প্রেমানন্ৰ স্বামী আনন্দে 
উংফুল্ল হইয়া! মহারাজকে কীর্ভনের আসরে ধরিয়। নিয়! বসাইলেন। 
ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া! মহারাজ নৃত্য শুরু 
করিয়। দিয়াছেন। ক্রমে বাহাজ্ঞান হইল তিরোহিত। 
গারজের সাধক ৯-১৫ 


ইহ ভারতের সাধক 


ভক্তের! প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাহাকে কীর্তন 
আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ীর 


নিয়তলের এক কক্ষে । 
মহারাজ স্থাথুবৎ নিশ্চল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন । বাহ্য 


চেতনার কোন চিহ্ন নাই । সেবকদের বন্থ ডাকাডাকিতেও তাহার 
হস আসিতেছে না । 

মা-সারদামণি মঠে আমিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে 
রহিয়াছেন উপবাসী । দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাহার সংজ্ঞা 
ফিরিয়া আসিতেছে ন! দেখিয়। প্রবীণ গুরুতাইরা শঙ্কিত হইলেন । 

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তীহার চোখে মুখে প্রসন্নতার 
আভা, কহিলেন, “সেজন্য ভেবে। না | নাও-_এই প্রসাদ রাখালকে 
গিয়ে দাও।” 

মায়ের প্রনাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি 
করা হইল, কিন্ত ধ্যানস্থ ব্রক্মানন্দের কানে কোন কথাই পৌছিঙগ না । 
নিমীলিত নয়নে, খজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমণ্ডল দিব্য 
আনন্দের ছটায় উজ্জ্ল।| এই বাহ্য জগতের সহিত তাহার যেন 
আর কোন যোগাযোগ নাই। 

মাসারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। 
ব্রন্মানন্দের বাছ স্পর্শ করিয়া স্েহপূর্ণ স্বরে কহেন, “ও রাখাল, 
এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও!” 

সঙ্গে সঙ্গে মহারাচ্জর বাহা-চেতন। ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। 
রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দন। করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, 
তারপর ধীরে ধীরে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। 


ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বালকবং ভাব ও প্রেমঘন অস্তল্শান অবস্থার 
উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, “আমাদের 
মধ্যে একমাত্র মহারাজের তেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার 


স্বামী ক্রদ্ধানন্দ ২২৭ 


হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাঁঞঙজকে পেছন থেকে 
দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।” 

ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত 
রূপ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাহার 
মহাজীবনে। “কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহির 
হইতে দেখিয়া কেহ অন্মান করিতে পারিত না। অস্ুভূতির বিশাল 
রাজ্য যেন তাহার করতলগত, অথচ তাহ! যেন ম্বাতাবিকতাবেই 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । ক্থাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন 
বলিয়াছিলেন--“মন এখন লীল1 হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে 
লীলায় আসে 1 ভাহাকে দেখিলে মনে হইত, হার দেহ-মন যেন 
কোন অপারঁথব বন্তূতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু 
প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মৃণ্তিমান বিগ্রহ । মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই 
ভাবদ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্র্ববাই মানন্দ ময়-_কখনও বালকের 
মতো হান্তকৌতুক € ক্রাড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নত্যবান্ে 
উৎফুল্ল । তাহার একদিকে সহজ বালম্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব 
গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগস্ভীর 
অবস্থায় বনিয়া থাকিতেন, তখন তাহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে 
সাহস পাইত না, এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব 
হইয়। থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়! 
কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতাবে বসিয়া বা দাড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়। 
যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন উন্ুক্ত দিগন্ত 
বিস্তৃত প্রান্তরে গন্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাহাকে 
দেখিলে. তেজোদৃপ্ত নরসিংহের হ্যায় বোধ হইত১ 1” 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর 
নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের. অতি উচ্চ ধারণা ছিল | তার 
এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন--“রাখাল-টাখাল 


১ হ্বামী বন্ধানন্দ : উদ্বোধন 


২২৮ ভারতের সাধক 


আমার কাছে ছেলেমান্ুষ, কালকের ছোকরা । ঠাকুরের কাছে 
আমি যখন যেতাঁম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে 
আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? 
যখন আমার প্রথম হাফানি হল, তখন খুব জ্বর, খুব ছুর্বলও হয়ে 
পড়লুম | এখানে তো! শাস্তি ব্বস্ত্যয়ন, চণ্তীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে । 
এদিকে আমার মনে এক সর্ববনেশে তাবের উদয় হছল-_ঠাকুর একজন 
সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল-_গুরুতে মান্ুষজ্ঞান, মানুষ- 
বুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই 
ঠাকুরের উপর ভগবদ্বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব 
ত্যাগী গুরুভাইর1 আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম । 
কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাকৃতো । আমার মনে দিন দিন দারুণ 
অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো | মনের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করছি-__ 
তবু ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল 
দেখতে এল। তাকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 
“এখন উপায় কি? 

“রাখাল সব কথা শুনে হোহো! করে হেসে উঠলে। | ধললে-_ 
“ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস করে উচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে 
নেমে যায়, মনটাও তেমনি | ওর জন্য কিছু ভাববেন ন!। শিগগীরই 
আধ্যাত্মিক উন্নতির একট! উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন 
এমনি হচ্ছে । আপনি কিছু চিস্ত/ করবেন না? | ন'দিদি খাবার এনে 
দিলে । রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বললে, 'ব্যস্ত 
হবেন না। কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক্‌ করে লাফ দিয়ে 
কোথায় চলে যাবে । এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের-গলি 
পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কীধের ভূতট। 
যেন চলে গেল-_ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্বুদ্ধি এল। 
সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক দময় 
ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্ত। 
কতক কতক পেয়েছে ।, 


স্বামী ব্রন্মানম্দ হই 


ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছ্রণ আরো অনেক তক্তের 
উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শাস্তি, সথৈর্্য ও 
আত্মিক সাধনার সাফল্য । 


ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের ছৃঢতা ও দূরদৃষ্ট 
ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত 
শিশ্কের! তাহার প্রজ্ঞ। এবং সুক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাত করিয়া সতত 
উপকৃত হইতেন। 

সে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাহার একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পর 
শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শাস্তি 
আসিবে এই আশায় কিছুাদন তিনি বেলুড় মঠের কাছাকাছি একটি 
বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। ছবেল। মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী 
সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বাল! কিছুট! দূর হইল । মঠের 
প্রতি ন্রমে তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 

রামকুষ্ের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধন্ম এবং ব্রহ্মচারী ও 
সন্নাসীদের পৃত চরিত্র তাহাকে মুপ্ধ করিয়াছে । এদিকে নিজেয় 
হয়ে জাণিয়াছে নিব্রধেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুঞ্“' 
কলক্রের স্থায়িত্ব বা! কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু 
বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ 
করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে । 

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং 
সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য । প্রেমানন্দ কোমল- 
হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাহার হৃদয় বিগলিত হয়, 
তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন । 

্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির 
সাময়িক বৈরাগ্য আমিয়াছে-ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহ।কে বলিতেন, 
অর্কট বৈরাগ্য। শৌক দূরীভূত হইলেই পূর্বব-সংস্কার তাহার 
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জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীব্র অনুশোচনা ও 
প্রতিক্রিয়! | 

মহারাজ দুই হাত জোড় করিয়া! প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিজেন, 
“বাবুরামদ! একি তুমি বলছো? ক'দিনের সাধুসঙ্গ করে লোকটির 
মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের 
বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে ?” 

প্রেমানন্দ মুহুর্তে ব্রহ্মানন্দের নৃষ্টিভগী ও বিচারধার! বুঝিয়া 
নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান । 

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান 
করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্্যালীরা সর্বদাই অর্থাভাবে থাকে, 
তদ্বপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভত্ত ও দশনার্ধীদের প্রসাদ নেওয়া । 
আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ কর থাকিলে সাধুদের অনেক 
ঝামেলা কমিয়। যায় । 

ভক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ত্রহ্মানন্দকে 
এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্গানন্দ মহারাজ সেদিনও 
উত্তর দিলেন, “বাবুরামদা, তোমর1 সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, তোমরা 
যা! মনে করবে তা ফলবে। এরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও ।” 

মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিস্তংকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্ট 
দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্ধারণ করিভেন 
নিজেদের নীতি ও কম্মমপস্থা! ৷ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্মের পরিধি যেমন বাড়িতে 
থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থা ও 
মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্চ-তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের 
কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো! বন্ধানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থাদের 
আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ, 
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চরিত্রের ধৃতি ও পবিভ্রতার দিকে তীন্ষ, সত দৃষ্টি রাখিতেন। 
তারপর দীক্ষার্থার ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া 
দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্বে প্রায়ই ঠাকুরের 
ইঙ্গিত বা! নির্দেশ আমিত। তাই একবার তাহাকে স্পষ্টভাবে 
বলিতে শোনা যায়, “ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিচ্ছি । 

ব্রহ্মানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্য বলরাম ভবনে আমিয়াছেন | 
একদিন ছুপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে 
ধনী ঘরের এক বিধধা কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত 
হয়, কাতর কণ্ে তাহার দর্শন প্রার্থনা করে 

সেবক ভক্তটি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, “এই 
বুড়ো বয়সে দিন রাত আর কত বকৃবো বাবা ?” 

তদনুযায়ী মেয়েটিকে জানাইয়। দেওয়া হয়, “মহারাজ বড় রলাস্ত, 
তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না।” 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে ! আর্ত 
স্বরে জানায়, “আমি তাঁকে একটুও বিরত্ত, করবো না। একটিবার 
শুধু দর্শন করেই চলে যাবো 1” 

এবার মহারাজকে অনুমতি দিতেই হইল | মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়। 
ভাহাকে প্রণাম করার পর আবার ক্রন্দন শুরু করে, অআজলে 
গণ্ুস্থল প্লাবিত হয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অধ্ধবাহা অবস্থা, 
একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

কিছুক্ষণ পরে শান্ত স্েহপূর্ণ স্বরে ব্রন্মানন্দ বলেন, “স্থির হও মা, 
স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।” ও 

এ অভয় বাণী শুনিয়। মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর 
দেয়ালস্থিত শ্রীরামকুষের কফটোটির দিকে তাকাইয়। বলিয়। উঠে, “এ 
উনিই আমায় নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। 
তাইতো৷ আমি পাগলিনীর মতে ছুটে এসেছি।” 

অতঃপর মৃহ্ম্বরে ধীরে ধীরে মেয়েটি সরিস্তারে সব কথ। খুলিয়! 
বলে। সন্ত্রস্ত ঘরের কন্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে । এখন 
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বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর । দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ 
নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোন অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই | 
কিছুদিন যাবৎ সে বড় অস্থির হইয়। উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকার ময় 
ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অতিভূত | এই সন্কট 
সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে 
তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, চাহিয়! দেখে শয্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
ঈাড়াইয়া আছেন | কৃপাভরে তিনি কহিলেন, আমার ছেলে রাখাল 
বাগবাজারেই তে! রয়েছে । তার কাছে তুই চলে যা।” 

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোৌজাখুজি করিয়া 
এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে 

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মনন বুঝিয়া নিতে মহারাজের 
দেরী হইল না। সেই দিনই কপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি 
দীক্ষা দান করিলেন । 

মহারাজের কৃপায় এই মহিল। অন্নকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের 
'অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন। 

ব্রহ্মানন্দের কপার ধার! ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত । এ কৃপা! 
ধনী নির্ধন, স্পৃম্য অস্পৃশ্থোর কোন তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী 
তারামুন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাহার 
নির্দেশিত সাধনপন্থ। অনুসরণ করিয়া অপার শাস্তি লাভ করেন। 

একবার অক্সফোর্ডের কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্য। কলিকাতায় 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন । এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখ এক অলৌকিক 
অনুভূতির দ্বার খুলিয়। দেয় | এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে 
এক পত্র লিখেন, “ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তাঁর 
চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর কাণ্ড! মাত্র পাচ মিনিট কাল 
দর্শন পেয়েছি, কিন্ত তার ছুটি হাতের তেতর আমার হাতটি লিয়ে 
তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে 
নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন সার ঘর থেকে বাইরে এলাম 
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আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বৎসর কমে গিয়েছে। 
আর নূতন আশা নিয়ে, নৃতন বিশ্বাসের ধূতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম 
চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি । এ দিনটি আমার কাছে 
অপূর্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। 
এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, আর ধার! এই দর্শন লাভে আমায় 
সাহায্যে করেছিলেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ ১” 

ঠাকুর রামকৃষের প্রধান শিল্ের। জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মতো 
অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বনগিয়া 
দিনের পর দিন ঠাকুর অজত্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ 
করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিহ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি 
ছিলেন সদা তৎপর | নানা নিগুট সাধন-নিন্দেশ তিনি এ সময়ে 
তাহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির 
কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন | এই সব তত্ব ও তথ্যের প্রধান 
ভাণ্ডারী ছিলেন তাহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী, রাখালরাজ | 
তাই উত্তরকালে ত্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরণের অনেক 
কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাহার লীলপ্রসঙ্গে পরিবেশন 
করিয়াছেন। 

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং 
ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন 
এবং কাজ অনেকট! অগ্রসরও হয়| সে-বার কাশীতে থাকাকাছ্ছে 
মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাহার নিজের কানে শোন! 
কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়। রাখেন । 

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাস্ত 
হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে 
বলেন, “ওরে গ্যাখ তো উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা! কোথায় ।” 

খাতাটি নিয়! আসিলে উহা! হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার 


১ স্বামী ক্ধানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত 


২৩৪ ভারতের সাধক 


নির্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃহুন্বরে বলেন, “ঠাকুর নিজে এসে 
বলে গেলেন,_“রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয় ।৮ 

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অস্তর্ধানের পরও ঠাকুর 
তাহার প্রাণপ্রিয় শি রাখালরাজের প্রতিটি কার্যের উপর কি সতর্ক 
দৃষ্টিই না রাখিতেন। 

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল 
ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণ-সখা সহত্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া 
সে দাড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ 
করেন, ব্রজের শ্বরূপসত্তা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, মরদেহের 
ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে একথাটি 
গোপন রাখিতেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের 
লীলাগ্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহ! ছাপানো হইতেছে । 
গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন| আর 
সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাওুলিপিটি তাহাকে পাঠ করিতে দেন। 

সেদিন পাগালপির একটি অংশ পড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া 
উঠেন। রাখাল ত্রজের বালক কৃষ্ণ-সখা--এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে 
অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, দে কথাটি এখানে বর্ণন। কর হইয়াছে । 

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, “শরৎ, এ তুমি কি করেছো? 
ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই ? এসব প্রকাশিত হলে যে 
মহারাজের দেহ চলে যাবে 1” | 

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । এখনি এ ভুল অবিলম্বে 
শুধরানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। 
পাণুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছি'ডিয়া ফেল! হইল এবং কম্পোজ কর! 
টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপসারিত। 


বাগবাজারাস্থত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অন্ততম 
পুণ্যতীর্থ। বলরাম, তীহার পুত্র রাম ও পুরনারারা সবাই দীর্ঘদিন 


স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ২৩৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার ভক্তদের আস্তরিক সেবা করিয়াছেন । 
ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিলে প্রধানত: 
বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সহিত 
মিলিত হইয়! আনন্দ করিতেন। মা সারদামণির পুণ্যস্বতিও এন্থানে 
বিজড়িত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অশ্যান্য রামকুষ্ তক্তদেরও 
প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বসরাম ভবন । 

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। 
কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইষ্টগোঈী চলিতেছে । এসময়ে একদিন 
রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক 
কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া৷ গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাহার 
বসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাড়াইয়া আছেন। 
ক্ষণপরেই এই মুত্তি তেমনি আকস্মিকভাবে শৃন্যে মিলাইয়া গেল । 

সবিস্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত 
আবির্ভাবের কারণ কি? কোন কথা না বলে, কোন কিছুর নির্দেশ 
ন। দিয়ে এমন নির্বাক ভাবেই বা চলে গেলেন কেন ? এই আবির্ভাব 
কি কোন ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে? 

মনে নান! চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে | উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ 
চুপচাপ শয্যায় বসিয়। আছেন । এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাহার 
কাছে আসিয়া! দাড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃছুত্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক 
দর্শনের কথা তাহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন 
স্বগতোক্তি,_-“এখন আমার 'মনে কোন বাসনা নেই। এমন কি 
তার নাম করবারও আর বাসনা নেই-_-এখন শুধু শরণাগত, 
শরণাগত |” 

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষের ভাতুষ্পুত্র রামলাল 
চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। 
রামলালকে দেখিলেই ব্রন্মানন্দের মনে দক্ষিণেশ্বরের পুরাতন দিনের 
স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয়। গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের 
স্যষ্টি করিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন। 


২৩৩ ভারতের নাধক 


সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন 
গাহিতেন, যে আখর দিতেন তাহার অন্্ুকরণ করা হইত আর হাসির 
তুফান উঠিত। 

সেদিনও দুজনের কথাবার্তা ও হাসি গান খুব জমিয়া৷ উঠিল। 
প্রেমানন্দে মাতিয়া৷ উঠিয়া মহারাজ আবদার ধরিলেন, “রামলাল 
দাদা, এসে! সবাই মিলে আনন্দ করে ঠাকুরের পুরানো দিনের গান 
শুন যাক । আজ সন্ধ্যায় তুমি ঢপ ওয়ালী সেজে আসর করে বস্বে। 
হ্যা, আজই |” 

রামলাল বড় সরল মানুষ ছিলেন, আর মহারাজের প্রতি তাহার 
ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাহার কোন কথ। তিনি অমান্য 
করিতে পারিতেন ন।। সলজ্জভাবে কহিলেন, “মহারাজ, আপনি 
বলছেন বটে, কিন্তু এতো৷ মঠ নয়, এযে গৃহস্থ বাড়ী। বিশেষতঃ 
বাড়ীতে মেয়ের রয়েছেন। সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো ।” 

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন, 
“না রামলালদা, তোমার কোন ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি না। 
কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হ্যা, আজ কীর্তবনওয়ালীর 
মতো৷ সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান সবাইকে শোনাতেই হবে। 
সে থুব মজ। হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানো দিনগুলো আমরা 
কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল করে ভেসে উঠবে 1” 

বৃদ্ধ রামলালদার কোন কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান 
দিলেন না। ঢপ. আজ তাহাকে গাহিতেই হইবে। 

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল। সলঙজ্ব হাসি হাসিয়া 
কহিলেন, “মহারাজ, তোমার.কথ| কে ফেল্তে পারে 1? বেশ তাই 
হবে।? 

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন্দ সেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, “তোর! 
ভাল করে রামলাপদাদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়” | 

বলরাম-গুহের বধূদের কাছ হইতে রঙ্গীন রেশমী শাড়ি ও গহন 
আনিয়া রামলালদাদাকে নারীর বেশে সঙ্দিত করা হইল। বৃদ্ধ 
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ব্রাহ্মণের শরীর শুকনো, সব গহনা পরানো যাইতেছে না| একথা 
শুনিয়া পুরনারীরা সোতসাহে খিল্‌-দেওয়! গহনা পাঠাইয়া দিলেন । 
সারা বাড়ীতে তখন আনন্দ কলরব পড়িয়। গিয়াছে । 
বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া বসিলেন, আশেপাশে 
ভক্ত, কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়ীর মেয়েরাও চিকের আড়াল হইতে 
এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া! আছেন । 
ঢপ কীর্তন শুরু হইল । কীর্তনওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল- 
দাদ নাচিয়া গান ধরিলেন,_ 
একবার ত্রজে চল ব্রজেশ্বর দ্িনেক ছুয়ের মত 
(ও তোর) মন মানে তো থাকবি সেথা নইলে আসবি দ্রুত । 
আগে ছিল এক হেঁটে! জল 
এখন যমুনা অতল-_ 
সাতার দিতে হবে। 
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে | 
( বললেও বল্তে পারো, আগে বাখাল ছিলে 
--এখন রাজা হয়েছে ) 
না হয় ভ্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে । 
সভার শোতারপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ 
বসিয়া আছেন | রামলালদাঁদ। তাহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর 
ভঙ্গীতে অঙ্গভী করিয়া হাত নাড়িয়। নাড়িয়া গাহিতেছেন। 
বার বার দিতেছেন ভাবঞ্য় আখর _আগে রাখাল ছিলে এখন 
রাজা হয়েছো । 
এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক- 
চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহুর্তে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক 
ভাবগন্ভীর মহিমময় মৃত্তি। সমুন্নত দেহ খু হইয়া উঠে। নয়ন ছুটি 
স্থির নিষ্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছট1। 
এই গুরুগস্ভীর ভাবমৃত্তি দেখিয়া রামলালদাদা তাড়াতাড়ি 
সাহার কীর্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মু 
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গুপ্তন স্তব্ধ হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকের নির্বাক হইয়া 
অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন মহারাজের দিকে । হঠাৎ ধ্যানের 
গভীরে কোন্‌ অতলে তিনি তলাইয়! গিয়াছেন। 

আনন্দোজ্জল, হান্য-কৌতুকে মুখর, কীর্তন-সভা' ভাঙ্গিয়া যায়। 
ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাজকে ঘিরিয়া ভক্ত ও সেবকের উৎকগ্ঠার 
অবধি নাই। এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্থষ্টি হইয়াছে 
সেখানে | 

হঠাৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবাস্তর ! 'রাখাল ছিলে 
এখন রাজ হয়েছে_কি যাছ নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে ? 
রামকুষ্ণের দিব্যদৃর্ঠিতে দেখ। ব্রজের রাখাল, রাখালরাদ, আজ কি 
তাহার জন্মাস্তরের স্মৃতি খুঁজিয়৷ পাইয়াছে? 'ত্রজ্জের খেলা 
নিত্যলীলা'_-এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ 
তাহার স্বরূপস গলার অতলে এমনি করিয়! ডুবিয়া গেলেন ? 


অতঃপর আর বেশীদিন ব্রহ্মীনন্দ মহারাজ তাহার মরদেহে 
অবস্থান করেন নাই । বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাহার 
স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়ে । চিকিংসক ও সেবকদের সমস্ত কিছু 
প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও নুহৃদ্দের অশ্রুসঙ্জল নয়নের 
সমক্ষে এই আন্তকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের গ্নটি 
হয় নিকটতর। 

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিন্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া 
মহারাজ বলেন, “ভয় পেয়ে৷ না । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথা। |” 

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, প্রামকৃষ্ণের কৃষ্টি 
চাই, আমি ব্রজের রাখাল,_দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে আমি 
কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো- ঝুম্‌ বুম্‌ বুম্‌। কৃষ্ণ এসেছো | কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ । তোর] দেখতে পাচ্ছি নে? তোদের চোখ নেই ! আছা-হা 
কি সুন্দর !” 


খ্বামী ব্রহ্ধানন্দ ২৩৯ 


অন্তরঙ্গেরা স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা-_“ব্রজের 
স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে |” স্পষ্টতঃই বুঝা গেল 
শেষ মুহুর্তের আর বেশী দেরী নাই। 

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃদু স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, 
“আমার কৃষ্ণ-কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ ! ব্রহ্ম সমুদ্রে বটপত্ে 
ভেসে যাচ্ছি। এবারের খেলা শেষ হল। ঠাকুরের পা-ছখানি কি 
স্থন্দর ! গ্যাখে।_ গ্ভাখো, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত 
বুলুচ্ছে_ বল্‌্ছে, আয়, চলে আয় ।” 

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১*ই এশ্রিল তারিখে মহাসাধক 
ব্রহ্মানন্দ মরলীলায় ছেদ টানিয়! দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় 
নিত্য ধামে। 


যোগীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালীতে 
গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন । গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ 
নাই এবং এবার এটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তাই নান! 
স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তেরাঁ আসিয়া! জুটিতেছেন শেষ দর্শনের জন্য । 
ছু বেলাই চলিতেছে সৎসঙ্গ ও তত্ব আলোচনা । 

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুরুদেবের এখানে 
নিত্য করেন আসা-যাওয়া । একদিন প্রিয় ভ্রাতুপ্পুত্র শশীভূষণকে 
সঙ্গে নিয়া আসেন। গুরুর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে 
নিবেদন করেন, “প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করুন। 
নয় বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয় । তারপর থেকেই দেখা দেয় এক 
দুরস্ত যুচ্ছ! রোগ । ডাক্তার কবিরাজের! সব হার মেনেছেন। এবার 
আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ রক্ষ! করুন 1৮ 

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্নমধুব হাস্তে 
যোগীবর তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ দৃষ্টিতে 
তাকাইয়৷ থাকিয়া স্পর্শ করেন তাহার মেরুদণ্ড । ধীরে ধীরে বালক 
সম্থিংহার হইয়া ভূমিতে লুটাইয়। পড়ে । 

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিষ্যেরা এবার ভয়ে বিশ্ময়ে বিহ্বল 
হইয়। পড়েন। গুরুজী শিবরাম স্বামী কিন্ত রহিয়াছেন নিধিকার । 
প্রশান্ত কে কহিলেন, “ওকে নিয়ে ছুশ্চিন্তার কিছু নেই। কক্ষের 
একধারে সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক ।” 

আদেশ তখনি পালিত হয় । শিবরামানন্দ শুরু করেন তাহার 
তত্ব-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি প্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
করিয়া ভক্তদের তিনি বুঝাইতে থাকেন 

ব্যাখ্যান শেষে যোগীবর বলেন, “এবার বালক শশীকে তোমরা 


যোগজয়ানন্দজী ২৪১ 


একটু ভ্ভাখো তো। তার বাহাজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে । এখানে 
আমার সম্মুখে নিয়ে এসো 1” 

বালককে তুলিয়া আন। হইল | শিবরামানন্দজী হাসিয়া কহিলেন, 
“শশী, এবার তুমি বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের 
কি বুঝাচ্ছিলাম।” 

শশী খু হইয়। উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিহ্যতের দীপ্তি খেলিয়া 
যায়। শান্ত ধীর কণ্ঠে যোগীবরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমর্্ব সে 
বিবৃত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 

কালীনাথের দিকে তাকাইয়া শিবরামানন্দজী কহিলেন, “বৎস, 
তোমার ভ্রাতুদ্পুত্রের রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে, আর কোন ভয় 
নেই। মূচ্ছা রোগে সে আক্রান্ত হতে। না। আসলে এটা ছিল তার 
পুর্ব জন্মের সংস্কারজাত একট! ধ্যানাবেশ। বিস্বৃতির পাথরে 
এতকাল এট চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম |” 

প্রসন্ন কথ্ঠে আরো কহিলেন, “কালীনাথ, শশীকে আমি দীক্ষ। 
দেবো । বয়সে বালক হলেও, সে এর যোগ্য আধার |” 

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! সহাস্তে কহিলেন, 
“আরে শশী, তুই তে৷ আমার তত্ব আলোচনার মর্ম চমৎকার বুঝিয়ে 
বলেছিম্‌। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। যা আজ থেকে 
তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাকৃবো ।” 

পরদিনই শশীভূষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় 
দশ বৎসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটিতে থাকে অমান্ুষী মেধা ও 
প্রতিভার বিকাশ। যে শান্ত্রকথা, যে সাধনরহস্য বালক একবার 
শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহা! তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, 
অশেষ শাস্ত্রবিদ, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্সেহাশিসে জীবন 
তাহার সার্থক হইয়! উঠিতে থাকে। 

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সঙ্কল্প যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের 
লগ্রটি এবার তিনি ত্বরান্বিত করিতে চান | শিষ্য ও ভক্তদের সেদিন 
তাই জানাইয়। দিলেন, “আব থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়। অপর 
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কোন কিছু পানীয় বা! খাগ্চরূপে গ্রহণ করবে। না । অচিরে প্রাণের 
উৎক্রমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা! পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে 
বিসর্জন দিয়ো ।” 

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়! ঘনাইয়া আসে, 
অশ্রসজল চক্ষে ছুবেলাই তাহারা শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে 
আসেন। ্‌ 

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের 
তন্থু ক্ষীণ হইয়। আসিয়াছে । শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে 
সদ! বিভোর হইয়া আছেন । 

বালক-শিষ্য শশী সেদিন আসিয়। গুরুর পদপ্রান্তে আছাড়িয়। 
পড়েন, আর্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়। যায় । 

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন 
আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি 
আপনার কপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন? 
আপনার বিহনে কি করে আমি জীবন কাটাবো ?” 

গুরু কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। বয়মে বালক হলেও সত্য 
বস্ত তোমার ভেতরে আবিভূতি হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্য্য- 
হার! হবে? আমি ধ্যানাসনে বসে দেহত্যাগ করবে। আগামী কাল। 
এর কোন নড়চড় হবার উপায় নেই ।” 

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, “আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো 
হতভাগ্যকে সাধনতত্বের উপদেশ ? কে দেবে ইষ্টলাতে সহায়তা ?” 

“তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবে না, পণ্ডিত সে ভাবনা আমার । 
আমার মাশীর্ববাদে তোমার সাধনসত্বায় তত্ব ক্ষুরিত হয়ে উঠবে, 
শান্্রঙ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। আমি বিদেহী 
হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবে৷ চিরকাল, আমার আশীর্ববাদে উত্তর- 
জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম| আরও একটা কথা স্মরণ রেখো । 
আমার সার্থকনাম। শিষ্য চিদ্ঘনানন্দ রইলো! । তার কাছ থেকে শাস্ত্র 
€ সাধনসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তৃমি পাবে ।” 
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কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। -গুরু তাহাকে 
নিভৃতে ডাকিয়া! কহিলেন, “বৎস, আমার দেহান্তের সময় নিকটবর্তী | 
যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যাই। আর বলে 
যাই তোমায়, তোমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুদ্পুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার 
ভবিষ্যদ্বাণী । উত্তরকালে সে কীন্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শান্ত্রবিদ্‌ 
সাধকরূপে। অমান্ুষী প্রতিভা, বেদোজ্জল! বুদ্ধি আর অসামান্ত 
যোগসিদ্ধির হবে সে অধিকারী। যে দীক্ষা ও সাধন মে আমার 
কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ বিস্মিত করবে দেশবাসীকে |” 

পরের দিনই তাহার পুর্বব নির্ধীরিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ 
চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিষ্কেরা তাহার মরদেহটি 
এক কাষ্ঠসম্পুটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ডে 
বিসর্জন । 

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়! দিলেন বটে কিন্তু তাহার বিদেহী 
লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই | উত্তরকালে তাহার কৃপাদত্ত 
বীজ শশীভৃষণের জীবনে পুণ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, 
প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিন্ময়কর সমাহার দেখা যায় তাহার জীবনে । 
নাম হয়-যোগত্রয়ানন্দ | বাংল। ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে 
এক করুণাঘন আচার্য্য রূপে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খুষ্টাকে | কলিকাতার ওপারে 
হাওড়া জেলার বালীতে তাহার পৈতৃক নিবাস। পিতা রামজীবন 
সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । সরল ও সং প্রকৃতির লোক বলিয়া 
সবাই তাহাকে ভালবাদিত। আর শশীভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী 
দেবী ছিলেন ধন্মপ্রাণা উদার স্বভাব।। 

ঘরে কুলদেবত। নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাহার 
পুজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনে র 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্বিক ধরণের লোক। সাধনতজন, 
পুজা! অর্চন। ও দেবদ্িজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় ভিনি নিরত 
থাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অন্গৃহীত ও অভ্র 


২৪৪ ভারতের সাধক 


শিশ্যদের তিনি অন্ততম | ইহারই মাধ্যমে বালক শশীভূষণ যোগীরাজের 
চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাহার কৃপা-প্রসাদ | 

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও ভবিষ্যং-বাণী সফল হইতে দেরী 
হয় নাই। ছুই দশকের মধ্যেই শশীভৃষণ পরিচিত হইয়া উঠেন 
একজন অতুলনীয় শান্ত্রবিদ্‌ ও শক্তিধর সাধকরূপে। শত শত আর্ত 
ও মুযুক্ষু তাহার শরণ নিয়! কৃতার্থ হয়। 

গুরুর অন্তর্ধানের পর হইতে গুরুগতগ্রাণ সাধক নিজেকে 
শশীভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন 
শিবরাম-কিস্কর নামে । কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল 
তাহার অসামান্ত অধিকার, তাই ভক্ত ও শিষ্বের! তাহাকে অভিহিত 
করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে | উত্তরকালে কলিকাত। এবং 
কাশীর সারম্বত ও সাধকসমাজে গাহার এই নামটিই ৰেশী প্রচলিত 
হইয়া উঠে। শশীভূষণের তখন কিশোর বয়স | এই বয়সে লোকে 
খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলায় 
দেখা যায় ভিন্ন রূপ । গঙ্গান্ান, পৃজ। পাঠ ও শান্ত্র অধ্যয়নেই বেশী 
সময় সে অতিবাহিত করে । তছৃপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রপ ও 
ধ্যান-ধারণা | অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোন গ্রন্থ 
একবার পাঠ করে, যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহা 
তাহার আয়ত্তে আঙিয়৷ যায়| প্রতিভাধর কিশোরকে আশেপাশের 
লোকের! স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে । 

তখন শীতকাল। লাল রডে ছোপানে৷ একটি মোটা চাদর 
শশীভূষণকে কিনিয়! দেওয়া হইয়াছে । সেদিন এটিকে কাধে ফেলিতে 
গিয়া হঠাৎ একটা তামাস। করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল 
চাদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, 
বলেন, “চেয়ে গাখে। মা, আমি কেমন সন্গ্যাসী সেজেছি।” 

তামাসাটি জননী তখনকার মতো। উপভোগ করেন বটে, কিন্ত 
মনে তাহার কি জানি কেন একটা ছুর্ভাবন! জাগে । শশী তাহার আর 
পাঁচটা ছেলের মতো! নয়, পুজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিতোর 
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হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে 
সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাহার ছুশ্চিস্তার কথা, 
তারপর কহিলেন, “এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখ! কিন্ত দায় হবে। 
তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদ্দিবা 
কিছুটা বদলায় | 

পত্ধী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মন:পুত হইল, বড়তাই-এর 
অনুমতি নিয় পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন। 

গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়। সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, 
একথা! শশীভূষণ কখনে! কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই । বরং সর্ববত্যাগী 
সন্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা ছিল মনের 
গোপন আকাজ্ষ। | কিন্তু পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান 
করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোন প্রতিবাদ করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলগ। শশীভূষণের বয়স 
তখন তের, আর পত়্ী হরিদাসীর নয়। 

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভূষণের শান্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও 
সাধননিষ্ঠা আরে! তীব্র হইয়া! উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের 
বন্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়, এই সৰ গ্রস্থের 
হুরহ তথ্ব অবলীলায় তাহার আয়ত্তে আসিয়। যায়। এই সঙ্গে 
সদ্গুরু শিবরাম স্বামীর প্রদত্ত সাধন ও তাহার জীবনে আনিয়। দেয় 
মূল্যবান অধ্যাত্ম সম্পদ । গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্ঘনানন্দ - 
যামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাহার শিক্ষাধীনে 
থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভূষণের সাধন প্রস্ততি পূর্ণাঙ্গ হইয়া 
উঠিতে থাকে । 

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভূষণ নিজে তখনও কোন অর্থকরী 
বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্ধবদ! লাগিয়াই 
আছে। এসময়ে কিছু উপাজ্জন অবশ্যই কর! দরকার । ভাবিলেন, 
কবিরাক্জী চিকিংস! শিখিলে মন্দ কি? 


২৪৬ ভারতের সাধক 


সঙ্গে সঙে মনে পড়িল পুরাত্ডন দিনের এক ছুঃখময় স্মৃতি। 
শশীভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভূগিতেছেন, কবিরাজী 
চিকিৎসা চলিতেছে, কিস্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না। ঘরে 
টাঁকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ওষধের দাম দেওয়া যায় 
নাই। তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাকা না পাইলে ওষধপত্র আর 
দিতে পারিবেন না । 

শশীভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে, কহিলেন, “কব রেজ মশাই, 
আপনি দয়। করে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন। 
যে টাক! আপনার পাওনা থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের খণ 
বলে। আমার উপার্জন শুরু হলে, এই খণ আমি অবশ্যই শোধ 
করে দেবো ।” 

কবিরাজের হুদয় গলিল না, ওষধ দেওয়া! তিনি বন্ধ করিলেন। 
তারপর নানা গ্রাম্য টোট্ক। ওষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভূগিয়া, 
শশীভূষণ এ ছুরস্ত রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। 

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, “চিকিৎসকের মনোভঙী যদি এরূপ 
হয় তবে তে৷ দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই। হুবেল। 
যার্দের অন্ন জোটে ন1, ওষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওন! টাঁকা কি 
করে তারা মেটাবে? না--আমায় তবে আয়ুবের্বদ শাস্ত্র পড়তেই 
হবে। চিকিৎসা-বৃত্তি আমি গ্রহণ করবে, সাধ্যমতো দূর করবে! 
দরিদ্র জনগণের কষ্ট।, 

এবার স্থির করিলেন, আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তব রূপ তিনি 
দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া! চিকিংসা শুরু করিবেন, 
ইহা ছারা সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ এবং জনকল্যাণ হুই-ই সাধিত 
হইবে। 

অলৌকিক মেধ! ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আ.য়ুবেরেদ শাস্ত্রে তিনি বুযুৎপন্ন হইয়! 
উঠিলেন| এই সঙ্গে অথর্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ 
সম্পকিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। 
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বিদ্যাবস্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাহার অসামান্য | তাই চিকিৎসক 
হিসাবে স্থনাম অর্জন করিতে বেশী দেরী হয় নাই। 

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের! 
পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভূষণের চিকিৎসায় 
রোগমুক্ত হইতে থাকে । ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি ছড়াইয়? পড়ে । 

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধন- 
ভজনেই দিন রাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন 
দেখ! যাইত, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রায় সারা রাত অতিবাহিত 
করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় তখন 
সবে শুরু হইয়াছে । তাহার অমৃতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন 
নির্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতুহলী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের 
দল। নবীন সাধক শশীভৃষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
যাইতেন, আপ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া হইতেন 
কৃতকৃতার্থ। 

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে, আয় অতিশয় 
সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশীভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য 
আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিজ্র্য-ক্িষ্ট- অন্ন বস্ত্রেরই সংস্থান নাই, 
চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে? ইহার উপর আছে 
শশীভূষণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন 
লাগিয়াই আছে। 

অপর দিকে কঠোর সন্বল্প নিয় শশীভূষণ সাধনভজন চালাইয়া 
যাইতেছেন, কিন্তু আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীক্দরিয় 
দর্শনাদি তে। ভাহার হইতেছে না। নৈরাষ্তটে এক একদিন মুহামান 
হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকৃষ্খের কাছে ছুটিয়া 
আসেন। 

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে । শশীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর 
হইয়া সিঁড়ির নীচে অপেক্ষায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময় 
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ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্রবাপিত 
করিতেই হইবে । 

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাহাকে. লক্ষ্য করিলেন, 
কহিলেন, “কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?” শিবরামানন্দের দেওয়া 
এঁ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন। 

যুক্তকরে শশীভূষণ উত্তর দেন, “আজ্ঞে হা, আমিই বটে। 
আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে ।” 

“তা, কি বলবে বল।” 

“দেখুন, প্রাণের জ্বাল! কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার 
কৃপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, 
তাহলে যদি শাস্তি পাই ।” 

“পণ্ডিত, জ্বালায় জলছো, এতো ভালে! কথা । এর পরেই তো! 
আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শাস্তি, পরম অযুত |” 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূষণ 
দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। 

স্নেহম্সিগ্ধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, “পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে 
বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাঁবা-কল্যাণেশ্বর 
শিব দর্শন করতে | ভক্তেরাঁও সঙ্গে যাচ্ছে । তুমিও যাবে চল ।” 

শশীভূষণ সোতসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া 
ঠাকুর রামকৃষ্ের পৃত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়া! গেল। 
ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জল মুণ্তি দেখিয়া 
শশীভূষণের যেন আর আশা মিটে না। 

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভূষণের 
বালীস্থিত তবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের 
সবাইকে মাতাইয়। ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশীতৃষণের 
হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য 
আনন্দের রসধারায়। 

বিদায় নিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কহিলেন, “পণ্ডিত, তুমি 
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ব্রাহ্মণ, সদ্বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছো, 
__ও টাকা তালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও!” 

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, “তাই তো! এত বড় 
সংসারের দায়িত্ব রয়েছে । চিকিৎসার আয় না৷ থাকলে চলবেই ব! 
কেমন করে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎম! করে টাকা নেবে, কিস্তু সংসার 
চালানোর জন্ ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধাধ্য করিয়া 
নেন । অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু ছুশ্চিকিৎস্য রোগ তিনি নিরাময় 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত আয় বৃদ্ধি কোনদিন করেন নাই । ফলে 
সংসারে দারিক্র্যের কষ্ট রহিয়াই গেল । 


ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভ। ও মনীষা নিয়া শশীভূষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই 
সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও 
ছিল প্রচুর। তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নেই তাহার 
তৃপ্তি হয় নাই | অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে বুুৎপন্ন হইয়া আধুনিক 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থ গুলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। 

কিন্তু শশীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য-_-তারতীয় খষিদের রচিত 
শাস্তগ্রন্থের মন্দ উদ্ঘাটন করা, খধিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ব ও পন্থা! 
অনুসরণ করিয়া খদ্ধি ও সিদ্ধি করায়ত্ত করা | তাই বেদ বেদান্ত, 
আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিধিবন্তা, আয়ুবেরধদ ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি 
কোন কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই। 

আমুবের্বদীয় চিকিৎস। করিতে গিয়া শশীভৃষণ শুধু চরক ন্ুশ্রত 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পন্থা যেমন অগ্ভুসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন 
অথর্ব বেদের মন্ত্র ও ওুষধি প্রয়োগ । কোন কোন ক্ছেত্রে মন্ত্রশক্তির 
উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী। 

শশীভূষণ তখন বরানগরে বাম করিতেছেন। এক ভদ্রলোক 
কয়েক বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য বাতরোগে মাক্রান্ত হইয়া আছেন, 
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কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে 
এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের তাহার প্রাণের আশ! প্রায় ছাড়িয়। 
দিয়াছেন। এমন সময়ে এ রোগীটি শশীভৃষণের শরণ নেয়। আর্তন্বরে 
জানায়, “মরতে হয় তো আপনার চিকিৎসাধীনে থেকেই মরবে। | 
শেষ চেষ্টা হিসেবে, যা কিছু করবার আপনি তা করুন |” 

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ যাবৎ এই রোগীর উপর করা 
হইয়াছে । ডাক্তার ও কবিরাজের সাধ্য মতে সব কিছু করার পর হার 
মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই ছুশ্চিকিংস্ত রোগের জন্য ব্যবস্থা 
করিলেন খধিদের উদ্ভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ । “শুধু বৈদিক মন্ত্রের 
অচিস্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহা যন্ত্রণা 
অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
সাধারণতঃ তিনি খণ্থেদ অথব]1 অথর্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। 
বৈদিক মন্ত্রের উপর তাহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি 
যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও 
উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভদ্রলোকটির 
বেলায়ও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন । 

“ভব্রলৌকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার মস্তক হইতে পদালুষ্ঠ 
পর্যস্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের অন্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সথণালন করিতে 
করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন । এই 
উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্া 
বেদনা আশ্চর্য্যরূপে শাস্ত হইয়া যায়, তাহার দেহের মধ্যে একপ্রকার 
স্িগ্ধ শাস্তিময় ভাব অনুভূত হয়। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের 
যন্ত্রণ নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার 
পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্য্যস্ত এ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্মূল ভাবে অপগত হয়১।” 

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্বের 


লাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ £ ডঃ গোপীমাধ কবিরাজ 
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বন্ধু ছিলেন। তর্করত্ব মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশীভূষণের 
এই মন্ত্রচিকিৎসার কথ শুনিতে পান এবং এই তথ্যটি ডঃ গোপীনাথ 
কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন। 


গুরু মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কৃপায় ও জন্মান্তরের অজ্জিত 

পুণ্যবলে শশীভূষণ অনেক সময় সৃক্মলোকচারী মহাত্মা ও দেবদেবী- 
দের দর্শন পাইতেন, শাস্ত্রতত্বের বহু ছুরহ বিষয় ইহাদের কৃপায় 
জানিতে সমর্থ হইতেন। 

এক সময়ে তিনি খষি পাণিনির মহাভাষ্য (পতঞ্জলি-কৃত) অধ্যয়ন 
করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তখন পাণিনির চর্চা 
তেমন হইত ন1! এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব ছিল। কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরঘ্াজের 
তখন খুব নামডাক। বিশেষ করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায় তাহার 
কৃতিত্ব অসাধারণ । ভাবিয়া চিন্তিয়া শশীভূষণ ত্াহারই কাছে গিয়া! 
উপস্থিত। .প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, “আমার একাস্ত 
অভিলাষ, আপনার মতে। মহাপগ্ডিতের কাছে পাণিনি পাঠ করি। 
আপনি আমায় কপা করুন|” 

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তাহার ছাত্রদের নিয়া তত্ব আলোচন। 
করিতেছেন। কহিলেন, “এখানে যাঁদের দেখছো, এরা সবাই সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোন ছাত্রের অধ্যাপন। 
করিনে । সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই |” 

শশীভৃষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে 
থাকেন, “আমায় পাণিনির মহাভাম্তের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, 
একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি ।” 

শান্ত্রীজী তাহার সঙ্কল্পে অটল। শশীভূষণকে বার বার মিনতি 
করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটুক্তি করিয়া তাহাকে 
বিদায় দেন। 
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এই রূঢ প্রত্যাখ্যান শশীভূষণের হৃদয়ে বড় বাজিল। ঘরে 
ফিরিয়া আসিয়। তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া 
বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা । সঙ্গে সঙ্গে অস্তস্তল 
হইতে উদ্গত হয় আকুল প্রার্থনা, “হে প্রভূ, হে দেবাদিদেব, তুমি 
তো জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি, খাষিশাস্ত 
অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত 
মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো! আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি। 
প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের দ্বারে জ্ঞানার্জনের জন্য ভিক্ষা 
করতে যাবো না, থাকবো একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কপার 
ওপর নির্ভর ক'রে ।” 

সারা' দিনরাত অনাহারে কাটিয়। যায়। গভীর রাতে পুজার 
ঘরে বসিয়া শশীভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া 
দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাড়াইয়। 
আছেন জটাজুটম্ডিত এক ঝষিকল্প মহাপুরুষ | 

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তে! শশীভূষণ পুজায় বসিয়াছিলেন, তবে 
কি করিয়া এই বৃদ্ধ ভাপস ভিতরে ঢুকিলেন ? বিশ্মিত হইয়া একথা 
ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্েহপুর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, “বৎস, 
তুমি এত মনঃক্ষুপ্ন হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজলই বা গ্রহণ কর নি 
কেন? শরীরকে কেন শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান 
পিপাস। নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই ক্রি তুমি এমন মন্মাহত ? প্রকৃত 
জিজ্ঞানথ, তপস্তাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকের! ভগবানের কাছ থেকেই 
তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই তোমায় 
শিক্ষা দেবে ব্যাকরণ ভাষ্ের রহস্য । আমি ষে গ্রন্থ রচন! করেছি, 
তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই ?” 

শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবিভূ্তি মহাত্বাটি হইতেছেন ত্বয়ং 
পতঞ্জলি দেব, কৃতাঞ্জলি পুটে তাহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন 
করিলেন। | 

আর কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তক খধিবর শশীভূষণের কাছে 
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পাঁণিনি মহাভাষ্কের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে 
সকল কিছু তত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয়! দিলেন । শশীভৃষণের 
মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপগ্নুত 
হইলেন । 

ঝষির আবির্ভাব ও অন্তদ্ধীনের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল ন1। 
এই অত্যল্প সময়েই মহাত্মা ছুরহ মহাভাষুটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা 
করিলেন। কি করিয় ইহা সম্ভব হইল? এই চিস্তা মনে উঠার 
সঙ্গে সঙ্গে শশীভৃষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে 
মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাতআ্মার কালের মান তাহা 
হইতে সুক্ষতর। মুহুর্তে বিপুল জ্ঞানভাগ্ডার তাহার কৃপায় যে কোন 
মানুষ আ্বত্ত করিতে সক্ষম | 

খষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন 
কিনা, তখনই শশীভূষণ ইহ! পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, 
ভাষ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিতভার্থ তাহার নিকটে 
স্পষ্টরূপে ফুটিয়া! উঠিতেছে। খাষির কপার বলে জন্মাস্তরের প্রাক্তন 
বিদ্যা উৎসারিত হইতেছে ইন্দ্রজালের মতো। | এই দৈবী বিদ্যা শশীভূষণ 
কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কপ! লাভ 
করেন খষি গৌতমের | সমগ্র শ্যায়দর্শনের তত্ব এসময়ে তিনি 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। 

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সহিত শশীভূষণের জীবনে 
মিলিত হয় খষি প্রণীত শাস্ত্রের মন্দ উদ্ঘাটনের ব্যাকুলতা । ইহার 
ফলেই ুক্মলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালীল! এভাবে তাহার জীবনে 
বিস্তারিত হয়। 

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শান্ত্রবিদ ও সাধকরূপে তাহার খ্যাতি এবার 
কলিকাতা ও শহরতলীগুলিতে প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে তাহার 
চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞানু ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাহার! 
শান্্র পাঠের জন্য সাধক শশীভূষণের কুটিরে সমবেত হইতেন। এই 
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জিজ্ঞান্ুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, 
কালীপ্রসাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ) এবং 
প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা যাইত। 

শশীভূষণের তপস্তাময় জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্ম, শক্তি ও 
জ্ঞানের অপুর্ব মিলন। জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে 
তিনি ছিলেন নিধিবকার ও নিরাসন্ত। ভগবং-কৃপার উপর নির্ভর 
করিয়া, একনিষ্ঠা ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি তাহার সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ করিতেন। বন ত্যাগী ভক্তের পক্ষে তাহা সম্ভব 
ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্রতত্বের তিনি ছিলেন 
এক বিশিষ্ট ধারক বাহক । তাহার সাধনজীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের 
এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীর! তাহার নাম 
দেন-_ যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের 
মধ্যে এই নামেই প্রধানতঃ তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। 


জননী অনেক দিন হয় কঠিন গীডায় ভূগিতেছেন, আর যে 
আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশ। নাই । পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, 
“শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় 
কাশীধামে নিয়ে যা। সেখানে প্রভু বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ 
নিঃখ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একট। ব্যবস্থা 
তোকে করতে হবে।” 

মায়ের কথ! শিরোধাধ্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাহাকে আশ্বাস 
দেন, “মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো । যে ক'রেই হোক তোমার 
কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই।* 

জননীকে তো। কথা দিলেন, এখন উপায়? সংসারে যত্র আয় 
তত্র ব্যয়, হাতে টাকা-কড়ি কোন সময়েই কিছু থাকে না। অনেক 
চেষ্টা করিয়া! এক অর্থবান্‌ রোগীর নিকট হইতে একশত টাকা ধার 
করিলেন । 
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রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহার 
দেখা । যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন, “কাশীতে যাচ্ছো যাও, 
কিন্ত সেখানে গুগ্ডার বড় উৎপাত। বটুক পাঁড়ে নামে এক বড় 
পাণ্ডা আছে, সেখানে তার খুব প্রতিপত্তি । আমার অনেক দিনের 
চেনা। তাকে আমার নাম করে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও। 
তার বাড়ীতেই উঠবে । কোন ভয় ভাবন! থাকৃবে না” 

সবাইকে নিয়া যোগত্রয়ানন্দ বটুক পাড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় 
নিলেন। মোক্ষদায়িনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পুণ্যধাম কাশী। 
জননীকে নিয়া এই মহাতীর্থে পৌছিবার পরই মন তাহার আনন্দে 
বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। 

গঙ্গান্নান ও বাব। বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়! বাসায় ঢুকিতেছেন, 
এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দা! যোগত্রয়ানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া 
নেন, বলেন, “মশাই, এ আপনি কি করেছেন? শেষটায় বটুক 
পাঁড়ের বাড়ীতে উঠেছেন সপরিবারে ! পাড়ে যে এখানকার এক 
গু।--ডাকাত বিশেষ । শিগগীর অন্ত কোথাও উঠে গিয়ে সবার 
প্রাণ বাঁচান ।” 

যোগত্রয়ানন্দের লঙ্গাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, 
কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পুর্ধ্ববৎ ধীর স্থির অকুতোভয় । 

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়া শুধু কহিলেন, “বাবা বিশ্বনাথের শরণ 
নিতেই আমর! এসেছি। সেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাড়ের ভয়ে ভীত 
হলে চলবে কেন? তাছাড়া বটুক গুণ্ডামী করছে তার নির্ববূদ্ধিতা 
বশতঃ। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, তার দোঘক্রটি বুঝিয়ে 
বলবো । এজন্য আপনার। ভাববেন না।” 

'প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ীর। বুঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের 
বুদ্ধিঅংশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাত নাই। একে 
একে তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। 

বিকালবেলায় যোগত্রয়ানন্দ পাড়েছীর ছড়িদারকে ভাকাইয়া 
আনেন। হাসিয়া বলেন, “বাবার স্লান তর্পণ ও দর্শন হয়েছে, এবার 
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তো বাবার পাগ্ডাকে একবার দর্শন করা চাই | চলুন একবার বটুক 
পাঁড়েজীকে ভেট করে আসবে11” 

ছড়িদার তখনি সোৎসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাঁড়ের কাছে হাজির 
করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বটুক পাড়ে একটা চৌপাই-র 
উপর উপবিষ্ট | ভাটার মতো। চোখ ছুইটি সিদ্ধির সরবতের প্রভাবে 
ঢুলু ঢুলু। নীচে মাছুরে বসিয়া কয়েকজন বয়স্ত ও সেবক হাণ্ডিতে 
সিদ্ধি ঘোটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর ছুইজন পালোয়ান ল্যাঙ্গট 
পরিয়া কুস্তী কসরত করিতে ব্যস্ত | 

নৃতন যজমান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, পাড়ে সৌজন্য 
সহকারে যোগত্রয়ানন্দকে বমিতে বলিল। সম্মুখর আসনটিতে 
উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাড়ের দিকে সঞ্চালিত করিলেন 
তীক্ষু দৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “মহল্লার অনেকে বলে, তুমি 
নাকি একজন হুূর্ধর্ষ গুণ্ডা? ধর্মক্ষেত্রে আছে, বাবা বিশ্বনাথের 
সেবার অধিকার পেয়েছে তবে গুণ্ডামী কর কেন ?” 

বটুক পাড়ের ভাজের নেশ! এই আকম্মিক আঘাতে অনেকটা 
টুটিয়া গিয়াছে । ভাটার মতো। চোখ ছুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে 
নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা সরাইয়। নেয়, কি জানি কেন মাথা 
নীচু করিয়। নীরব নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়। থাকে । যোগত্রয়ানন্দের 
চোখে মুখে কোন্‌ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ সে দেখিয়াছে, তাহ 
কে বলিবে? 

পাড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকন্মিক তিরস্কারে 
চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কসরত-রত পালোয়ান 
ছুইটি নিঃশব্দ পদসধণরে আসিয়! ধাড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক 
পিছনে । অর্থাৎ পাঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহার! 
প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা 
নীচে ছু'ড়িয়া ফেলিবে। 

ইতিমধ্যে গুণ্ডারাজ বটুক পাড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া! 
আসিয়াছে । যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, “আমার 
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ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে-_-আপনি আমার জন্ম- 
জন্মাস্তরের গুরু | আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি । 
নইলে ছুনিয়ায় এমন কোন্‌ মানুষ আছে যে বটুক পাড়েকে গুণ্ডা 
বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে ?” 

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাঁড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া 
পড়ে । অন্ুশোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে 
যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু 
তুক্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী । ততক্ষণে দিব্য আনন্দের আভায় 
যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় 
আগ্ুত হইয়া অত:পর পাঁড়েকে তিনি নান। উপদেশ ও আশ্বাস দেন। 
ধর্দম-জীবন গঠনে তাহাকে উদ্ধদ্ধ করেন । 

পাড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন 
হইতে ঘটে তীহার উচ্ছৃঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান ।১ 

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল! এবার 
যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাহার আয়ুব্বেদীয় 
চিকিৎসা । বহু সন্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল 
উপার্জনও হইতে থাকে । কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি 
কোন অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই 
অর্থের অভাব তাহার ঘুচিতে চায় না। 

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার 
শেষের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাস। করেন, 
“মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে-_-তাই কাশীধামে বাব বিশ্বনাথের 
চরণতলে তোমায় নিয়ে এসেছি । আমার কথা! আমি রেখেছি। 
তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল | আমি 
ত৷ পুরণ করবো |” 


১ নাধক শশীতৃষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতের সাধক ৯-১৭ 


২৫৮ ভারতের পাধক 


মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, “বাবা শশী, তোকে আমার 
একটা শেষ অন্ুরোধও রাখতে হবে ।” 

“বল মা, কি তুমি চাও ।” 

“বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিস্‌ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর তা 
আমি বুঝি । কিন্তু তুই গৃহত্যাগী সন্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো 
লোক যে অনাহারে মরবে । তুই আমায় কথা দে--গৃহস্থ থেকেই 
তুই সাধনভজন করবি, সন্যাসী কখনে! হবিনে |” 

“তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো । গৃহীযোগী রূপেই 
চালিয়ে যাবো আমার সাধনা । গুরুকৃপায় ও তোমার আনীর্ববাদে 
পরম প্রাপ্তি ষেন আমার ঘটে ।” 

এবার অপার সন্তোষে পুত্রকে আনীর্বাদ জানাইয়া জননী ত্যাগ 
করেন তাহার শেষ নিঃশ্বাস । 


এ সময়কার কাশীর পরিবেশটি বড় আনন্দময়। কয়েক জন 
শিবকর্প মহাত্মার আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে 
নৃতন আধ্যাত্মিক চেতনা । এই সিদ্ধপুরুষদের 'অলৌকিক জীবন, 
শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্ধত্র সোতসাহ 
আলোচন! চলিতেছে । দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থাদের ভীড় এই সব বিরাট 
পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে। 

যোগন্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ভ্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রত্ৃতি 
মহাত্মাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হন, পুণ্যময় সানিধ্যে বসিয়। দেহ মন 
প্রাণ তাহার জুড়াইয়া যায়। একদিন তিনি তাস্করানন্দ সরন্বতী 
মহারাজের আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শহরের উপান্তে 
এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাহার ম্মাশ্রম। যোগবিভূতিসম্পন্ন এই 
মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য দর্শনার্থীদের উৎসাহের সীম। নাই। 

প্রথম দিন জনতার বাহ ভেদ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কোন মতে 
মহাত্বার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, 
“দর্শন হে গিয়া, আভি চলা যাঁও।” 


ঘোগন্রয়ানন্দজী ২৫৯ 


বড় মনঃক্ষু্ন হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন্দ। পর পর আরো! 
ছুই দিন ভাক্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্ব! তাহাকে 
তেমন আমলই দিলেন ন!। 

এবার তিনি ছুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, “কোন স্বার্থসিদ্ধির 
উদেশ্য নিয়ে তো আমি সরম্বতীজীর কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান 
আহরণের জন্য । তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায় উপেক্ষা! 
করলেন? 

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিস্ময়কররূপে 
পরিবন্তিত হইয়া গেল। প্রবীণ গুরুত্রাত চিদ্বনানন্দ স্বামী এসময়ে 
কিছুদিনের জন্য কাশী আনিয়া উপস্থিত । গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর 
হাতে গড় মানুষ তিনি, গুরুকৃপায় ও আপন সাধন-বলে অশেষ- 
শান্্রবিদ রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়়াছেন, যোগবিভূতি 
অর্জনে হইয়াছেন সফপ্রকাম। এই গ্ররুভ্রাতাকে যোগব্রয়ানন্দ 
নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই শ্রন্ধা করেন, প্রয়োজনমতো! হুরূহ 
শান্ত্রতত্ব তাহার নিকট হইতে জানিয়া নেন, নিগুড় যোগসাধনের 
নির্ঘেশাদি গ্রহণ কবেন। কাঁশীতে আলিয়। চিদ্ঘনানন্দঞ্জী তাহার 
পরম নেহভাজন যোগত্রয়ানন্দের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন | 

চিদ্ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরম্বতী মহারাজ নানাভাবে 
উপকৃত, তাহার আগমনের বার্ত। শুনিয়াই তাড়াতাড়ি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখানোর 
জন্ প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়। আসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে 
কতিপয় ভক্ত-শিষ্য । 

সরম্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই £চিদ্ঘনানন্দজী 
চাঁদর মুড়ি দিয়! কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, 
তিনি নিদ্রায় অতিভূত হইয়। পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে 
কক্ষের একপাশে বসিয়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষ। করিলেন | তারপর 
হঠাৎ চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্র টুটিরা গেলে নিযুক্ত হইলেন 
তাহার পদসেবায়। 


৮৬০০ ভারতের সাধক 


“ওকে, তাস্কর এসেছে ? তা বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব 
আনন্দ হলো । কখন এলে ?”--বলিয়৷ চিদ্ঘনানন্দ সাদরে তাহাকে 
জড়াইয়া ধরিলেন, জানাইলেন তাহার আশীব্বাদ। 

এবার গৃহন্বামী যোগত্রয়ানন্দের দিকে সরন্বতী মহারাজের দৃষ্টি 
পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, “ধন্য তুমি । কি সৌভাগ্য তোমার । 
অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের ডোরে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প 
মহাপুরুষকে বেঁধে ফেলেছো৷। অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও একে 
আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে 
পালিয়ে বেড়ান ।” 

চিদ্ঘনানন্দ স্মিতহাস্তে বলেন, “্তাস্কর, তুমি এই লমর্থ গৃহী- 
যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্পুত এই সাধককে, ঠিকমতো চিনতে 
পারে! নি। একে ভেবেছিলে সংসারাঁবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার 
সকাশে ছু-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্িধ্য পান নি |” 

ভাক্করানন্দ সরন্বতী নিজের ভূল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে 
যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়] ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ । 

আনীত ফলমূল চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি 
বলেন, “না! ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য 
গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার করবে অঙ্গীকার ।” 

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়! ছুই চারিটি ফল তাস্করানন্দ ভোজন 
করিলেন। তারপর চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নান! নিগৃঢ় শাস্ত্রতব 
সাধনপ্রক্রিয়৷ সম্বন্ধে আলোচন1 সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া 
গেলেন। গুরুভ্রাত৷ চিদ্ঘনানন্দের কৌশলে যৌগত্রয়ানন্দের মনের 
ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল১। 


যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক। অথচ আয় অতি 
সামাম্ত। হুশ্চিকিৎস্য বু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে, 
১ সাধক শশীভৃষণ £ নুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় 


যোগন্ত্রয়ানন্দজী ২৬১ 


কিন্ত পারিশ্রমিক নেন যংসামান্য । দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় 
অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবস্ত্রের জন্য অনেক 
সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া, কোন প্রার্থীকে 
যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আধিক 
সাহায্য মাঝে মাঝে ছুঃস্থদের দিতে হয় | ফলে সংসার প্রায় অচল, 
খাণের বোঝ! দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। 

চিদ্ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি তীক্ষু দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। 
তাবিলেন দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে তো এবার রক্ষা কর দরকার । 
অনিশ্চিত আয়েব উপর নির্ভর করিয়া এত বড় পরিবারের 
গ্রাপাচ্ছাদন কি করিয়। চলিবে ? 

আমেটির রাজ। চিদ্বনানন্দ স্বামীর খুব তক্ত | স্বামীজী কাহার 
কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন,--“আমার এই 
গুরুভাইটি বৈরাগ্যবান্‌ সাধক, শাস্ত্রজ্ঞান এবং যোগৈশ্বধ্যও তাহার 
প্রচুর। নস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া সংসারে আছেন তাই অর্থাভাবে 
তাহার বৃহৎ সংসার ক্রিষ্ট হচ্ছে | আমার ইচ্ছ! তুমি একে তোমার 
কাছে রাখ এবং এর সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে একে 
ভারমুক্ত করো । এতে তোমার কল্যাণ হবে ।? 

উত্তরে রাজা জানান, “আঁজ্ঞ। পালন করতে পারলে নিজেকে 
আমি ধন্য মনে করবো । যোগী মহা'রাঙ্জের পরিবারের খরচ 
চালানোর জন্য প্রতি মাসে আমার এস্টেট তিনশত টাকা দেবার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আপনি অবিলম্বে তাকে পাঠাবেন এবং তাকে 
সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করবেন |” 

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদ্ঘনানন্দের আনন্দের অবধি 
নাই। চিঠিটি ঘোগত্রয়ানন্দকে দেখাইয়া! কহিলেন, “যাক এবার থেকে 
একট! বড় হুশ্চিন্ত। দূর হলো । এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্বের কথা 
আর তোমায় ভাবতে হবে ন।। যত সত্বর পার, সবাইকে নিজে 
তুমি 'আমেটি যাত্রা করো 1” 

যোগত্রয়ানন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকেন। তারপর যুক্তকরে 


হ্৬২ ভারতের সাধক, 


নিবেদন করেন, “ম্বামীজী এভাবে কোন ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে 
থাকাটা আমি বাঞ্চনীয় মনে করিনে। খুরুদেবের কপায় এবং 
আপনার আশীর্বাদে সংসারের ব্যয় নির্বাহ কোনমতে হয়েই যাবে। 
আপনার চরণে আমি মার্জনা ভিক্ষা করি ।” 

চিদ্ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইয়া উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
করিয়া কহেন, “আত্মজ্জান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি 
ত্যাগ বৈরাগ্য । অচিরে তোমার তপস্তা। জয়যুক্ত হোক, আস্তরিক- 
ভাবে এই আশীর্বাদ আমি করছি ।” 

বন্ধ .কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ- 
যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে 
আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাহার কাছে চিকিৎসার জন্য চলিয়৷ 
আসে । কাশীর কয়েকজন প্রবীণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্য খেদের 
অস্ত নাই। 

একদিন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, 
প্রশ্ন করেন, “বাবা, মায়ের তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবার আপনি 
কবে কোলকাতায় ফিরছেন ?” 

“কেন বলুন তো”__সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ | 

ভাক্তার মৃদৃহাস্ত করিয়া বলেন, “ভাবছি, তাহলে আমাদের আরো 
রোগী জুটবে এবং আমর] ছুমুঠো খেতে পাবো | আর ওদিকে আপনি 
ফিরে গেলে আপনার কোলকাতার রোগীরাও বাঁচবে ।” 

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “ভয় নেই আপনাদের । 
সময় এসে গেছে। শিগগীরই আমি কাশী ত্যাগ করবো |” 

অল্পদিনের ব্যবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়! তিনি বরানগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

কয়েক মাস পরে এক নিদরিণ ছুঃসংবাদ পৌছিল যোগত্রয়ানন্দের 
কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বামী চিদ্ঘনানন্দ নাঁন। তীর্থ পর্য্যটন 
করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী 
রোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিয়। হ্বামীজী ভক্তগণ- 


যোগন্য়ানন্্জা ২৬৩ 


সহ পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হন, তারপর পদ্নাসনে আমীন 
অবস্থায় স্বেচ্ছায় বরণ করেন জল-সমাধি। 

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ শুধু যোগত্রয়ানন্দের অ্ধেয় প্রবীণ গুরুভ্রাতাই 
নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য ও যোগপন্থার এক শ্রেষ্ঠ 
ধারকবাহক তিনি । গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর হইতে যোগত্রয়া- 
নন্দকে সাধন! ও শাস্ত্রতত্ব সম্পর্কে নানা নিগৃট উপদেশ এতকাল 
তিনি দিয়া আসিতেছিলেন। তাই তাহার এই আকম্মিক অন্তদ্ধানে 
যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন । 


শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্রূপেই নয়, মহাজ্ঞানী জীবনুক্ত 
মহাপুরুষরূপেও কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমাজে যোগত্রয়ানন্দ 
পরিচিত ছিলেন। 

বরানগরে ও বালীতে থাকাকালে তাহার গৃহটি 'হয় তরুণ 
শান্ত্রবিদ্ভার্থা ও সাধকদের এক মন্মকেন্দ্র। বনু প্রবীণ সাধু-সন্ন্যাসী 
এবং গৃহস্থ ভক্তের! এসময়ে তাহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম 
জীবনের নানা জটিল সমস্তার সমাধান করিয়। নিতেন | 

তাহার প্রতি আকুষ্ট হইয়। যে-সব প্রতিভাধর এবং তরুণ 
জিজ্ঞান্ুরা আসিতেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, কালী প্রসাদ 
চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি । প্রথমোক্ত ছুই জন উত্তরকালে 
গ্রসিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নামে | 
প্রেমানন্দ ভারতীও পরবর্তীকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং 
আমেরিকায় ধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন। 

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাহ্য ও ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যা 
শুনিয়া বিবেকানন্দ সোৎসাহে একবার বলিয়াছিলেন, “আমার ইচ্ছে 
হয়, কোন নির্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরণতলে বসে, 
ধধিদের শান্ত্রুলো একান্ত মনে পাঠ কার |” 

একদিন যোগত্রয়ান্দ দিব্যভাবে উদ্বীপিত হইয়া খধিদের ধ্যানলব্ 


২৬৪ ভারতের সাধক, 


বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্মা কীর্তন করিতেছেন। নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময় 
তাহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়। বলিয়া উঠেন, 
“বেদের পরমতত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই 
পৃথিবীতে এমন কোন্‌ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে 
মাথ! নীচু করবে না ?” 

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ডন পত্রিকার সম্পাদক, 
মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্তমান ছিল । উত্তর 
জীবনে তিনি গোম্বামী বিজয়কৃ্ণের শিষ্য গ্রহণ করেন এবং 
কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া এক উচ্চকোটির সাধকে 
পরিণত হন। যোগন্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
সভীশচন্দ্র দর্শনতত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। 

মহাত্মা এই সব প্রশ্নের মীমাংস! করেন গণিতের সাহায্যে । 
প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ব ও প্রয়োগ কৌশল 
যেরূপ নৈপুণযের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান। 

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, “গণিতের সাহায্যে ধর্ম ও 
দর্শনের মন্দ্র যে এমন করে উদ্ঘাটন করা যায়, তা আমার ধারণায় 
ছিল না| আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরণের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ 
কৃপ। ক'রে রচনা! করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষ- 
ভাবে উপকৃত হবে ।”» 

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়। উত্তর দিলেন, “সবই প্রভুর ইচ্ছা |” 

অভেদানন্দ মহারাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠের জন্ত আগ্রহাকুল । 
প্রায়ই তিনি যোগত্রয়ানন্দের সকাশে উপস্থিত হইতেন, অলৌকিকী 
প্রজ্ঞা ও যোগসিদ্ধির অধিকারী এই মহাত্বার কাছ হইতে বন্ধ শাস্তসীয় 
প্রশ্নের সস্তোবজনক মীমাংস! তিনি জানিয়া নিতেন । সংস্কৃত এবং 
ইংরেজীতে যোগত্রয়ানন্দের সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক 
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শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণের তাহার সতসঙ্গ ও আলোচনায় তৃপ্তি পাইতেন, 
তাহাদের নান সন্দেহের নিরসন ঘটিত | 


যোগন্্য়ানন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্তি নিয়া বাম করিতেছেন । 
বহু ছুরারোগ্য রোগী তীহার চিকিৎসার ফলে বাঁচিয়া উঠিতেছে বটে, 
কিন্তু এজন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে তিনি অপারগ । ভগবৎ কৃপায় 
উদ্বদ্ধ হইয়া যখন যে যাহা দেয় তাহাতেই তাহার সংসারের ব্যয় 
নির্ব্বাহ হয়। 

এমন বহুদিনই গিয়াছে. ঘরে শিশুপুত্রের জন্য ছুধটুকুও যোগাড় 
করা যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আচলে চোখের জল 
মুছিভেছেন। চাল ডাল ফুরাইযাছে, হাট-বাজার করার কোন 
সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন জোগাইতে হইবে। 
নিজের পরিবারের লোক তো ছিলই, তছুপরি দুঃস্থ রোগী এবং 
আত্মীয়-অভ্যাগতেরাও অনেক সময় তাহার গৃহে আশ্রয় নিতেন। 
এই গুরু সাংসারিক দায়িত্বের সকল কিছু তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন 
ভগবানের চরণে | আর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া দেখিত, 
শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন তগবানই দিনের পর দিন 
মিটাইয়৷ দিতেছেন। 

স্-বার রাধানাথ নামে একটি ছাত্র মরণাপন্ন কাতর হইয়া 
যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয়। রোগীর শুশ্রুবা ও তত্বাবধানের 
জন্য তাহার পত্রী ও মাতাপিতাঁও আসিয়া উপস্থিত । রোগীর 
ওষধের ব্যয় তো মহাত্মাকে বহন করিতে হইতেছেই, তছুপরি 
রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ । 

বনু চেষ্টা ও যত্বে যোগব্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়া তুলিলেন। 
রোগমুক্ত হইবার পর মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবং 
তত্বের আলোচন। করিতে বসিত। 

রাধানাথের মা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন আর বিরক্তিতে তাহার মন 


সি ভারতের সাধক 


ভরিয়া উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। 
যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিতে থাকেন, “আমার একটি 
মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার করে সংসারের 
সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিন আপনি সাধুবানিয়ে ফেলছেন। 
আপনার এ বাহাছ্বরিতে আর কাজ নেই ।” 

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই সবাইকে নিয়া প্রস্থান করেন। 
মহাত্মা যে তাহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাহার পরিবারের 
সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল 
ভাহার রুতজ্ঞ থাকা! উচিত এসব কোন কিছুই তাহার অন্তরে ঠাই 
পায় নাই | যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইহাদের বলেন নাই। 
নিধিবকার, অতিমানশৃন্য মহাপুরুষ তখন বহির্ববাটিতে বসিয়া 
জিজ্ঞান্থদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন 


এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের 
প্রত্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, “বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে 
সংসার করছো, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্তায় আপ্তকাম হয়েছে, ভাল 
কথা। কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্য 
কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদোজ্জলা বুদ্ধি ছারা খষিদের 
তত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো৷। সেই তত্ব এ যুগের মানুষের উপযোগী 
করে প্রকাশ করে৷ । বেদ, আগম, ভক্তিশান্ত্র সব কিছুর নিধ্যাস 
নিয়ে তৃমি রচনা! করে৷ একটি মহান গ্রন্থ 1” 

যে চিন্তা মাঝে তাহার হাদয়ে দোল! দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ 
দিলেন তাহারই এুস্প্ট নির্দেশ। সম্কল্প তাহার তখনি স্থির হইয়া 
গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাহার মহান কালজয়ী গ্রন্থের 
রচনা । এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত-_আর্ধ্যশান্্র প্রদীপ । প্রাচ্য এবং 
পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাগ্ডার খু'জিয়া, সাধনজাত স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে, 
এই অপূর্ব্ব মনীবা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সাত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন 


যোগন্রয়ানন্দজী ২৬৭ 


ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরস্তন ও সর্বজনীন পরমতত্বের 
উদ্ঘাটন, বিশেষ করিয়া খবি-রচিত শাস্ত্রের তত নিরূপণ । 

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ ভিতিক্ষা ও ধৈধ্য যোগত্রয়ানন্দ 
স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিবারকে যে চরম ছুর্গতি ও অর্থকষ্টের 
পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন তাহা অকল্পনীয় । কোন দিন অদ্ধাহার 
জুটিয়াছে, কোন দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া 
বাড়ীর সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভজনের 
পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাহার এই শ্াস্্গ্রন্থের রচনায় । 
প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাহাকে 
করিতে হইত । হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন হুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের কোন 
ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কৃপায়, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্য ও দৈবী 
যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপনা 
হইতে সম্পন্ন হইয়! যাইতেছে । 

গৃহে ধাহার অন্ের সংস্থান নাই, তাহার পক্ষে এই সুবিস্তী্ণ গ্রন্থ 
প্রকাশ করাকি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, 
প্রয়োজনমতে। সব কিছুই ভগবান মিলাইয়া দিলেন। 

আধ্্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধকমহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া 
যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জল প্রজ্ঞা, মনীষা ও বিষ্া' 
বত্তায় সকলে বিস্মিত হন। 

এই গ্রস্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
এমন একটি বহুমুখীন তত্ব-সম্বলিত মহাগ্রন্থ যে মানুষ রচনা করতে 
পারেন, তার মেধ। ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি না| 
আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সারা পৃথিবীতে 
এর প্রচার হতো, সত্যকার আদর হতো । 

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাহার যৌবনকালে 
এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিন্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন, «এই মহান গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহু- 
দিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া ততকালে আমার মন স্তব্ধ 


২৬৮ ভারতের সাধক" 


হইয়া গিয়াছিল এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী খধিকল্প গ্রন্থকারের 
চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সব্ধ্ব শান্ত্রেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় 
এই গ্রশ্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইহাকে দর্শন 
করিব এবং ইহার চরণে বসিয়! জ্ঞানের অনুশীলন করিব । গ্রন্থপাঠে 
মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকার কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল 
মার্গেই সমরূপ অধিকারী; তিনি খধষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগবিবিত 
বর্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের গুরু স্বরূপ ।” 

যোগত্রয়ানন্দজীর উত্তুঙ্গ সারম্যত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া 
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, “তিনি বছ গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সব্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ-_আধ্যশান্ত্র 
প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ 
কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই | ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাও অতি বিশাল ও অপুরর্ব। হার্বার্ট স্পেন্সার 
যেরূপ “সিম্থেটিক ফিলসফির' পরিকল্পন। করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও 
বিরাট কল্পনা ছিল আধ্যশান্ত্র প্রদীপকারের । এই পরিকল্পন! কার্য্যে 
পরিণত করিবার সামধ্যও তাহার ছিল। কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্য ; 
ইহা হইয়া উঠে নাই। তাহার মানবতত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব গ্রন্থ । 
তাহার পরলোক তত্ব, পরপোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে 
বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পুর্ণ হইয়াছিল | ইহার 
তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত 
হইয়াছিল কিন! জানি না। তাহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ব গণিতের 
দার্শনিক রহমত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও 
আছে। এই সব গ্রন্থ তাহার কাশী আসিবার পূর্ব সময়কার 
রচনা । কাশী আসিবার পর কাশী অবস্থানের শেষ দিকে এবং কাশী 
ত্যাগের পর তাহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ১।% 

অযাচক বৃত্তির উপর একাস্ততাবে নির্ভর করিয়। যোগত্রয়ানন্দ 
১. লাধু দর্শন ও সতপ্রস্গগ : ডঃ গোঁপীনাথ কবিরাজ 


যোগতজয়াননজী ২৬৯ 


ংসারযাত্র! নির্বাহ করিতেছেন | তহছুপরি ছিল শাস্তগ্রস্থ প্রকাশের 

ব্যয়, এজন্য তাহাকে বন্তর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে | কিন্তু সুখে ছুঃখে, জয়-পরাজয়ে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী 
মহাপুরুষ সর্বদা হাসি মুখে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন। 

সেদিন গৃহিণী জানাইয়া দেন। গৃহে এক মুষ্টি তুল নাই। মুদি 
বাকিতে মাল দিতে অন্বীকার করিয়াছে । একটি টাক কোথাও 
হইতে সংগ্রহ কর! যায় নাই | এখন উপায়? 

মহাত্া! আকাশের দিকে অন্কুলি দেখাইয়া কহিলেন, “আমরা 
তার চরণে শরণ নিয়ে আছি, রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় 
মারবেন | ধৈর্য্য ধুর, একটু কিছু হবেই ।” 

তারপর তার আদেশে বাড়ীর সবাই বিল্বপত্রের রস পান করিয় 
সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন। আরো! প্রায় ছুই দিন অনশনে 
কাটিয়। গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম ছুর্গতি চলিয়াছে_- 
শিষ্যু, তক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহ। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই । 
পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, 
কখনে। বা ভক্ত ও সাধনার্ধীদের নিয়। তত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন 
বিভোর । 

তৃতীয় দিনের অপরাহ্। কালীপ্রসাদ ( অভেদানন্দ ) প্রভৃতি 
জিজ্ঞান্থ ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন । আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত 
কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকতত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন 
সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজেদ্ী করা ইনসিওরড্‌ খাম 
বিলি করিয়া গেল । 

খামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার তিতরকার চিঠিটি পাঠ 
করেন। তারপর উদ্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়৷ নিষ্পন্দ হইয়। যান। 
কপোল বাহিয়া ফোটা ফৌট। অশ্রু ঝরিতে থাকে । 

ভক্ত ও শিক্ষার্থীর বিস্ময়ে অবাক হইয়া মহাত্বার দিকে নীরবে 
নিনিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। এমন দৃশ্য আর কখনে! 
তাহাদের চোখে পড়ে নাই। 


২৭ ভারতের সাধক 


প্রায় পনের মিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া যায়। অতঃপর কালী- 
মহারাজ ( অভেদানন্দ ) প্রশ্ন করেন, “বাবা, ব্যাপারটি কি, আমর! 
কেউ তা বুঝতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অশ্রুঙ্গল তো আমরা 
কখনে। দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক ছুঃখের অতীত আপনি । এমন 
কি ছর্দৈব ঘটেছে যার জন্যে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন ? 
আপনার চোখে জল কেন? আর এ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ 
হলেন কেন আপনি? আমরা খুব চিস্তিত হয়ে পড়েছি 1” 

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, “তোমরা আজ 
আমার চক্ষু থেকে যে অশ্রু ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, 
আনন্দের । শোক আমায় কখনে। অতিভূত করতে পারে না, কাদাতে 
পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীতগবানের করুণার কথ। মনে করে | 
এই পত্রটা তোমর। পড়ে দেখতে পারো 1” 

সবাইর সম্মুখ এটি পাঠ কর! হইল। লিখিয়াছেন কাশীর 
চৌখাম্বা৷ মহল্লার অধিবাসী এক সন্ত্ৰান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাহার 
চিঠির মন এইরূপ £ 

আগের দিন রাত্রে তিনি এক ্বপ্র দেখিয়াছেন। বাব! বিশ্ব নাথ 
তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া বলিতেছেন_-আমি উপবাসী রয়েছি, 
অন্নজল কিছুই গ্রহণ করি নি শিগগীর আমার জন্তে অন্নের ব্যবস্থ। 
কর। আমার এক পরমভক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমায়ও 
কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে । আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র 
তক্তিশ্রদ্ধা থাকে তবে আমার এঁ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করে 
দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়। 

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের এ ভদ্রলোকটিকে 
উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকান। জানাইয়। দিতেও ভুল করেন নাই--এ 
নান ঠিকান। স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতিণ্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়। 
উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদন্ুযায়ী যোগব্রয়ানন্দের 
ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিস্তৃত একটি 
চিঠি এবং পাঁচশত টাকার নোট । 


যোগত্রয়ানন্দজী ২৭১ 


পত্রপ্রেরক আরো লিখিয়াছেন, তাহার বিশ্বাস প্রভূ বিশ্বনাথের 
স্বপ্রাদেশ ব্যর্থ হইবে ন। এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে 
পৌছিবে। 

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাহার গৃহের অবস্থ! সবিস্তারে বিবৃত 
করেন। প্রায় তিনদিন যাবৎ তাহার পরিবারের সবাই উপবাসী 
রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, তাহার এমন বহু তক্ত 
আছেন ধাহার! এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব 
ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট 
তিনি প্রকাশ করেন নাই। একান্তভাবে শ্রীভগবানের উপরই তিনি 
নির্ভর করিয়াছেন । যিনি সব্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং সর্ব করুণার 
উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাহার ইচ্ছ! 
হইলে মুহুর্তে তাহার এ অভাব মোচন হইতে পারে । তবে কেন 
যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে যাইবেন ! 

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীল! দেখিয়া তিনি অতিস্ভত 
হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধার! । 

এ কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র 
পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্তন। 


মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন | লোকটি 
শিক্ষিত, অমায়িক ও ধর্প্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনদিনই 
তাহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দূর হইতে মহেন্দ্রবাবু 
তাহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উঁচুদরের 
মহাতআ্ারূপে। 

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সন্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনা- 
দারেরা বাড়ীতে তাগাদা দিতে আসে । মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে 
যাচিয়া কহিলেন, “বাবাজী, আমার কিছু নিবেদন করার আছে, 
অভয় দেন তে! বলি।” 


২৭২ ভারতের সাধক 


“বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও”__ক্সিপ্ধ কণ্ঠে বলেন 
যোগত্রয়ানন্ন। 

“দেখুন, আমার বাব জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, “ভগবানকে 
বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি।” আমরা ব্যগ্র হয়ে তাকে ধরে 
বসতাম, “বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের 
শিখিয়ে দিন।' তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, মৃত্যুর সময় বলে 
যাবে ।, 

“বলে যেতে পেরেছেন তো! তিনি 1” কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন 
যোগত্রয়ানন্দ |” | 

“হ্যা, তিনি তার দেহাস্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের 
কথা । বললেন, (প্রথমে তোর! প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার করে 
নিবি | তা" দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘের! বাগান । 
তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধন আর শাস্ত্র 
চর্চায় সব সময় রত, যিনি সুখ-ছুঃখে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের 
অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদ! বিভোর হয়ে আছেন। ভগবানকে 
পাওয়। কঠিন, কিন্ত ভগবানের কপা আর অস্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন 
সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়। যায়। এমনতর 
সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের এ বাগানে রেখে সেবা! করবি | তার মধ্য 
দিয়ে ভগবানও বাঁধ। পড়ে যাবেন 1” 

“বুধতে পারছি, তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক 
ছিলেন। ভগবানকে বাধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে 
চতুর আর কে? কিন্তু, আমায় একথা শোনাচ্ছো কেন, 
বল তো?” 

“আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার- 
বার আমার মনে পড়ছে । আপনার সেবার অধিকার আমায় 
কিছুট। দিন, আমি কৃতার্থ হই । আপনার ওপর খণের বোঝা চেপে 
গিয়েছে। আমি তা লাঘব করতে চাই। আপনি খণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত 
হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন |” 


যোগজয়ানন্দজী ২৭৩ 


মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নৃতন ভক্তটি একটা মোট! অক্কের 
খণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন। 


যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের 
ভেষজ বিদ্যা, অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাহার যোগবিভূতি । 
জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাহার এক 
মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতসাধনে অর্থ-উপার্জনকে 
কোনদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার 
পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ 
করিতেন। শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার । 

বালীর অন্যতম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের 
বেশ হগ্তা ছিল। তাহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাহাকে 
আহ্বান করা হইত । সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মস্তকে এক 
ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্‌ বা অস্থিক্ষয় 
রোগের আব্রমণ। বিখ্যাত সার্জন, ডাঃ স্থুরেশ সর্ববাধিকারীকে 
আনিয়া রোগিণীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা ঢুকাইয়া দেখেন, 
ক্ষত অত্যন্ত গভীর । প্রায় মস্তিফে গিয়। পৌছিয়াছে। এ অবস্থায় 
অস্ত্রোপচার অত্ান্ত বিপজ্জনক-_-এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জন 
চলিয়া গেলেন। রোগিণী ও তাহার ছেলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, 
এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়াঁনন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িত্ব। 

অথ্ব্ব বেদৌক্ত কয়েকটি নিগৃঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিনীর উপর 
যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা 
গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিণীর স্ুনিন্রা 
হইতেছে । অচিরে এই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। 

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাহার সমগ্র 
পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে 
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তীত্র বৈরাগ্যের সধণর হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও ন্বামীজীদের 
সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে| অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম 
মহারাজ কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন 
চিকিৎসা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক 
যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপুত জীবনের প্রতি সতীশ 
আকুষ্ট হয় এবং তাহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে। সে-বার সতীশ 
তাহার নিজের বাড়ীতে গিয়া মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী হইয়া 
পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ব ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ীর লোক 
তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন। 

যোগত্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌছিল | সতীশ যে তাহার 
অতি প্রিয় সেবক। তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ী আলম- 
বাজারে তিনি ছুটিয়া যান। তাহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া 
উঠে, বলিতে থাকে, “বাবা, এবার আর আমি বাঁচবো না, আশীব্বাদ 
করুন, জন্মে জম্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই ।” 

সতীশের অস্থিচর্্মসার দেহটি দেখিয়। যোগত্রয়ানন্দ হতাঁশ হইয়া 
পড়েন। েদিনকার মতো! কিছু ওযুধপত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীর 
দিকে ফিরিতে ছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ তক্ত, তাহার দিকে 
তাকাইয়া শোকার্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়। উঠেন, “সতীশের যে 
অস্তিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান যদি কৃপা ক'রে 
বাচান।” 

তক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, “বাবা, এজন্য আপনি এত রঃ 
হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই 
তো! সতীশ বেঁচে যায়।৮. 

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। 
বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে ৷ দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় 
প্রহরের পর প্রহর প্রার্থন ও ধ্যান-জপে কাটিয়া গেল। গুজাকক্ষ 
হইতে বাহিরে আমিলে দেখা গেল, বদনমণ্ডল দিব্য গ্রসন্নতায় ভরিয়া! 
উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সততীশের রোগ-সন্কট 
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অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে । তীব্র যন্ত্রণার হইয়াছে উপশম । 
অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে স্স্থ হইয়া উঠে। 


যোগত্রয়ানন্দের শান্ত্রজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়। রাজা 
কালীকষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং 
তাহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, “বাবা, আপনি লোকের 
কল্যাণের জন্ত অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে শাস্্গ্রন্থ লিখছেন। 
অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে । আপনি 
অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি। 

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, “গুরুর আদেশে শাস্ত্রতত্ব প্রচারে 
আমি ব্রতী | বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন 
আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার 
ঝণ রূপে । গ্রন্থ ছাপানে। হবার পর বিক্রির টাকা থেকে এই খণ 
পরিশোধ করা হবে |” 

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাহার প্রদত্ত টাকায় কোন- 
মতে প্রতি মাসে মহাত্র সংসাঁর ব্যয় নির্বাহ হইতে থাকে। 

কিছুর্দিন পরের কথা। যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বসিয়া 
ধ্যান-জপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে 
এক দুর্ঘটনার দৃশ্য । দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে 
সহসা পা! ফস্কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাড়ানোর সাম্থ্য 
নাই| “আহা! আহা!” বলিয়। যোগত্রয়ানন্দ আর্তন্থরে টেচাইয়া 
উঠেন। নয়ন ছুটি করুণায় অশ্রুসজল হইয়া উঠে । 

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর- 
বাড়ীর এক কর্মচারী গাঁড়ী নিয়া আসিয়াছে | বর্তা বড় অসুস্থ। 
এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্াক | 

সেখানে উপস্থিত হইয়া! যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা 
হঠাৎ জখম হইয়াছে তাহ! নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর । আকম্মিক- 
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ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাহার ছুই পায়ে, ফলে তিনি 
ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য কর! বড় 
সহজসাধ্য নয় | 

কালীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া অসহায়ের মতো কাদিয়া ফেলেন। 
যোগত্রয়ানন্দ সন্সেহে তাহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়! দেন, 
আশ্বাস দিয়! বলেন, “ভয় কি? ভালো হয়ে যাবেন। শ্রীভগবান 
নিশ্চয় কৃপা করবেন ।৮ 

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কাণ্ড ছটিয়া 
গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদছয়ের 
পক্ষাঘাত' আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া তিনি দাড়াইতে 
সক্ষম হইয়াছেন। 

বেশ কিছুদিন পরের কথা । এবারও যোগন্রয়ানন্দের কপায় 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবার এক মর্শাস্তিক ছুর্দৈব এড়াইতে 
সক্ষম হয়। 

ঠাকুরের এক ভাইবির হাতে নিক্রোসিস্‌ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা 
দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎমক ডাঃ মাউয়াঁটি রোগিণীর ভার নিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রোপচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রোগ সারে 
নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে । অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জন 
বলিয়া দিলেন, কম্ুইয়ের নীচেকার অংশ কাটিয়া! বাদ দিতে হইবে, 
নতুবা রোগিণীর প্রাণ বাঁচানে। সম্ভব হইবে না| 

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়! যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ী পাঠাইয়। 

যোগত্রয়ানন্দকে বাড়ীতে নিয় আসেন ! কাতর ম্বরে বলেন, *বিজ্ঞ 
সার্জনের বিদ্। বুদ্ধি সব হার মেনেছে | এবার আপনি কৃপা ক'রে 
এ মেয়েটিকে বাঁচান ।” 

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিনীকে পরীক্ষা 
করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, “ভয়ের কোন কারণ 
নেই। আমি বলছি, ছুশ্চিকিংম্য হলেও এ রোগ অচিরে আরোগ্য 
করা যাবে । হু অণ্তাহের বেশী সময় লাগবে না|” 
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কাধ্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আযুের্বেদোক্ত 
ভেবজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয় | 

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়িত্ব স্তস্ত হইল 
যোগত্রয়ানন্দের উপর | এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বন্থু 
টাকা তাহার পাওনা! হয়। কালীকষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই 
বাবদ একটা মোটা টাক। একসঙ্গে তাহাকে দিয়া দিবেন । কিন্তু 
যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়ন্ধরে কহিলেন, 
গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে আমার সংসারের ব্যয়ের 
জন্য টাকা দিয়েছেন । সে টাকা আমি খণ বলেই এতকাল গণ্য করে 
আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওন। হয়েছে, তা 
থেকে পূর্বেকার এ খণ শোধ হয়ে যাকৃ।” 

এই ব্যবস্থাই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়া নিতে হইল | 

ঠাকুরবাড়ীর উপর যোগত্রয়ানন্দের কৃপা! দীর্ঘদিন ছিল। সে-বার 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে । বিবাহের 
দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই 
মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেনী হইলে চরম অসুবিধার স্যহি হইবে। 
কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হইয়। বলে, “দাহ, সব 
যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এখন উপায় ?” 

কালীকৃ্ণ চিন্তিত হইয়া কহিলেন, “তাই তো, এ যে মহাবিপদ 
দেখছি। একমাত্র বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন । তিনি 
পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তো খুব সহ করেন, তুই 
তাকে চেপে ধর না!” 

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের সুরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে 
থাকে, “আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার 
মাহাত্ম্য বুঝা যাবে না|” 

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া কহিলেন, “ড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার 
বিয়েতে কোন বাধ হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালে। 1” 

নীরবে বারান্দায় বসিয়া, দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া 


২৭৮ ভারতের সাধক, 


যোগত্রয়ানন্দ মৃছুস্বরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু 
হইল প্রবল বর্ষণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া 
গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোন 
ক্ষতিও সাধিত হয় নাই। 


প্রাচীন আয়ুর্বেদ অথবর্ধবেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী 
যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎনা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক 
ডাক্তারী বিগ্ভায়ও তাহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না । ইংরেজীতে রচিত 
দেহতত্ব ও চিকিৎসা সম্পফ্িত বহু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন 
করেন। এগুলি আয়ত্বও করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার 
বলে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে তাহাকে অভিজ্ঞ 
ইউরোপীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং 
আধুনিকতম চিকিৎস! শাস্ত্রে তাহার দক্ষত! দেখিয়! প্রবীণ ডাক্তারেরাও 
বিশ্মিত হইতেন। 

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাহার হাতে আসে। 
স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর 
বড় অদ্ভুত ধরণের, কোনমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা 
যাইতেছে না| রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে । 

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, 
“আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিউমোনিয়া! | লিতারকে আরো 
বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না ।” 

অতঃপর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা! তিনি 
করিলেন । 

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মন্তব্য করিলেন, 
“ইউরোপে এই রোগের চিকিংসা-পদ্ধতি বার করা হয়েছে বলে 
শুনেছি|। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে ত1 অজ্ঞাত” 

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আসিতেছেন, 


ধোগত্রয়ানন্দজী ২৭৪ 


হঠাৎ তাহার পায়ে আসিয়! ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোঙ্গা | 
হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া 
রহিয়াছে । এই বিজ্ঞাপন-তালিকা হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয় নিয়! 
তখনি ভক্ত সতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দেশ দিলেন, 
যে কোন মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ কর! হয়। 

এ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভীর রাত অবধি 
যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাহার রোগনির্ণয় 
এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর ছর 
ছাড়িয়া গেল, বাড়ীর সবাই হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। 

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়া 
নৃতন কিনিয়া-আনা৷ ইউরোপীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের নির্দেশ দেখাইয়। 
দিলেন | 

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, “আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, 
আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেন, আমি বলবো, 
আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, 
সঠিক রোগনির্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে ।” 


একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। 
লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাহার কানে যায় এবং তিনি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর কর! হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম 
প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচন৷ চলিল | এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে 
কহিলেন, “মহারাজ, বেল। হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি 
আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই 
এক বাড়ীতে বসবাস করেন। চলুন, সেখানে আপনার আহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা কর! যাবে ।” 


২৮৬ ভারতের লাধক 


সাধুটি গধিবতভাবে বলিলেন, “আমি তো৷ কোন গৃহীর আতিথ্য 
গ্রহণ করিনে| লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোন একটা জায়গা 
দেখে নেবো | এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই ।” 

“প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ । শুধু ভাবছিনে, 
ছর্ভাবনায়ই পড়েছি আপনাকে নিয়ে ।৮__সবিনয়ে নিবেদন করেন 
যোগত্রয়ানন্দ। 

“তার মানে? ওসব অবাস্তর কথা রাখুন। আমার তাৰন। 
আপনাকে ভাবতে হবে ন11”_বলিয়া সাধুটি বাড়ীর বাহিরে 
আসিলেন, রাস্তা দিয়া আপন মনে চলা শুরু করিলেন। 

যোগত্রয়ানন্দ তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার 
জানাইতেছেন অনুরোধ ॥ অবশেষে দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, “মহারাজ, 
আপনি অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। 
এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। স্ুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
তো করতেই হবে|” 

বিদ্রপের হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ব পথ চলিতে থাকেন। 
অগত্যা যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। 

কিন্ত দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না হইতেই সাধুটি প্রবল 
জরের ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার 
ছুটিয়া যান| ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পুর্বকথিত বাড়ীতে নিয়া 
তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকের! 
গ্রহণ করেন তাহার সেবার ভার । 

রোগীর জরটি বড় মারাত্বক ধরণের । যোগত্রয়ানন্দ রোজই 
তাহাকে দেখিতে যান, ওষুধপত্রাদি দিয়া আসেন | সেদিন খাওয়ার 
ওষুধের সঙ্গে বুকে-পিঠে মালিস করার জন্যও একশিশি ওষুধ 
পাঠানো হইয়াছে। পুজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে 
যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ | 'কে যেন 
বলিতেছেন, 'শিগ্ীর গীড়িত সাধুটিকে দেখে এসে। ৷ শুশ্রাধাকারী 
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ভুল করে তাকে মালিসের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ানোর 
পরই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে ।” 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে 
গিয়া উপস্থিত হন। সেবক ভক্তটির হাত হইতে ওষুধের গ্লাসটি 
সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহা কাড়িয়া নিলেন । 
গভীর স্বরে কহিলেন, “এট। খাবার ওষুধ নয়, মালিস।” 

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। 
সক্রোধে মালিস এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই তিনি বাহিরে ছুড়িয়। 
ফেলেন । 

যোগত্রয়ানন্দ বিষণ্ন কে বলেন, “অনর্থক আপনি রাগ করছেন । 
ভুল করে আপনাকে মালিস খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথা 
আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তো হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এলাম । আর 
একটু দেরী হলেই আপনাকে আর বাঁচানো যেতো না।” 

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল । অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, “নিঞ্জের 
অতিমান বশতঃ মহাতআকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আনার 
জীবনদাতা | আমায় ক্ষম। করুন, কৃপা করুন। 

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জরে ভুগিবার পর এ সাধুটি সুস্থ 
হইয়া উঠেন, তারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান । 


আশ্রিত ভক্ত-শিত্যদের মধ্যে ধাহার৷ প্রকৃত অধিকারী তাহাদের 
অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোৌগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির সহিত 
পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নান 
ভঙ্গীতে এবং নান! মাধ্যমের তিতর দিয় । 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাহার পত্রী যোগত্রয়ানন্দের 
একনিষ্ঠ তক্ত |. ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক 
কিছু সমস্তায়ই এই শক্তিধর মহাত্মার কপার উপর তাহার! নির্ভর 
করিতেন। 


২৮২ ভারতের সাধক 


গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার | সে-বার তিনি 
বদলী হইয়া নৃতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে 
আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলে! বাড়ীতে তাহারা বাস 
করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে 
আগুন লাগিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ীর চারিদিকে তাহা 
ছড়াইয়! পড়ে । হঠাৎ এক দৈবী কঠম্বর শুনিয়! গোপালবাবু ধড়মড় 
করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্ঝত্র 
ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে। তখনি পত্বীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের 
মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়। উঠানে স্থানাস্তরিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে জলম্ত ছাদটি নীচে ধসিয়া পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে 
ছু'জনেই এই অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেন | 

গোপালবাবুর পত্বী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর 
মুপ্তিতে যোগত্রয়ানন্দ এ জলস্ত অগ্নির মধ্যে দীড়াইয়া আছেন, তাহার, 
প্রশাস্ত কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর] 

সাশ্রুনয়নে এই তক্তমতী মহিল! তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 
নুজ্মদেহে আবিভূতি হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের ছু'জনের প্রাণ 
রক্ষা করলেন। তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি” 


১৯০৬ সাল । যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাশীতে 
বাম কারবেন, প্রভূ বিশ্বনাথের পাদপদ্সে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শুরু 
করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পর্য্যায়। ম্বজনবর্গ এবং ছুই চারিটি 
সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয় উপস্থিত হইলেন তাহার বহু আকাঙ্কিত 
শিবধামে। 

অধ্যাত্ম জগতে সুপরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল 
মজুমদার এ সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়। কাশীতে বাস করিতেছেন। 
শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহ] পুলকিত হইয়া 
উঠিলেন। 


ঘোগত্রয়ানন্দজী ২৮৩. 


প্রত্যুষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গান্নান করিতেন, তারপর রুদ্ধ 
কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনায় ও নিত্যকার পুজা ও 
জপতপে | বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাত্রমণ ও নামকীর্তনও ছিল তাহার 
প্রাত্যহিক দিনচরধ্যার অঙ্গ । 

_ রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গান্রমণের সময় যৌগত্রয়ানন্দের 
সঙ্গী হইতেন। মহাত্মার পুণ্যসঙ্গ ও অমৃতময় বচনসুধা পান কারয়া 
মন তীহার দিব্য আনন্দে তরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা 
প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অন্তরঙ্গ 
আচরণের নান কাহিনী বর্ণনা করিতেন। 

তখন শীতকাল । একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী 
হইয়া! গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারী 
ছিন্ন বস্ত্র পরিয়। দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিতেই কাতরকণ্ঠে সে 
সামান্য কিছু ভিক্ষা চায়। যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাহার অদ্ধনগ্ন 
বেশের দিকে তাকাইয়াই নিজের কাধের পশমী আলোয়ানটি 
তাহাকে দিয় দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বন্তটি 
মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন। 

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, “এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে, 
ওকে বাজার থেকে আর একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো” 

শ্মিতহাস্তে মহাপুরুষ কহিলেন, “ভগবান যদি দামী শীতবস্ত 
আমায় পরাতেই চান, তবে তে। নিজেই কৃপা করে পাঠিয়ে দেবেন। 
এ নিয়ে ভাববার কি আছে ?” 

সেইদিনই গল্গাভ্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে, কনিষ্ঠ 
জাতা যোগন্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়া কহিলেন, “দাদা, 
এটি কলকাতা থেকে এসেছে ।” 

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জন্য 
বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল 
বিশ্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়! রহিলেন 


২৮৪ ভারতের লাধক 


যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্ধ্যশাস্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞান্ু ব্যক্তিরা এই 
মহান গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন। তত্ব ও 
সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাহারা নান৷ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। 
প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডর গোপীনাথ কবিরাজ 
তখন তরুণবয়স্ক। আধ্যশান্ত্র প্রদীপকারের প্রতিভা তাহাকে মুগ্ধ 
করিয়াছে, তাই তাহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। 
যোগাযোগ অচিরে ঘটিয়া গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের 
গৃহে গিয়া তাহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন । 

মহাআ। তাহাকে স্েহাশিস্‌ জানাইলেন, স্িপ্ধ স্বরে কহিলেন, 
“বাবা, তোমার কোন সংশয় ব! প্রশ্ন যদি থাকে বল ।” 

তরুণ বিদ্যার্থী গোপীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন_যাহ৷ বু জিজ্ঞাস 
সাধকের গ্রশ্ম--উথথাপিত করিলেন । কহিলেন, “বাবা, গুরুজনদের 
মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অখণ্ড। মুনি খষিরা যদি সত্যের 
সাক্ষাংকার ক'রে থাকেন তবে তাদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন? 
নাঁসৌ মুনির্ষস্ত মতং ন ভিম্ম-_একথার অর্থ কি? নানা মুনির 
নানা মত কেন হবে? ব্রক্মবিদ্‌ মুনিরা কি একমত হতে পারেন না ? 
এর তাৎপধ্য আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য; বুঝতে পারলে 
সাধারণ জিজ্ঞান্ুর! উপকৃত হবে! নান! পথ ও মতবৈষম্যের মধ্যে 
পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে না।” 

এই প্রশ্নের এক অপরূপ মীমাংসা যোগত্রয়ানন্দ করিয়া দিলেন | 
মহামহোপাধ্যায় গোলীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহ! বধিত 
হইতেছে। “বাবাজী কহিলেন, বস, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত 
বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে | মুনি কাহাকে বলে? 
যিনি মননশীল তিনিই মুনি-পদবাচ্য | মত কাহাকে বলে? মনের 
দ্বার। যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাং অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের 
দ্বার গৃহীত হয় তাহাই মত। যতক্ষণ পথ্যস্ত মনকে অবলম্বন করিয়া 
সত্যের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যস্ত অখণ্ড 


যোগতস্লানম্দজী ২৮৫- 


সত্যের দর্শন লাভ স্থ্দূর পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণা করিতে 
হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং শুধু মনকে নয় অস্তঃকরণের 
যাবতীয় বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া অস্তঃকরণের বাহিরে যাইতে 
হইবে। অস্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক 
অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন এ আলোককে ভাগ করিয়া পুথক 
পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে | মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের 
স্বভাব | 

“বিকল্শূন্য পরম সত্যকে পাইতে হইলে মনের উদ্ধে উ্থিত হইতে 
হইবে। এই অবস্থায় মতামতের কোন প্রশ্বই উঠে না। কারণ 
মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? কিন্ত এ সতোর প্রকৃত 
চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করান যায় না, কারণ উহার সংক্রমণ হয় 
না। যাহার চিত্ত এ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহার নিকট 
উহা! আপনিই প্রকাশিত হইবে । কিন্ত অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের 
কোন উপায় উহা হইতে হয় না। এ অবস্থা যাহার হয়, শুধু 
তাহারই হয়। এ জ্ঞান অন্ঞানী পরস্ত অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞা স্ু- 
জনকে দিতে হইলে মনের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যন্তবী | মনের ধর্মই 
কল্পনা বা বিকল্প বৃত্তি। এ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া জিজ্ঞাস্ুর নিকট উপস্থাপিত করা হয়| বিকল্প নানা প্রকার | 
জিজ্ঞান্ুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করিয়। 
তত্জ্ঞ গুরু তদনুরূপভাবে শব্দের সাহায্যে তাহাকে এ জ্ঞান দান 
করেন। | 

“এইখানেই মনের সার্থকতা | এইখান হইতেই মতের উদ্ব 
হয়। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের ছার! ধারণ! করিতে যান তাহার তো 
মত থাকিবেই, কিন্ত যিনি মনকে ত্যাগ করিয়া পুর্ণ সত্যকে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন তীহারও মত থাকে । তখন তিনি মনো” 
ভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিচ্ঞান্ুর নিকট এ 
জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্তই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য 
না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য 
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আসিয়। পড়ে। এই জন্যই বল! হইয়াছে--নাসৌ সুনির্ষস্ত মতং 
ন ভিন্নম্‌। 

“ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্য | সাধারণ লোকের অর্থাৎ 
অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ 
সত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকল্পের 
আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মততেদের মূল অজ্ঞান৯ |” 

প্রশান্ত বদনে সৌম্যতাবে বাবাজী এই দূরহ প্রশ্নটিকে সরল 
ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা এবং করুণার প্রতিমৃত্তি 
এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞাম্থ হৃষ্টচিত্তে বিদায় 
নিলেন। 

ংলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় বাদবেশ্বর তর্করতু 
তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে 
এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থ। সঙ্কটাপন্ন 
হইয়া! পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। এবার দৈব কৃপা ছাড়া গতি নাই। 
তর্করত্ব মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্দাবনকে বাচানোর শেষ চেষ্টা 
তিনি এবার করিবেন,_-যোগন্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার 
জীবনভিক্ষা। 

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ব মহাশয়ের অতিশয় নেহের পাত্র, 
আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোগীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
আছে | তাই তর্করত্ব মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া 
তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, “গত রাতে বৃন্দাবনের 
অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে । আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই 
বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি সেখানে 
নিয়ে চল |” | 

গোগীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সময় রুদ্ধদ্বার 


১ সাঁধুদর্শন ও সতগ্রসঙ-_ যোগন্রয়ানন্দজী £ ভঃ গোপীনাথ কবিরাজ 
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কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোন বাহিরের লোকের সঙ্গে 
তখন দেখাশুনা করেন না। অন্তরঙ্গ সেবকেরাও এসময়ে তাহার 
ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করত্ব মহাশয়কে নিয়া 
সেখানে গেলে, হয়তো বাবাজীর কাছে তাহার আগমন সংবাদ 
পৌছিবেই না, সাক্ষাও হইবে না। 

তর্করত্ব মহাশয়কে কহিলেন, “বাবাজী অপরাছেই দর্শনার্থীদের 
সঙ্গে দেখাশুনা! করেন, তাই এ সময়টাই তার কাছে যাওয়ার প্রশস্ত 
সময় ।” 

তর্করত্ব মহাশয় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শয্যাশায়ী বৃন্দাবনকে 
দেখাইয়া! দিলেন। দীর্ঘদিন ভুগিয়! ভূগিয়া সে কঙ্কালসার হইয়াছে, 
পড়িয়া আছে মৃতের মতো অসাড় হইয়া! শিয়রে বসিয়া তাহার 
জননী অসহায়তাবে কাদিতেছেন । 

গোগীনাথ বুঝিলেন, বৃন্দাবনের জীবনের কোন আশাই নাই। 
তর্করতু মহাশয় করুণ কষ্ঠে কহিলেন, «না গোপীনাথ, আর সময় 
ক্ষেপণ কর! যায় না। চল, এখনি গিয়া বাবাজীর কাছে আমার 
প্রার্থনা নিবেদন করি ।” 

যোগত্রয়ানন্দ তখন কাশীর রাজঘাটে বাস করিতেছেন । উভয়ে 
তাহার বাসায় গিয়! উপস্থিত হইতেই, বাবাজীর প্রিয় সেবক সতীশ 
কহিল, “এই যে আপনার। এসে গেছেন দেখছি | বাবা একটু 
আগেই আমায় ডেকে বললেন, “গোগীনাথ আর তর্করত্ব মশাই 
এখনই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ । 
দেখো) ওরা যেন ফিরে না যান। তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা! করবে 
এবং ওর! এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে । আমি ওদের জন্য 
প্রতীক্ষা করবো আর একলাটিই থাকৃবো। যদিও এসময়ে আমি 
কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে করতেই হবে। 
কেউ যেন ওদের বাধা না দেয়।” 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কপার কথ তাবিয়৷ তর্করত্ব 
মহাশয়ের ছই চোখ অশ্রসজল হইয়! উঠিল। 
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বাঁবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্ব মহাশয় 
মহাত্মার প্রশস্তিস্থচক এবং তক্তি-অর্ধ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত গ্লোক 
রচন। করিয়া আনিয়াছিলেন, উহ। পাঠ করিয়া! ও প্রণাম নিবেদন 
করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । 

যোগত্রয়ানন্দ সেহপূর্ণ স্বরে তর্করত্বকে কহিলেন, “গত রাতে 
ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কট- 
জনক, আর আপনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন | আপনার! 
আসবেন, তাও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে বলে রেখেছি, 
আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়। না হয়।” 

তর্করত্ব মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্ত বাবাজীর আশীব্বাদ 
ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কপাতরে তাহার জন্য এতট। চিন্তা 
করিয়াছেন সেজন্য বার বার জানান কৃতজ্ঞতা । 

কথ। প্রসঙ্গে তর্করত্ব মহাশয় প্রশ্ন করেন, “বাবা, এসব কি 
আপনার যোগশক্তির ব্যাপার ?” 

যোগত্রয়ানন্দ ম্মিতহাস্তে উত্তর দেন, “যোগশক্তি ছাড়া আর 
কি? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই 
ঘটে থাকে । তখন দূরকেও নিকটে দেখা! যায় এবং ভবিষ্যংকেও 
বর্তমানরূপে জানা যায় ।” 

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, “আপনি বৃন্দাবনের 
জন্য আর চিস্তা করবেন না। যখন মে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে 
তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে । আপনার! বাড়ী ফিরে গেলেই 
দেখতে পাবেন__তার অবস্থার অনেকট। উন্নতি হয়েছে 1” 

বাবাজীর এই' অহেতুক করুণাঁয় তর্করত্ব মহাশয় একেবারে 
অভিভূত হইয়া! গিয়াছেন। ছল ছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়! 
তিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বুন্দাবনের অবস্থায় দ্রুত 
উন্নতি দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বে সে সুস্থ হইয়। উঠিল । 

যোগত্রয়ানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, “লাধন- 
জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আস্তরিক বিশ্বাস । এই 
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বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে 
এগোনো যায় না।” 

আরে। বলিতেন, “গাখো, বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে। 
যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাও 
অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে । কিভাবে, কোন্‌ শক্তির দ্বারা কোন্‌ 
কাজ সাধিত হয়, ত1 মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। 

কলিকাতার এক ইন্জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা! যোগত্রয়ানন্দের 
খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোন কথার উপর তাহার অটুট আস্থা! 
ছিল। এই বৃদ্ধ! মহিল! তখন হৃদরোগে খুব ভূগিতেছেন | ভাক্তারদের 
মতে, যে কোন সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাহার 
মৃতু ঘটিতে পারে । তাহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া কর! তাল নয়, 
এ সতর্কবাণীও তাহার! উচ্চারণ করিয়াছেন । 

বৃদ্ধা মহিলা একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, “বাবা, 
আমার এই অবস্থা । বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ । 
কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছ। ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তীর্থ দর্শন করবো । 
এ ইচ্ছা! পূর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কৃপা করেন। আরো! একটা 
ইচ্ছে আছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।” 

বাব! সহাস্তে কহিলেন, “বেশ, আপনার ছটে। আকাঙ্গাই পূর্ণ 
হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে । আর আপনাকে তীর্থ 
দর্শনও করাবো। আপনার কোন ভয় নেই। কিন্তু আমি অনুমতি 
দেবো, একট! সর্তে ৷” 

“বলুন বাবা, আমি তা মেনে নিতে রাজী |” 

“আমি যে যে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্য দেখতে 
বলবো, তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা 
দেখবেন না। আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোন 
আশঙ্কা নেই। অশ্যথায় বিপদ হবে।' 

বৃদ্ধার ধর্ম্মবিশ্বাসের জাট ছিল, বাঁবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল 
নিষ্ঠা। অনুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন । 


ভারতের সাধক ৯-১৯ 


২৯৪ ভারতের সাধক . 


কিন্ত হঠাৎ ঝেকের বশে তিনি এক মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। 
যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল, গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধা যাইবেন ন1। 
কিন্ত উৎসাহের আতিশয্যে বাবার কথ! বিস্মৃত হইয়া তিনি পাহাড়ে 
উঠিয়া গেলেন । তারপর শুরু হইল হৃৎপিণ্ড তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন । 

সর্ব্শরীর দঘর্মাক্ত, পা ছুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা 
আকুল কণ্ঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন । কহিলেন, “বাবা, তোমার 
কথা না শুনে কি অন্তায়ই না আমি করেছি। যা হোক্‌, তুমি 
কৃপাময়, কপাই তোমার স্বভাবগত ধন্ম। এবারটি আমায় বাচাও। 
তাছাড়া, বাবা, তুমি তো বলেছো॥ কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন 
এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভূ ই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই ছুর্নাম 
হবে। দয়া ক'রে আমায় রক্ষা! করে|” 

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি 
গৌরকাস্তি প্রো সাধু, দেখিতে অনেকট। যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, 
তাহার পাশে আসিয়া দাড়াইয়াছেন, আর তাহাকে আশ্বাস বাক্য 
বলিতেছেন। 

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়! নিয়া পাহাড়ের 
উপরকার মন্দির ও অন্তান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন । 
অতি যত্বের সহিত ঠাহাকে নিচে নামাইয়াঁও আনিলেন | ততক্ষণে 
তাহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কাপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে, 
তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন | অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিগণসহ নিরাপদে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

যোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্য সম্পর্ষে জনৈক 
অন্তরঙ্গ তক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, “আসল 
কথাটা কি জানে।? ভগবান হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ। তার যে ভক্ত 
তাকে যে রূপে দর্শন করতে ইচ্ছে ক'রে- সেই রূপেই ভগবান 
তাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই 
শান্কের উপদেশ । বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন | আমি তে পাষাখ-_. 
কিন্ত পাবাণেও ভক্তির প্রভাবে গ্রীভগ্বানের অভিব্যক্তি হয়|” 


যোগয়ানন্দজী ২৯১ 


কিছুদিন পরে এ বৃদ্ধ! তক্তটির হৃদরোগ আবার বৃদ্ধি পায়, তিনি 
একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন । তাহার চিরদিনের ইচ্ছা, অস্ত্য- 
কালে যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাই অবিলম্বে কাশীতে হাওয়ার জন্ 
অস্থির হইয়া পড়িলেন। 

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্ত বৃদ্ধার চিকিৎনা! করিতেছেন। 
তিনি দৃঢ়ঘ্ধরে কহিলেন, “এ অবস্থায় রোগিনীকে যেন নড়াচড়। 
করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দুরের কথা, দোতল! থেকে 
একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা । বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথ! মানিয়া নিলেন, বাধ! দিলেন কাশী 
যাওয়ার প্রস্তাবে । 

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশয্যে কাশীতে যোগত্রয়ানন্দের কাছে 
তাহার মত চাহিয়। তার কর হইল । উত্তরে তিনি নির্দেশ দিলেন, 
"যে যা বলুক, কোন ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো |” 

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আমিয়। উপস্থিত হুন। 
এখানে কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে তাহার অভিলধিত কাশীপ্রাপ্তি। 


বছ মুমুক্ষু নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দৰ দীক্ষা! দিয়াছেন এবং এই সব 
দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্টও হইয়াছেন । 
দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সহায়ে তিনি শিষ্ের জন্মাস্তরের 
ংস্কার এবং তাহার সাধনেচ্ছার আসল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 
সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন ভাহার সাধন- 
মার্গ ও ইষ্টতত্ব। শিষ্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোক বা রুচিকে এই 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোনদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন ন1। 
খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করিতেন। 
এখানে আসিয়। একটি হরিসভার সহিত তিনি সং্লিষ্ট হইয়া পড়েন। 
তক্তিতাবের উদ্রেক হয় তাহার হৃদয়ে এবং ক্রমশঃ বৈষবধর্টের 
প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। শ্রীকষের বৃন্দাবন লীলাকথ! শুনিতে 
তাহার প্রবল উৎসাহ। নিত্য সন্ধ্যায় কীর্তন ও ভাগবত, পাঠের 


২৯২ ভারতের সাধক. 


আসরে গিয় না বসিলে মনে তিনি শাস্তি পান না। সে-বার 
এই ভত্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়! তাহার 
কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব ও 
যোগৈষ্বর্য্যে যুদ্ধ হইয়া যান। 

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট 
হইতেই দীক্ষা! নিবেন, তাহার চরণেই নিবেন একাস্ত শরণ | একদিন 
যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন । 

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, “বেশ তো, তোমার যখন তীব্র ইচ্ছে 
হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাঁবে। কিছুদিনের মধ্যেই একট! দিন 
স্থির করতে হবে ।” 

ছুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগঞ্রয়ানন্দ তাহাকে কহিলেন, 
“ওহে, তোমার তো দেখছি-শক্তিমন্ত্র। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে 
উপাসনা করে সাধন। চালিয়ে যেতে হবে| এখন থেকেই এজন 
মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে 
তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো । সব নারীমুত্তি 
জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ, এট। অভ্যাস করে 1” 

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্ত কোন উৎসাহ 
দেখাইলেন না। মনে তখন তাহার একট! ঘোরতর সংশয় আলিয়া 
গিয়াছে । বৈষ্ণব ভাবে তিনি ভাৰিত, বৈষ্ণবীয় রুচি তাহার । অথচ 
'বাবা তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্তের অন্তরের 
গতিগ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে 
পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ? 

বাবাকে তিনি অন্তর্ধ্যামী ও সর্বশক্তিমান বলিয়া ধরিয়া 

নিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে তাহার প্রকৃত অন্তর্বৃ্ি নাই। 
প্রকৃত সাধন-বৈভব ধাহার নাই এমন সাধকের কাছে তে। আত্ম- 
সমর্পণ করা যায় না! ূ 

ভদ্রলোকটি যোগ্নত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়া-আস। প্রায় বন্ধ করিয়! 
দিলেন, ফলে দীক্ষার ব্যাপারটিও চাপা পড়িয়! গেল। 


ধোগজয়ানন্দজী ২৯৩ 


ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়! খড়দহে ফিরিয়। 
আসেন। এখানে আসার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং 
কাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছাস দেখা 
গিয়াছিল তাহ! ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে। 

দেশে থাকার সময় সেবার তদ্রলোকটি গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বন্থ চেষ্টার ফলেও তিনি আরোগ্য লাভ 
করিতে পারিতেছেন না। বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া 
উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন। 

সেদিন গভীর রাতে অসহায়ভাবে রোগশধ্যায় শুইয়াছেন, 

হঠাৎ দেখিলেন__-শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্দয়ী মাতৃমূত্তি; এই 
মুত্তি নিন্নিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন, আর আয়ত নয়ন 
ছুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য সেহ আর করুণার ধার!। 

যেমন আকন্মিকভাবে এই মাতৃমুত্তির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি 
তাহা হয় অস্তহিত।| কিন্তু পরমবিস্ময়ের কথা, এই অস্তর্ধানের 
পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু 
তাহাই নয়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আরোগ্য 
লাভ করেন। 

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাহার চৈতন্তের উদয় হয়| 
বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরূপিণী ইঞ্টের 
উপাপনায় কেন উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মন্দ তিনি হদয়ঙগম 
করিলেন। বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া 
নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল 
করিয়াছেন। বাবার সাধনলব্ধ অস্তবূ্টি অত্রান্ত, তাই উহা সঠিক- 
ভাবে তাহার মন্ত্র ও ইঞ্ই নির্ণয় করিয়া দিয়াছে । 

অতঃপর ভত্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে 
পতিত হন। কাতর কণ্ঠে বলেন, “বাবা, আমার অপরাধের সীমা 
নেই। আপনার বাক্যে আমার সংশয় এসেছিল | আপনার কৃপায় 
মা নিজে এসে আমার রোগযন্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ রক্ষা 
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করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন 
আপনার কথার সত্যতা | আপনি আমায় মার্জনা! করুন|” 

বাবাঙ্গী ঠাহাকে সন্গেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে 
তাহাকে শাস্ত করেন।| শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই তক্তুটি অতঃপর 
সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন । 


যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারম্বত সমাজের 
মুকুটমণি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন_-“নিবৃত্তরাগস্ গৃহ 
তপোবনং--এই শাক্ত্রবাক্য তাহার ন্যায় রাঁগছেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্য- 
সম্পন কর্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ।” 

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী 
প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিতেছেন £ 

“বাবাজী জীবনুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বন্ছ 
দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাহার 
নিকট সদ্-উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধৃত, 
যোগী, কর্মী, ভক্ত অনেকেই তাহার নিকট আমিতেন। সকলেই 
তাহার নিকট নিঞ্জ নিজ সমন্তার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। 
সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং 
সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট 
সন্গ্যাসীর জ্ঞানলিগ্লাতে আগমন অপুর্ব, সন্দেহ নাই | কিন্তু জনক ও 
শুকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। 
কিছুদিন পুবের্বও কাশীনিবাসী মহাত্মা! ৬ম্যামাচরণ লাহিড়ীর সান্নিধ্যে 
বন্ছসংখ্যক জিজ্ঞান্থ ও সাধনপ্রার্থা সন্গ্যাসীর ভীড় প্রায় সর্বদাই 
লাগিয়! থাকিত। 

“আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবানীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল 
আজ ভাহ! ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাহার সহিত 
আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল ভাহ! আমি যুক্ত কণ্ঠে খীকার 
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করিব। তাহার কপাতে অনেক সময় অলৌকিকতাবে আমি দৈহিক 
রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাহার অযাচিত করুণার 
প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনদিন দিতে পারিব ন|| 
বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাহার সাহায্য অতুলনীয়-_ 
শুধু তাহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাংভাবেও তিনি বহু 
জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন । তাহার আদর্শ জীবন, পবিত্র 
হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব 
সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত 
ক্ষেত্রে তাহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য 1” 

১৯২৫ সাল। স্বেস্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় 
ছেদ টানিয়। দ্িলেন। কহিলেন, “এবার বিরতির পাল । শিবের 
কিন্কর, রামের কিস্কর, এবার থেকে ভাববে শুধু কৈষ্বর্য্যের কথ! আর 
মুখে জপ.বে সুধাময় নাম ।” 

কলিকাতার ভক্তের সাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছ। 
শিরোধার্য্য করিলেন । প্রথমে উত্তর পাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান 
করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্ভানে তাহার বাসস্থানের 
ব্যবস্থা কর! হয়। 

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, “সর্ধ্ব তীর্থ সার এই 
গঙ্গ।তীর। জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া দেবো এবার বিসর্জন | 

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গার 
পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে ঠাহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা 
নাই। পুত্র ইন্দুভূষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি ব্যর্থ হয়। 
স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবার্জী অগ্রসর হন তাহার 
বিদায় লগ্নের দিকে । 

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিয়া ভক্তদের কহিলেন, “যেখানে শ্রীগথরু বাবাকে জলসমাধি 
দেওয়া হয়েছে, দেহত্যাগের পর এ খোলসটাকে সেখানেই তোমর! 
রেখে দিও।” | 


২১৬ ভারতের সাধক 


তক্ত-শিষ্েরা সাশ্রনয়নে অনুরোধ জানান, “বাবা, আর কিছুদিন 
থেকে গেলে হতো না? কৃপা করে তাই করুন|” 

মৃহ হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “শ্রীগুরু বাবার 
চরণে নিগ্গেকে এবার একেবারে সপে দিয়েছি | আর থাকা যায় না। 
আমায় এবার যে যেতেই হবে ।” 

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর | সেদিন গভীর রাতে মহাত্মা 
যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুখিত হন, তারপর এদিক ওদিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। 

পুত্র ইন্দুৃষণ বাহিরের বারান্দায় নিপ্রিত ছিলেন, কে যেন 
তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়। গেল, “আর 
বিলম্ব ন করে বাবার কাছে যাও।” 

পুত্র ও ভক্তের নিকটে দাড়াইতেই প্রশান্ত কে কহিলেন, “এখনি 
আমায় তোমরা! গঙ্গায় নিয়ে চল ।” 

সবাই মিলিয়। দেহটি বহন করিয়। আনিলেন গঙ্গাতটে । পবিত্র 
বারি স্পর্শ করিয়। যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন। তারপর 
ভক্ত ও শিব্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলেন চিরসমাধিতে । 


